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'গলী ( বৰ্তমানে মেদিনীপুর ) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক 
2 wfüx ব্রাঙ্মণ-পরিবারে ১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার ( ২৬ সেপ্টেম্বর 
১৮২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম । তিনি স্বরচিত চরিত-কথায় স্বীয় 
জন্ম ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে 
উদ্ধৃত করিতেছি :— 

magtahi ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা ছিপ্রহরের 
সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর 
প্রথম সম্তান |, 

বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার 
পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ববপুরুষদিগের বাসস্থান নহে। 
জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা! হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে 

বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় E- 

পুরুষদিগের ব্হুকালের বাসস্থান।--- 

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালস্কারের পাঁচ সন্তান; জোট 
নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম 
রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ । Raasta 

“মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জোষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে 

লাগিলেন। সামান্ত Ra উপলক্ষে, তাহাদের সহিত কথাস্তর 
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উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম 
সহোদরের অবমাননাব্যপ্ক বাক্য প্রয়োগে, SAI অন্তঃকরণ 
নিরতিশয় ব্যথিত হইল ।  কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় 
দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এ স্থানে অবস্থিতি 
করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন। 

বীবসিংহ গ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ছিলেন aaa তর্কভূষণ এই উমাপতি তরকসিদ্ধাস্থের 
তৃতীয় কন্যা ছুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ছূর্গাদেবীর গর্তে, 
তর্কভূষণ মহাশয়ের, ছুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে scu] ঠাকুরদা 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক I 
) রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্র কন্তা 
লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি ‘করিতে লাগিলেন। অল্প 
দিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা ভোগ, ও তদীয় পুত্র কন্যাদের 
উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ব ও অনাদর, এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল, যে 
দুর্গাদেবীকে, পুত্র ও কন্তাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল ।... 
কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র ও কন্যা! লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা 
ুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অস্থখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি wta 
বুঝিতে পারিলেন, তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্ধ্যা তাহার উপর অতিশয় 
বিরূপ ; অনিয়ত কালের জন্যে, সাত জনের ভরণপোষণের ভারবহনে, 
তাহারা, কোনও মতে, সম্মত নহেন।...ছর্গাদেবীকে, পুত্র কন্যা লইয়া, 
পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় 
Fa ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটার 
নিশ্মিত করিয়া দিলেন। fort পুত্র কন্যা লইয়া, সেই কুটীরে 
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অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এ সময়ে, 
টেকুয়া ও চরখায় qe কাটিয়া, সেই স্থৃত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় 
নিরুপায় স্রীলোক আপনাদের গুজজরান করিতেন। ছুর্গাদেবী সেই 
বৃত্তি অবলন্বন করিলেন ।-..এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের 
aua ১৪1১৫ Weng তিনি, মাতৃদেবীর অঙুমতি লইয়া, 
উপাজ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন l 

কিছু দিন পরে ঠাকুরদাস আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক ছুই 
টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ণ পাইয়া, 
তাহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। tpfa আশ্রয়দাতার 
আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ করিয়া ও, বেতনের দুইটি টাকা, 
যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন tug তিন বৎসরের 
পরেই, ঠাকুরদা মাসিক পাঁচ টাকা! বেতন পাইতে লাগিলেন। 
তখন তাহার জননীর ও ভাই ভগিনী গুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, 
কষ্ট দূর হুইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন তথায় স্ত্রী, 
«m, কন্যা দেখিতে না পাইযা বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের 
সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট qaa পর, তাহার 
সমাগমলাভে, সকলেই, আহলাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বপ্তরালয়ে, বা 
শ্বশুৱালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, 
এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন। কিন দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় 
পাইয়া, সে উদ্ঘম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্কক, 
বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। RET 
বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাদ হইয়াছিল। 0 MEE 
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চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম । 
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায়. আনীত 
হইলাম e 

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, 
কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের qus আমার সে 
পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল । অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ 
বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে 
লাগিলেন ।"*আমরা পুরুষান্ুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী) পিতৃদেব অবস্থার 
বৈগ্ুণ্যবশতঃ, Eu সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে 
তাহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি দিদ্ধান্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়! চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনা করিব ।-.তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ 


* খুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। 
আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃতসান্ত্রে PERT হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী 


করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই 
বলিয়া, তিনি আমায় ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসন্মতি 
প্রদর্শন করিলেন। তাহীরা অনেক গীড়াগীড়ি করিলেন, তিনি 


- কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 


মাতৃদেবীর মাতুল রাঁধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র spuma 
বাচম্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে 


< বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, 
o আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি 


চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত 


কালেজে পড়িয়া, যাহীরা ল কমিটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা 
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আদালতে জজপপ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে । অতএব, আমার 
বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কাঁলেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। 
চতুপ্পাগী অপেক্ষা কারেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। 
বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই 
অবলম্বনীয় স্থির হইল M 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ঃ 
«১৮২৯ খ্ৰীষ্টীয় শাঁকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি 
কনিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যািরূপে পরিগৃহীত হ্ই। 
তৎকালে আমার বয়স নয় বংসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্কৃত 
শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, 
এ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি ।...কুমারহট্রনিবাসী 
পূজ্যপাদ গন্ধাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। 
শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। 
তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় 
শ্রেণীর ছাত্রের! শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ goat] হয়, অপর ছুই শ্রেণীর 
wig] কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পৃজ্যপাদ তর্কবাগীশ 
মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাঁতিশয় যত্রবান্‌ ও সবিশেষ 
পরিশ্রমশানী বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ।” 
(“শ্ীকমঞ্জরী» বিজ্ঞাপন ) ; : 
ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ, ১৮৩৮ 
vs gaa wife পরীক্ষার পর ) ১৮৩১ QII মার্চ মান হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক e. করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। কৃতী ছাত্রদিগকে 
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কলিকাতায় বাস।-খরচের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। যাহার! বৃত্তি 
পাইত, তাহাদিগকে "Pay Student, এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না, 
তাহাদিগকে "Out Student" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের 
তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন--মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি । ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে 
সাড়ে তিন বৎসর--১৮৩৩ খ্রষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন £ 

“প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে 
অমরকোষের মনুয্যবর্গ ও ভট্টকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া 
ছিলাম।” ( ্লোকমঞ্জরী, বিজ্ঞাপন ) 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপধূর্ণপরি তিনটি 

বাধিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই পারিতোধিক 
পাইয়াছিলেন।. পারিতোধিকের পরিমাণ এইরূপ £__ 

“১৮৩০-৩১ খ্ীষটা্ের বাধিক পরীক্ষায় “আউট Zret gor 
ব্যাকরণ ও নগদ ৮২। ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বাধিক পরীক্ষীয়__ 
অমরকোধ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষ। ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
বাধিক পরীক্ষায় “পে ষ্টডেণ্ট”রূপে নগদ ২২৮ 
ইংরেজী-শ্রেণী £ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার 

স্থবিধা দিবার জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্ের ১ মে ওলাস্টন (M. W. Wolla- 
ston) নামে একজন সাহেবকে মাসিক ২০০২ বেতনে নিযুক্ত কর! 
হয়। ইহা অবশ্ঠশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে 
ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র মুগ্ধবোধ পড়িতে 
পড়িতে ইংরেজী-শ্রেণীতে যোগ দিয়াছিলেন ( ইং ১৮৩০ )। ১৮৩৩-৩৪ 
eraa বাধিক পরীক্ষায় ইংরেজী vb শ্রেণীর ছাত্ররপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫1০ 
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মূল্যের পুস্তক—History of Greece ( Rs. 4), Render etc 
( Rs, 1-8-0 ) এবং ১৮৩৪-৩৫ গ্রীষ্টাব্দের বাষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর 
ছাত্ররূপে Poeltical Reader No.8 ও English Reader No.2 
পারিতোধিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

১৮৩৫ খীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী 
উঠাইয়! দেওয়া হয়। 

জাহিত্য-শ্রেণী 3 ১৮৩৩ Qa ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ 
গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ছুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে 
জয়গোপাল তর্বালঙ্কারের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ছুই 
বত্মরও তিনি পূর্বের ন্যায় মাসিক ৫২ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য- 
শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, GAN, 
শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্বারলী, 
ুদ্রীরাক্ষদ, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদদ্বরী পড়িতে 
হুইয়াছিল। 

১৮৩৪-৩৫ গ্রীষ্টাব্সের বাধিক পরীক্ষায় ( অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় 
বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া “সাহিত্যদর্পণ” 
‘কাব্যপ্ৰকাশ’ ও ছুই খণ্ড History of British India, এবং 
দেবনাগর হস্তাক্ষরের wy হিতোপদেশ ও রবিন্সনের Grammar of 
History পারিতৌধিক লাভ করিয়াছিলেন 1 

অলঙ্কার-শ্রেণীঃ ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 
সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। প্রেমটাদ তর্কবাগীশ 
তখন অলঙ্কীরের অধ্যাপক । ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর অলঙ্কার-শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে 'সাহিত্যদর্পণ) কাব্যপ্ৰকাশ’ ও 
‘ৰসগঙ্গাধর’ পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দেব বাঁধিক পরীক্ষায় 
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তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ) 
রত্বাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, -মুদ্রারাক্ষদ, বিক্রমোর্ব্শী ও 
মৃচ্ছকটিক পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। 

বেদীন্ত-ত্রণীঃ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের 
প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ছুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র রেদাস্ত-শ্রেণীতে শুন 
বাচম্পতির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত দিন তিনি 
মাসিক ৫২ বৃত্তি পাইয়া আমিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস 
হইতে ৮২ নির্দারিত হয়।  বেদান্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন 
করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাবের বাধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়। দশ টাকা মূল্যের পুস্তক-_মন্গ (২২), গ্রবোধচাক্জোদয় 
(২২), অষ্টাবিংশতি তত্ব (৫২) এবং দত্তকচন্দ্রিক ও দৃত্তকমীমাঁংসা 
(১২) পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। 

স্মৃতি-শ্রেণী3 ১৮৩৮ Qa প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্থৃতি-: 
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
এই শ্রেণীতে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তখন 
স্বৃতিশান্ের অধ্যাপক p ঈশ্বরচন্দ্র স্বৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন এবং পূর্ববৎ মাসিক ৮২ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই" 
শ্রেণীতে তাহাকে মন্গসংহিতা, মিতাক্ষরা, দীয়ভাগ, দত্তকমীমাংস| ও 
দত্তবচন্ড্িকা, দায়তত্, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ব পড়িতে হ্ইয়াছিল। 
"rgo নিখিয়াছেন, হরচন্দ্র “তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশান্ত্রে পারদর্শী 
ছিলেন বটে; কিন্ত প্রাচীন স্থৃতিশাস্ত্রে তাহার SK বিশেষ দৃষ্টি ছিল: 
না; Weis স্বৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম 
ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি এ 
পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না একার, 
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অদ্বিতীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া স্থৃতি অধ্যয়ন 
করিতেন।” : 
১৮৩৮-৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দের বাধিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া! 
ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ve. -পারিতোধিক পাইয়াছিলেন? তাহার সহাধ্যাযী 
ুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০! কিন্তু সংস্কৃত গণ্য-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র 
স্বৃতি-শ্রেণীর আর. একটি পারিতোধিক ১০০ পাইয়াছিলেন। পুরুস্কার- 
প্রাপ্ত গদ্য রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্র “সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে» 
কিন্তু সেটির সহিত আমল রচনাটির বিশেষ মিল নাই । সংস্কৃত কলেজের: 
পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি (sc উদ্ধৃত হইল :_ 
লৌকিককার্ধে সত্যকথনস্তোপকারাঃ ॥ 

“সত্যং হি নাম মানবস্ত সাধারপজনবিশ্বসনীয়তা প্রতিপাঁদকং বিশ্ব- 
সনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কম্তচিত, কথঞ্চন 
সত্যকথনদর্শনেন সাঁধারণসমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতি হি eu 
ক্রমশো। নরপতিবিখীঘভাজনতা সমুডূতায়াঞ্চ তন্তাং কিং নাম নরস্ত 
দুরবাপমবতিষ্ঠতে অধিপ্রত্যধিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে 
সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমগ্রস্ত নরপতের্ন তন্নিস্তরণ বিষয়ে 
সাক্ষিণাং সত্যবচনতরপিরূপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চন সছুপায়ঃ সাক্ষি- 
ণামপি সত্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা voco vy পুনর্বচসি ন "eret 
গ্রতিভাসঃ কো নাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং 
বচনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবস্তি চিরমেব সাক্গিবধর্ম- 
বহিস্কৃতাঃ সততাবিহবসনীয়া, অনেকশো দণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ faxa: 
বহুতরং বক্তব্যং শিশবৌহপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্নিথ্যাবা দিতয়া! 
নিশ্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃসখায়ো৷ নানেনাধমেনাম্মাভিঃ পুনব্যবহ্র্ভ- 
ব্যময়ং খলু মৃষাভাবীত্যেবমাদি গিরমুদিগরস্তীতি লৌকিককার্্যে evt 
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সত্যকথনস্তোপকার Eure কিং বিস্তরেণেতি। itatni 

CERERE GAK 

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা সংস্কৃত কলেজে রীতিমত "fet 
অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু'ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। 
সেকালে যাহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাহাদিগকে 
এই পরীক্ষা পাস করিতে হইত। ১৮৩৯ Gira ২২এ এপ্রিল তারিখে 
এই পরীক্ষা হয়। কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্তী মে 


মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল: 
HINDOO LAW COMMITTEE FO EXAMINATION. 

We hereby certify that at an Examination held at the 
Presidency of Fort Willlam on the 22nd twenty-second April 
1889 by the Committee appointed under the provisions of 
Regulation XI 1826 Issnr Chunder Vidyasagur was found and 
declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo 
Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the 
Established Courts of J udioature, 


H. T. PRINSEP President 

J. W. J, OUSELY Members of the 
Committee of 
Examination. 


This Certificate has been granted to the said Issur Chunder 
Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Stxteenth 
day of May in the year 1839 corresponding with the 8rd Third 
Joistha 1761 Shukavda, 


J. O. C, Sutherland 
Beoy, to the Committee, 


১৮৩৯ Jaa মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্র 
নামের শেষে “বিদ্যাসাগর” উপাধিটি লক্ষণীয় । অনেকে লিখিয়াছেন, 
১৮৪১ Xia কলেজে পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক- 
বর্গ মিলিত হইয়া তাহাকে “বিদ্যাসাগর” উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ 
উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে। 
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স্যায়-শ্রণী ই ১৮৩৯ epa প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্তাঁয়- 
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্ত্র শিরোমণি এই শ্রেণীতে অধ্যাপনা 
করিতেন 1 
এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত 
কলেজে ইংরেজী-বিভাগ _ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য : সেক্রেটরী জি. টি. 
মর্শেলের নিকট আবেদন করেন। এই : আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর C 
ছাত্রবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্েরও স্বাক্ষর আছে। আবেদনকাঁরীর| লিখিয়া- 
ছিলেন £- 
ন্থায়শান্ত্াধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং 
«...আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই 
ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্ত 
ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বুদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য 
বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদেশে ইংরাজি বিদযাবদধযর্থ 
যত্বপূর্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন 
তাহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্ত- 
ভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে 
অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের 
ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় 
কাৰ্য্য ও শিল্পাদি বিদ্ধ! জানিয়া লৌকিক কাৰ্য্য নির্বাহে সমর্থ হইতে 
পাঁরি__লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্তাষ্টদিবসীয়_” | 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা- 
প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন £ 
পশ্চিম অঞ্চলে, [ সাহারাণপুরে ] জন মিয়র নামে, এক অতি 
mizon সিবিলিয়ান্‌ ছিলেন। এ মাননীয় বিদ্যোং্সাহী মহোদয়ের 
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প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও মুরোগীয় মতের অনুযায়ী 

ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, sez শ্লোক লিখিয়া, একশত টাক! 

পারিতোধিক পাইয়াছিলাম |” (“সংস্কৃত রচনা,” পৃ. ১৬ )* 

agoma মতে, ঈশ্বরচন্দ্র “দর্শনের প্রাইজ ১০০২ টাকা পান, এবং 
সংস্কৃত কবিতা-রূচনায় সর্ববাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০০২ টাকা 
' পুরস্কার প্রাপ্ত হন।” “বিদ্যার প্রশংসা” নামে সংস্কৃতে একটি 
পদ্য রচনা করিয়া তিনি যে প্রাতযোগিতা-পরীক্ষায় এক শত টাকা 
পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ সংস্কৃত রচনা পুস্তকেও 
আছে। 

১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৪ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে 
সৰ্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে দ্যায়শাপ্রাধ্যাপন! করিয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী ১১ই আগস্ট জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাসিক 
we. টাক] বেতনে স্থায়ী ভাবে ন্যায়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (ইং ১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ 
জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। ন্যায়-শ্রেণীতে তাঁহাকে ভাঁষাপরিচ্ছেদ, 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, sira ও কুস্থমাগ্ুলি পড়িতে হইয়াছিল। 

১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে ন্তায়-শ্রেণীয় দ্বিতীয় বাঁধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র 
একাধিক বিষয়ে পারিতোধিক পাইয়াছিলেন; ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়। ১০০২, পঞ্ারচনার জন্য ১০০৯ দেবনীগর- 
হস্তাক্ষরের জন্য ৮১, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্যন বিষয়ে 
পরীক্ষায় ২৫২ সর্ধসাকল্যে নগদ ২৩৩২। তাঁহার পদ্যরচনার বিষয় 


» এই নকল প্লোক বিগ্যারাগর-রচিত ‘ভূগোলথগোনবর্ণনন্‌' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। 
কিন্তু পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫*২এক শত টাক! নহে। 


ছাত্র-জীবন ১৪ 


ছিল-_অগ্ীপ্্ রাজার তপস্তা ; ইহা তীহার সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে স্থান P 
পাইয়াছে। DPA 

১৮৪১ খ্ৰীষ্টাব্দেও ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্বপঞ্চাননের 
অধীনে stera অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার মাগিক বৃত্তি ৮২ এ 
বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়া 'ঘায়। তিনি অনধিক তিন বৎসর 
সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শান্্র পড়িয়াছিলেন। . 

জ্যোতিষ-শ্রেণী £ ১৮২৬ শ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, 
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কীর-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক 
বৎসর ভাস্বরাচার্য্ের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই 
বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্তী মে মাসে, উইলসন সাহেবের সুপারিশে, 
যোগধ্যান fiet নামে একজন পণ্ডিত মাসিক ৮*২ বেতনে নিযুক্ত হন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিয-শ্রেণীর পাঠও লইয়া 
থাকিবেন। তিনি যে এক সময়ে এই শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তাহার 
প্রমাণ, ১৮৪১ খরীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ 
তাহাকে যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান 
মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে। 

প্রশংসাপত্র £ বারো। বত্সর পাচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর 
১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা! গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসা- 
পত্র লাভ করেন। ইহা! উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতুহলী 
পাঠক চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদ্যাসাগর’ পুস্তকে ইহার গ্রতিলিগি 
দেখিতে পাইবেন। 

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত 
হইয়া বিগ্ভাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি pe প্রশংসাপত্র 
দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ £- 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


NA 
১) 
LAT শ্রীঈশ্বরচন্্র বিগ্াসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ 


[তায়াং pe কৌম্পানিসংস্থাপিতবিগ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ 
ব্ধমরান্‌ ৫ পঞ্চ মানাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্তরা্যবীতবান্‌ 


ব্যাকরণম্‌ eo শ্রীগন্গাধর শৰ্ম্মভিঃ 
কাব্যশাস্্রমূ e শ্রীজয়গোপাল শৰ্ম্মভিঃ 
অলঙ্কারশান্ত্রমূ ee  প্রীপ্রেমচন্দ্ৰ শৰ্ম্মভিঃ 
বেদান্তশান্ত্রম o0 agoa শৰ্ম্মভিঃ 
ন্যায়শাপ্রম্‌ eso শ্রীজয়নারায়ণ শন্মাভিঃ 
জ্যোতিঃশাস্তম্‌ e  প্ৰীযোগধ্যানশৰ্শ্মভিঃ 
qag angoa শৰ্ম্মভিঃ 

EATA RA EERUN সমীচীনা বুৎপত্তিরজনিষ্ট। 
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গনীর্ষস্ত বিংশতিদিবসীয়মূ। 


Rassomoy Dutt, Secretary. 
10 Decr. 1841. 
ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস, 
নীরদ ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ববপ্রথমে 
সরস করিয়া সাহিত্যের xw] দান করিয়াছিলেন, তাহার ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনের উদ্যোগপর্করর ইতিহাস এতিহাসিকের নিকট কম মৃল্যবান্‌ 
হইবার কথা নয়। 


উপনয়ন ও বিবাহ 


১১ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। তিনি 
ছাত্রাবস্থায় আনুমানিক চতুদ্দশ ব্মর বয়সে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুর 
“ ভট্টাচার্যের «i দিনময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 


সরকারী চাকুরী 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ £ কলিকাতা! গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ 
হইতে বাঁহির হইয়া সৌভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের চাকুরী জুটিল। ৯ নবেম্বর ১৮৪১ তারিখে 
মধুস্থদন তর্কালস্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা- 
বিভাগের সেরেন্তাদারের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী 
হইলেন। বিলাত হইতে যে-সকল লিবিলিয়ান এদেশে চাকুরী করিতে 
আসিতেন, তাহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম 


কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা| শিক্ষা করিতে হইত), 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার! ভিন্ন ভিন্ন জেলার শীসনকার্ধ্যের ভার 
পাইতেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মেক্রেটরী ছিলেন 
ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল। ৷ গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাহার, 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃততি-পরাক্ষায় 
পরীক্ষক থাকিতেন, কিছু দিন (২৭ মার্চ ১৮৩৯-_-এপ্রিল ১৮৪, )$ 
প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটরীও ছিলেন । স্থতরাং ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র-জীবনের 
কৃতিত্বের সহিত পূর্ব হইতেই তাহার পরিচয় ছিল। ৷ মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্র 
উচ্চ প্রশংসা করিয়! বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট এক স্থপারিশ পত্র 
পাঠাইলেন (২৭ ডিসেম্বর )। ২৯. ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে 
বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০২ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা- 
বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম feces পদে নিযুক্ত হইলেন। 
বর্তমান বাংলার সর্বপ্রধান শিক্ষা্ুরুর ইহাই কর্ম 
আরম্ভ । | 
ক্যাপ্টেন মার্শেল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হুইয়া উ 


২২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


পণ্ডিতের "INSCR আনিয়া তিনি ক্রমেই তাহার বুদ্ধির সুপ্তা, জ্ঞানের 
গভীরতা, «cf ক্ষমতা এবং Cw, তেজস্বিত| ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন। এই চাকুরী গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের 
পরামর্শে তাহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইত 
বিছ্ভাসাগরকে পিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; 
এই কার্যের জন্য ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকাঁলে তিনি eus ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, 
এখন প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে 
লাগিলেন। তীহার বন্ধু তালতলা-নিবাঁমী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(স্থরেন্দ্রনাথের পিত। ) তাহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়- 
ছিলেন। প্রাতে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিখাইতেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্ধ্যকালে বিদ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের 
চচ্চাও করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া 
অধ্যয়ন করেন। 
ফোট উইলিয়ম কলেজের maa আসিয়া! অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ 
ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় 
হয়। ক্যাপ্টেন মীর্শেল কাউদ্দিল-অব-এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের 
সম্পাদক ডাঃ ময়েটের ( Mouat-aq ) সহিত fasti পরিচিত 
করাইয়। দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী বিদ্যাসাগরের গতি 
নির্দেশ করিল। 
প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাধ্য করিবার পর 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার স্থযোগ পাইলেন। CT 
. প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার aAA 
উন্নতিসাধনের ইচ্ছ৷ মনে মনে পোষণ করিতেন | ১৮৪৬ শ্রষ্টাব্দের ২৬এ 


| 


সরকারী চাকুরী ২৩ 


মার্চ রামমাণিক্য বিদ্ধালঙ্কারের পরলোক গমনে কলিকাতা গবর্মেন্ট 
সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই 
পদের জন্য ইংরেজীতে আবেদনপত্র পাঠাইলেন (২৮ মার্চ )) উহার 
সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল সাহেবের একখানি 


গ্রশংসাপত্রও ছিল। প্রশংসাপত্রথানি এইরূপ £_ 

Certified that Ishwar Ohunder Vidyasagar has been Serishta- 
dar of the Bengallee Department of the College of Fort William 
for nearly five years. He was educated in the Government 
Bansorit College and studied all the branches of Literature end 
Science taught there with the greatest success, and he has since, 
by private study, acquired a very considerbale degree of knowledge 
of the English Language. I have derived most satisfactory aid 
from his learning and intelligence in matters connected with his 
offce—and I have also received much willing assistance in others 
of an extra nature, especially in the annual examination of candi- 
dates for scholarahips in the Sansorit College for the last four 
years, in which I have been strongly impressed with his tact and 
intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On 
ihe whole, I consider, that ho unites in an unusual degree, 
extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, 
and high respectability of character. 

College cf Fort William G. T. MARSHALL 

98th March 1846. Secretary College 


বিদ্ভাসাগরের সহিত সাক্ষাংভাবে আলোচনার পর, তাঁহার 
আঁবেদন-পত্র স্থপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত 
৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদূকে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ 
তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্‌ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর 
করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিগ্তাসাগরের স্থাশে নিযুক্ত 
হইলেন তাহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ্যায়রত্র (৪ এপ্রিল )৮সংস্কত কলেজের 
এক জন কৃতী ছাত্র। 


২৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সংস্কৃত কলেজের AANB সেক্রেটরী £ ১৮৪১ Sil 
২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত চার বৎসর চার 
মাস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কর্ম করিয়া, ৬ এপ্রিল 
১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজের 
আ্যাসিষ্ট্যা্ট সেক্রেটরীর কাধ্যভার গ্রহণ করেন; এই সময় তাহার 
বয়স ২৫ বৎসর I 


ইহার কয়েক দিন পরেই--১৩ই এপ্রিল সাহিত্যের অধ্যাপক 
জয়গোপাল তর্কালস্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত 
এই শূন্য পদে বিদ্যাসাগরকেই বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ 
গ্রহণ করিলে তাহার মাসিক আয় আরও ৪০২ বাড়িত। কিন্ত এ কাজ 
তিনি তাহার সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ছাড়িয়া দিলেন। 
তর্কালঙ্কার তখন ৫০২ বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের হেড পণ্ডিত। 


বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজের কাজ করিতে 
লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ 
সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট 
সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের 
যে বৃত্তিপরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি 
পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সন্ধন্ধে তাহার মন্তব্যের এক স্থলে fIal- 
সাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন । তিনি লেখেন ঃ-- 

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan 
of study which he had prepared at a great sacrifice of time and 
labour. The suggestions therein contained appeared to me well 
adapted to produce order to save time, and to secure to each 


subject of study the degree of attention which it deserves ; ag ' 
such I would beg strongly to recommend the Council to give it a 
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trial. If Iam not much mistaken, the result would prove highly 
satigfactory.'" 


বিগ্ভামাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন_-এ কথা 
সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের 
গোচর না৷ করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠনব্যবস্থার কথা 
জান! বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত «i! 
এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত সহকারীর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইলেন। 
তিনি ছিলেন ঠিক! কর্মচারী, সরকারী কণ্ম বজায় করিয়া! কয়েক ঘণ্টা 
মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সহকারী 
কর্তৃপক্ষের স্থনজরে পড়িলে তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা । রোধ হয় 
এই কারণেই তিনি বিদ্তাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের 
গৌচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যেমন সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাঁল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা 
ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাহার নিকট গ্রহণযোগ্য 
বিবেচিত হয় নাই। কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহ! 
প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় Wwe তাহাতে কর্ণপাত 
করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল 
হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা! পণ্ডিত চটিয়া কাৰ্য্যে ইস্তফ! দিলেন) বন্ধুদের 
xem অনুরোধ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিদ্ঠানাগর-চরিত্রের 
Zal এক বিশেষত্ব t j 

১৬ জুলাই ১৮৪৭ তাখিখে বিদ্াসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল। 


* General Report on the Public Instruction, in the Lower Provin- 
ces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1841), 
pr. 39, 41. 
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তখনকার দিনে এক কথায় te. টাক! বেতনের চাকুরী একজন পণ্ডিত 
কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা বুঝিয়! উঠিতে 
পারেন নাই। তিনি নাকি একজনকে বলিয়াছিলেন, “বিদ্যাসাগর 
খাবে কি?” এই কথা শুনিয়া তিনি দত্ত-মহাশয়কে জানাইতে 
বলিয়াছিরেন,_-প্বলো! বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে I" 


পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে £ মার্শেন সাহেব ছিলেন 
ঈশ্বরচন্দের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার 
ও কোধীধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত 
করিলেন। এই পর শূন্য হওয়ার ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক। দেশবিখ্যাত 
স্থবেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে চাকুরী বজায় রাখিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল 
কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতেন। তিনি ডাক্তারি করিবেন স্থির 
করিয়া ১৬ জানুয়ারি ১৮৪৪ তারিখে মেজর মার্শেলের হস্তে পদত্যাগ- 
পত্র দাখিল করেন। পরবর্তী ১ মার্চ তারিখে পাঁচ হাজার টাকা 
জামিন দিয়া মাপিক ৮০২ টাক! বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন ।* 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ £ ১৮৫০ ATI নবেম্বর মাসে 
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক. মদনমোহন তর্বালঙ্কার 
gaes নিযুক্ত হইয়া মুপিদীবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিযদের 
সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট তাহার স্থানে বিগ্যানাগরকে নিযুক্ত করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ 


* Proceedings of the College of Fort William.— Home Miscellaneous 
No. 515, pp, 598, 650, 
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গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্‌ তাহাকে 
প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি এ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ 
ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে এ TÍ একখানি পত্র লিখাইয়া 
লইলেন। 

৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ wife] পর-দিন 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। 
সংস্কৃত কলেজের AFS অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা অবদদ্বন করিলে 
কলেজের উন্নতি হইতে পারে-_এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য fast 
সাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর “দীর্ঘচিস্তা ও যথেষ্ট 
বিবেচনা-প্রন্থুত” এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন n 
কলেজ-পরিচালনের বিবিব্যবস্থা ও পাঠ্যপ্রণালীর বহুবিধ পরিবর্তন 
সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে 
সংস্কৃত বিদ্যান্ধশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিতোর জন্মক্ষেত্র 
হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই থে শিক্ষকরপে এক দিন 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে 
পরিবর্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশা প্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা 
দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন। 

শিক্ষা-পরিষদ্‌ এমনই একজন কার্ধ্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাঁহিতে- 
ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কিনা 
এই কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহার! ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে 


* General Report on Public Instruction, eto, 850—851 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ 
পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। RTE মিত্রের বিগ্ঠামাগর-জীবনীতেও ইহা 
উদ্ধ ত হইয়াছে। 
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ও লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে-কোন সন্তান্ত 
ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে অবাধ অনুমতি দিলেন । 

বিদ্যাসাগর নিজের কলেজের জন্য আর একটি কাজ করিলেন। 
সংস্কৃত কলেজের সন্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের উপরও যে তাহার প্রখর 
দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। হিন্দুকলেজ ও 
মাদ্রীসার পাস-করা কৃতবিদ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া 
হইত। বিদ্যাসাগর শিক্ষ-পরিষদের মধ্য দিয়া গবর্ষেন্টের কাছে সংস্কৃত 
কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান স্থযোগ ও স্থবিধা 
দিবার সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ জানুয়ারি ১৮৫২)। প্রার্থনা 
e হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটিগিরি 
দেওয়া হইত। 

১৮২৪ খ্ীষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় 
ছিল। ফলে দীড়াইয়াছিল এই, ছাত্রেরা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে 
প্রবেশ লাভ করিতে পারিত এবং পরে সুবিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী 
বিদ্ঠালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, wf হইয়৷ নাম লিখাইয়া 
ছেলের আর দেখা নাই, তার পর দীর্ঘ অনুপস্থিতির. ফলে যখন 
হাজিরাখাত! হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা! ছাত্রের অভি- 
ভাবক এমন করিয়া আসিয়! কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন 
অগ্রাহ্য করা দুরহ । এই সব অস্থব্ধি| দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর 
১৮৫২ খ্ৰীষ্টাব্দের আগস্ট মামের প্রথমে ছুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণাঁর ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিলেন।  পুনঃপ্রবেশের জন্যও এ ব্যবস্থা বাহাল হইল। 
তার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝিতে মাসিক এক টাকা 
বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞ্চিৎ 
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চৈতন্তোদয় হইল, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়া 
গেল। 

১৮৫১ খীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর 
শিক্ষাব্যবস্থা গ্রবন্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সপ্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত 
হুইল। পূর্বে বোপদেবের ‘ুগ্ধবোধ’ ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্য 
পুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোঁড়াতেই ARS লেখ! এই wat 
ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত 
চার-পাঁচ বৎসর ; তাও ছেলেরা অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। 
কাজেই সংস্কত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে 
লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ, 
করে নাই। বিদ্যাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ 
পড়াইতে হইবে । তিনি “মুগ্ধবোধ পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার 
পরিবর্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপন্রমণিকা” ও 
‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ ধরাইলেন। এই সঙ্গে 'খজুপাঁঠ'ও পড়ান হইতে 
লাগিল সংস্কৃত গন্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ 
«geo? সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল। 
সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কতে মোটামুটিরপে বুৎপত্তি 
লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে T 

Ratata সংস্কৃত শিক্ষার বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন। 
অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে 
হস্তক্ষেপ করিলেন। 

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া! সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; প্রথম, হিন্দু 
সাহিত্যের অনুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞনের  ক্রমন্প্রচলন। 


৩২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
শিক্ষার স্থব্ধার জন্য ১৮২৭ AA মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি 
ইংরেলী-শ্রেণী খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বংসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। 
১৮৪২ Rra অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই শ্রেণী 
পুনস্থাপিত হয় বটে কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল 
পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর 
ভিতরে গলদ বেশ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়! তিনি ইহাকে 
ফলপ্রন্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন । 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে- একটি অধিকতর 
বিস্তৃত ও স্থনিযন্ত্িত শিক্ষা-প্রণালী অবলধিত হইল পাঁচ জন শিক্ষকের 
* মধ্যে মাসিক এক শত টাকা বেতনে প্রসন্্কুমার সর্ববাধিকারী হইলেন 
ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক । পূর্বের 
সংস্কৃতে অন্বশাস্ত্বের অধ্যাপনা চলিত-_ভাক্করাচার্যের “লীলাবতী” ও 
‘ৰীজগণিত’ ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। _ বিদ্যাদাগর ইহা উঠাইয়া 
দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন |. এখন 
হইতে ইংরেজী অবশ্ঠশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল I 

বিদ্ভামাগর যখন এই সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ্‌ 
কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ_বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. 
আর. ব্যালাণ্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে 
আহ্বান করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ. ব্যালেণ্টাইন 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আগিলেন ( জুলাই-আগস্ট 
১৮৫৩ )।  পরিদর্শনীন্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন £ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথ! শুনিয়া এবং কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে ততপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে 
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ধারণা জন্নিয়াছিল, এই ap অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে 
আমার যে ধারণ! দৃঢ় তর হইল, এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ 
করিলাম |” ( অনূদিত ) 

কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 


করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা-__এই উভয় সংস্কৃত কলেজের 
অবস্থার তুলনামূলক সমালোচন| করিয়। বারাণসীতে আবশ্যিক ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবতিত করা যে সম্প্রতি অদমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন। 
তার পর কলিকাতা৷ সংস্কৃত কলেজে নৃতন কতকগুলি que প্রবর্তন ও 
ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ 
করেন, তাহ! বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রিপোর্ট হইতে জানা! যাইবে। 
নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালান্টাইন তাহার রিপোর্ট শেষ 
করিয়াছেন :— 


“ভারতীয় পাত্তিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে SICUT 
বর্তমান, তাহ! ঘুচাইবার জন্যই আমি এই সকল কথার অবতারণা 
করিয়াছি।...কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ 71278 পড়িতে 
হয় বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, 
কোথায় অমিল-_তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক 
করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা 
পূর্বেই বলিয়াছি এবং সেই জন্যই কলেজের নিদিষ্ট পাঠ্য ছাড়া 
অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব 
করিয়াছি... 1৮ ( অনূদিত ) 
শিক্ষা-পরিষদ্‌ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগন্ট ১৮৫৩ )। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের 


বিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর 
প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল £_ 
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“বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবন্তিত হইয়াছে, S 
ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে 
দেখিয়া আমি অত্যন্ত wd হইয়াছি। 

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি 
তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে 
সংক্ষিপ্তপার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তক- 
রূপে তাহাই তিনি প্রবন্তিত করিতে চান | বর্তমান অবস্থায়, আমার 
মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন । মিলের 
পুস্তকের মূল্য অধিক ;_ডাঃ ব্যালাণ্টাইনেব সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন 
প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয় । আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক 
গ্রশ্থ-সমূ্হ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে) 
কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই Tsg? গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত 
থাকিবার কারণ নাই । ডাঃ ব্যালাপ্টাইন বলেন, তীহার সংক্ষিপ্তসার 
মিলের লজিকের মুখবদ্ধ হিসাবে ব্যবহার করা! যাইতে পারে। কিন্ত 
মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়! গিয়াছেন 
যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্বশাস্ত্রসস্বন্ধীয় এন্থই তাহার লজিকের 
সর্ধোতকষ্ট উপক্রমণিকাঁ। অতএব এ-ব্িয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা- 
পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজী অস্্বাদ ও ব্যাখ্যা সহ বেদান্ত, 
ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও 
তিনি করিয়াছেন । “ব্দোস্তপার, পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত 
কলেজে গৃহীত ) ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্ত 
তাহার প্রস্তাবিত স্যায়-সন্বন্ধীয় “তর্কপংগ্রহ এবং লাংখ্য-সম্পকিত 
way নিতান্তই অকিঞ্চিংকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যস্থচিতে 
উহাদের অপেক্ষা উৎকষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে 1 বিশপ বার্কলের 
Inquiry সম্থন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার 
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প্রবর্তনে স্থফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক । কতকগুলি 
কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়! উপায় নাই । 
সে-মকল কারণের উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন | বেদান্ত ও সাংখ্য 
যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই । মিথ্যা হইলেও 
হিন্দুদের কাছে এই ছুই দর্শন অসাধারণ: শ্রদ্ধার জিনিস | সংস্কতে 
যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়| তুলিতে 
গ্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার । 
বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছে; ইউরোপে ও এখন আর ইহা খাটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত 
হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না । তা ছাড়া 
হিন্দুশিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত এক জন 
ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের sua, তখন এই ছুই দর্শনের প্রতি 
তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ 
অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি 
ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি 1 
ংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতিই 
যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করিয়াছেন । অথচ উভয়বিধ 
পাঠের ফলে “সত্য দ্বিবিধ”_এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে 
পারে, এ ভয় করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন,_“এ ভয় অলীক নয়। 
ংস্কত-শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব 
্রান্মণকে জানি, যাহারা পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ্যায়_-এই উভয় 
শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তব্বের এক্য 
সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সে জন্য এক ভাষায় অন্তটির 
চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম)” আমার বিশ্বাস, য়ে-লোক 
Es ও ইংরেজী__-এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের 
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মত পাঠ করিয়াছে__বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে__তাহার সম্বন্ধে এইরূপ 
ভয় করিবার কোন কারণ নাই । যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, 
তাহার কাছে সত্য_-সত্যই। “সত্য দুই রকমের” এই ভাব অসম্পূর্ণ 
ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছি, তাহাতে: এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। 
যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই এক্য 
af কোন বুদ্ধিমান্‌ ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহ! হইলে সেরূপ ঘটনা 
সত্যই অদ্ভূত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কত--উভয় 
ভাষাতেই ছাত্রের লজিক, অথব! দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ 
অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহার! বলে, “লঙ্জিকের পাশ্চাত্ত্য 
থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য,” অথচ যদি তাহার! উভয়ের 
মধ্যে ওক্যের সন্ধান ন! পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য 
ভাষায় প্রকাশ করিতে না৷ পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় 
তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, নাহয় যে-ভাষায় 
তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের 
জ্ঞান অর্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দুংদর্শনে এমন 
অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা 
যায় না; তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই। 
ডাঃ ব্যাঁলাপ্টাইন আরও বলেম,_“বর্তমীন সংস্কৃত কলেজের 
গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার 
রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, 
যাহারা পাশ্চাত্তা ও ভারতীয় উভয় শান্বে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং 
উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার wif করিয়া 
উভয়ের মধ্যে যেখানে Wee: অনৈক্য, সেইখানে দত্যকীর মিল 
দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে ;-_হিন্দুর দার্শনিক 


* 
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আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌছিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে 
তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্চস্ত-বিধান 
করিবে।” দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত 
we | আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় festa ce 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া 
যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানে 
তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা৷ দুঃসাধ্য । 
তাহাদের বহুকাল-সপ্চিত কুসংস্কার দূর কর! অসম্ভব। কোন নৃতন 
তত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্বের বীজ আছে, তাহারই 
পরিবদ্ধিত স্বরূপ__ষদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা! 
গ্রাহ করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আকড়াইয়া 
ধরিয়া থাকিবে । আরব-সেনাপতি আমরু আলেকজেন্দিয়া বিজয় 
করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল-__ 
আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশীলার ব্যবস্থা কি কর! যাইতে পারে, তখন 
খালিফ উত্তর দিলেন, প্গরন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাখের মতের 
অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই 
যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। 
অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।” আমার বলিতে লজ্জা হয়_ভারতীয় 
পণ্ডিতগণের গৌড়ামি ও আরব খালিফের গৌড়ামির চেয়ে কিছু কম 
নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ খধিদের মস্তিষ্ক হইতে "UU 
নির্গত হইয়াছে, অতএব শান্্-সমৃহ Camp] আলাপ অথবা 
আলোচনার সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নৃতন সত্যের কথা অবতারণা 
করিলে, তাহারা হাসি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি 
ভারতবর্ষের এই প্রদেশে--বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশে 
পাশে__পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে ; 
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শাস্বে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা 
শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রন্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্বের প্রতি 
তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং ‘আমাদেরই 
জয়’ এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা! করিয়া ভারতবর্ষীয় 
পণ্ডিতদের নৃতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশ! আছে, 
এমন আমাঁর বোধ হয় না। যে প্রদেশের পণ্ডিতদের দৌখয়! ডাঃ 
ব্যালাণ্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাহার মত থাটাইলে স্থফল 
পাইবার সম্ভাবনা । 
বাংলার কথা স্বতন্ত্র । “ছুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা 
fami কার্য্য করা উচিত’ এবং ‘জোর করিয়া সামঞ্স্ত-বিধান facra 
৷ কাৰ্য্য নহে’_তাহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের 
. এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুন শিক্ষাবিস্ডার-কার্য্যে আমাদের'ভিন্ন 
, প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে । আমি সযত্তে এখানকার অবস্থা 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় 
পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। 
তাহাদের mew সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; কেন-না, আমরা 
তাহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইহাদের সন্মানও 
siu, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইহাদের 
কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ দলের পূর্বব- 
আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে 
যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব 
কমিয়া আসিতেছে । দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা! 
শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনন্থষ্টি না 
afate আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে 
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স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার_ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি 
বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও 
শিক্ষাগ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা! করিতে হইবে, 
শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল 
লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। 
মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জান, 
দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,_শিক্ষকদের এই গুণগুলি 
থাকা চাই | এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমীর 
উদ্দেশ্য _-আমার সঙ্ল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের! কলেজের 
পাঁঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া উঠিবে_এমন আশা! 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশ! অলীক নয়। সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রের! যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে - ইহাতে 
কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের 
প্রস্তাবিত বাবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও 
সাহিত্যোও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর 
পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ ; 
সম্ভাবনা । সখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারা এমন 
পরিবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই 
দেশবাসীর মধো প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে । 
এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, 
তাহার নমুনাস্রূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের 
ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক- দর্শন-বিভাগের - 
ছাত্র রামকমল শর্্া। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চপরেণীর ছাত্র, / 
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কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকি এবং 

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।৮% 

শিক্ষা-পরিষদ্‌ সব দিক্‌ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করিলেন :— 

“ডাঃ ব্যালাপ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও 
উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়! শিক্ষা- 
পরিষদ্‌ আনন্দিত ।"*.পরিষদ্‌ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ 
ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-মার ও অন্তান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। 
তাহার নিজের ও তাহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়- 
সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে 
লাগিবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই সব 
বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট উপকৃত হুইবে। তাহার বিদ্যালয়ের উন্নতি ~ 
সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত সর্বদা পত্র-ব্যবহার 
করেন। কাশী ও কলিকাতা-_-এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্তার! 
শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, 
ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা।” ( ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩, অনূদিত ) 

ংস্কৃত কলেজ qus করিয়। গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাহার ক্রোধ 
উদ্দীপ্ত করিয়। তুলিল। তিনি নিজ কাৰ্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে 
পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়! মনে করিতেন, তাহা হইতে এক 
চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের 


* ইংরেজীতে লিখিত বিদ্যাসাগরের মূল পত্রখানি আমার — Ishwarchandra 
Vidyasagar as an Educationist প্রবন্ধে (“মডার্ণ Rfg, অক্টোবর ১৯২৭) 


মুদ্রিত হইয়াছে। 
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সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে 2 

«ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ 
স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু 
প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অন্ুমতিক্রমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ 
করা হইবে । ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অগ্রীতিকর, এবং 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক্‌ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে । 

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ী যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার 
দরুন আমি এবিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ 
ব্যালান্টাইনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতক- 
গুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে? কলিকাত। ত্যাগের 
পূৰ্বে তাহা আমি জানাইয়! যাইতে চাই। 

যে শিক্ষাব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই 
গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ একজন অধ্যক্ষের সহিত 
বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে 
মর্ধ্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের 
আলোচনা-প্রসন্দে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি 
না) এই সব সর্তে কাঙ্গ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী 
হুইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রত বিষয়ে অবতীর্ণ 
হইতেছি। 

মনে হয়, ডাঃ ব্যালান্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
তাহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রের 
‘দুইরূপ সত্যের’ অনুবর্তী হইয়া পড়িবে। তাহার কাশীর পণ্ডিত- 
বন্ধগণের মনোবৃত্তির সন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্ত এ 
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কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন 
একজনও বুদ্ধিমান লোক fan পাওয়া যাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও 
ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, ‘সত্য ছুই প্রকার P 

বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত 
শিখাইতে পাই, তার পর. wf ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যে শিক্ষা- 
পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন এক দল 
যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে 
আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের FIRT 
ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার 
করিতে পাঁরিবে। আমার এই একান্ত অভিলাঁষ__এই মহৎ উদ্দেশ 
কাধ্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে 
হইবে। ডাঃ ব্যালান্টাইন-কুত সংক্ষিপ্র-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি 
অঙ্ঈমৌদন করিতে পারি-_-যেমন Novum Organum-«a সুন্দর 
ইংরেজী সংস্করণ-_তাহা৷ আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। 
কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকাঁর অধ্যক্ষ, সেই 
বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর 
নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে--“আমার কাধ্য শেষ হইয়াছে ।? 
এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবস্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং 
শিক্ষা-পরিষদের কর্শচারী হিসাবে আমার কর্তব্য-জ্ঞান সত্বেও যে 
দায়িত্ব আমি তীক্ষভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক-_ 
ক্ষীণ হইয়া আসিবে 1 

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইদ্দিতগুলি 


c———— — কাল 


ংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ৪৩ 


শিক্ষা-পরিষদ্‌ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়| তাহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর 

তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবপ্তিত করিয়া লইবেন,_যাহাতে 

সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাহাদের নির্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক 

না হইয়া! পড়ে। 

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এ বিষয়ে 

সরকারী-_স্থতরাং অধিকতর কেতাছুরস্ত- পত্র লিখিব।” (অনূদিত) 

এই পত্রখানিতে সফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত 
শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার 
শিক্ষা-প্রণালী যে স্থুফলপ্রস্থ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই 
সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,__নিজের তাবে ঠিক ধরণের লোক 
বাছিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমত! তাঁহার ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের 
ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ্‌ TE 
হইয়| ১৮৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন 
বাড়াইয়| তিন শত টাকা করিয়া দেন। 

বাজকর্শ্মচারীর! বিগ্যানাগরকে সম্মান করিয়! চলিতেন। শিক্ষা- 
বিষয়ক কাৰ্য্যে তাহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । ARANT 
দিগকে প্রাচ্যভাষ! শিক্ষা! দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
ভাঙিয়া ১৮৫৪ Airaa জানুয়ারি মাসে বোর্ড-অব-একজামিনার্স 
গঠিত হইলে বিগ্যাসাগরকে বোর্ডের এক জন VRI করিয়া mem 
হইয়াছিল । শিক্ষা-পরিষদের suy ও বাংলার প্রথম ছোঁট লাট 
ফেডারিক হালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাহার আদেশ 
agata পরিষদ্‌ বারাসতের নিকটবর্তী বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রদর্শন 
করিতে বিদ্যাসাগরকে পাঁঠাইয়াছিলেন ( জুলাই, ১৮৫৪ )। 

শুধু পণ্ডিত নয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রগিক ছিলেন। বাংলার বহু 


88 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন d 
. কলিকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম 
পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিদ্যাসাগরের কর্তৃত্ব 
ছিল। RE দেবেন্রনাথ “তত্ববৌধিনী পত্রিকা” প্রবন্ধ নির্বাচনের 
জন্য, এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে,.একটি পেপার কমিটি গঠন করিয়া- 
ছিলেন; বিদ্যাসাগর এই কমিটিরও একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 

few সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে 
বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কাধ্য নহে। 


নাংলা-শিক্ষা প্রচলন 


তখনকার কালে দেশবাশীর শিক্ষার দিকে ভারত-সরকারের বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আরবীর জন্য সরকার কিছু টাকা ব্যয় 
করিতেন মাত্র। ১৮৩৫ Qta মার্চ মাসে গবর্নর-জেনারেল বেটিঙ্ক 
মিনিটে লিখিলেন,_-“ভারতবামী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য 
ও বিজ্ঞানের প্রচারই ব্রিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং 
শিক্ষা-বাবদ সকল wur অর্থ শুধু ইংরেজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই 
ভাল হয়।” এই গুরুতর সিদ্ধান্তের দিন হইতে গবর্ষেন্ট ইংরেজী 
ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। 
বেটিস্কের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কিত 
অভাবই দুর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি 
বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজী কিন্বা৷ সংস্কৃত 
ভাষার ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে 
পারা যায় না) মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনদাধারণ জ্ঞানলাভ করে। 
এই দিক্‌ দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান সার্‌ হেনরী হািগ্জের প্রাপ্য । 
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দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়! প্রাথমিক শিক্ষী-বিস্তারের জন্য, আথিক 
অস্বচ্ছলতার অঙ্গবিধাসত্বেও, তিনি মাসিক ১৮৬৫২ টাকা ব্যয়ে বঙ্গ 
বিহার উড়িস্তার নানা স্থানে ১০১টি পললী-পাঠশালা স্থাপনের বাবস্থা 
করেন ( অক্টোবর, ১৮৪৪)। এই সকল পাঠশীলার জন্য শিক্ষক 
নির্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল ও 
বিদ্যাসাগরের উপর fus | 

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং তত্বাবধায়ক প্রভৃতির 
অভাবে হাঁডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশান্রূপ সাফল্য লাভ করে নাই । চারি 
বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পাঠশালা গুলির তত্বাবধায়ক_বোর্ড অফ 
রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,_“সফলতা৷ অসম্ভব, বাংলা পাঠশালা- 
গুলির আর কোন আশা নাই।” তাহার পর হইতে সাধারণের শিক্ষার 
জন্য সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের 
শাসনকর্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্বাচিত জেলায়, ছোট লাট 
টমাসন্‌ কর্তৃক ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব সাফল্য 
লাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ শ্ীষ্টাবের প্রারম্ভে summ fact? বড় লাটের 
হস্তগত হইল। বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবর্তিত কর! যে একান্ত 
বাঞ্ছনীয়, সে কথা কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের তিনি বিশেষ FAT 
জানাইলেন এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ পৌছিবার পূর্বেই বাংলা-সরকারকে 
এ বিষয়ে মতামত জানাইতে অমুরোধ করিলেন (৪ "CU ১৮৫৩)। 
একটি pres বাংলা শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত 
এবং স্থরক্ষিত করিতে পারা যায়, তংসদ্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ারী করিবার 
wy বঙ্গীয় গবর্মেন্ট শিক্ষা-পরিষদকে লিখিলেন (১৯ নবেম্বর )। 
মাতৃভাষায় শিক্ষা-সম্বন্ধে আযাডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের 


৪৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


ব্যবস্থাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই খসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে । 
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ তারিখে পরিষদ্‌ এ বিষয়ে সদস্তদিগের মিনিটগুলি 
বঙ্গীয় গবর্মেন্টকে পাঠাইলেন। 

বাংলায় ছোট লাটের পদ সৃষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪ ); প্রথম ছোট 
লাট হইলেন_-ফ্রেডারিক জে. হালিডে । এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
ছুই মাস পূর্বে শিক্ষা-পরিষদের সদস্রূপে হালিডে বাংলায় শিক্ষা- 
সম্বন্ধে তাহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ )) 
শিক্ষা-পরিষদ্‌-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা fap হালিডে স্থির 
করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই 
সর্বোৎক্ুষ্ট। বড় লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি wow করিয়া 
পাঠাইলেন (১৬ নবেম্বর )। হালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
করা গেল ঃ= 

“২। বঙ্গদেশে অসংখ্য. দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে। 
ইউরোপীয় এবং এদেশীয়-_-উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ 
অন্থসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় ; 
কারণ, শিক্ষকের কাঁধ্য অতি অযোগ্য লোকের - হাতেই গিয়া 
পড়িয়াছে। 

vi এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা 
আমাদের উদ্দেশ্য হইনে। এবিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন 
ছোট লাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শ- 
স্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা কর! দরকার। নিয়মিত 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরু মহাঁশয়েরা আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ 
পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। 

৫। এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা 
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সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শক্ষা প্রচারকাধ্যে বহুদিন হইতেই 
অত্যন্ত উৎসাহী । সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা গ্রবন্তিত করিয়া, এবং 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সহবন্ধে ইনি 
যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। 

৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে 
অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কাধ্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার 
অভিপ্রেত। 

১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এবিষয়ে ধাহাদের 
সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাহাদের সকলেরই মত এই-_-সরকারী 
মডেল স্কুলে প্রবেশ-দক্ষিণা! প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর 
ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের we এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের 
খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে | 

২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয় 
তাঁর কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ 
ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া 

ংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে ।”* 


ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হ্যালিভের মিনিটের মূল উৎস ছিল_ 
বিদ্যাসাগরের নিপুণ মন্তব্য । বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে 
এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দেশগুলি প্রায় সম্পূ্ণরূপেই পরবর্তী কালে 
গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটর বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া প্রয়োজন £ | 


উর 


* হালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদন্তগণের মিনিটগুলি-Selecttons from the 
Records of the Bengal Govt., No, xxii—Correspondence relating 
to Vernacular Education ( Calcutta, 1855 ) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। 
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"sa স্থবিস্তৃত এবং স্থব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা! একান্ত বাঞ্ছনীয়, 
কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। 

২। লেখা পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা 
পর্যবসিত হইলে চলিবে না? শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, 
ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি- 
বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতন্ব শেখান প্রয়োজন । 

৩। নিয়লিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে 
গ্রহণযোগ্য 8 

(ক) শিশুশিক্ষা (পাচ ভাগ )। প্রথম তিন ভাগে আছে 
বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ-_জ্ঞানোদয়- 
সম্পর্কিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ-চেথার্স এডুকেশনাল্‌ 
কোর্স-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবান্ুবাদ। 

পশ্বীবলী, অর্থাৎ জীবজন্তর প্রাকৃতিক বিবরণী i 

(গ) বাংলার ইতিহাস- মার্শম্যানের গ্রন্থের staga । 

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ 
সম্বন্ধে পাঠমাল| ৷ 

(উ) জীবন-চরিত-চেম্বার্দ এক্সেম্পর্যারি বায়োগ্রাফি’- 
অন্তর্গত কোপানিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্‌ উইলিয়ম mof, 
গ্রোশ্তস, লিনিয়স, gaa, সার্‌ উইলিয়ম জোন্স ও টমাস cafa 
জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ I 

8| পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদাৰ্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ব 
এঁতিহাধিক গ্রন্থসমূহ, এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত 
এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীন, রোম এবং 
ইংলগ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে I 


P 
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«| এক জন শিক্ষক হইলে চলিবে না) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
অন্ততঃ দুই জন করিয়া! শিক্ষক চাই। স্থুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি 
হইতে পীচটি «fm শ্রেণী থাকিবে; কাজেই এক জন শিক্ষকের 
দ্বারা স্থশৃঙ্খলায় কাঁজ চলিবে না। 

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা 
ন্যুনপক্ষে ৩২ ২৫২ অথবা ২৪১ টাকা হওয়া চাই। পূর্ববকথিত 
পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০২ টাকা বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত 
রাখার প্রয়োজন হইবে। 

«| শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নিদ্দিষ্ট স্থানেই 
যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা! করিতে হইবে। 

৮। হুগলী) নদীয়া, বৰ্ধমান ও মেদিনীপুর-_এই চাঁরিটি জেল! 
বর্তমানে কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত 
গচিশট বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।  প্রয়োজনান্ুসারে জেলা 
চারিটির' মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং 
গ্রামের এমন স্থানে স্থুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার 
নিকটে কোন. ইংরেজী কলেজ. বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী 
কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিক ভাবে আদ্ৃত 
হুয় না। 

৯। কর্মকুশল সুদক্ষ তত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কুতবিদ্য 
ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষীর সাফল্য বহু- 
পরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জন সাধারণ 
দেশবানীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দীড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট 
লাট হাডিপ্রের প্রন্তাব__যাহা এত দিন চাপ! ছিল__দৃঢভাবে প্রযুক্ত 
হওয়া দরকীর। 

৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


১০৭. তত্বাবধানেয় নিয্নলিখিত উপায় বিশেষ কাঁধ্যকর এবং 
SAIMI হইবে। 

১১। যাতায়াতের Usu, মাসিক ১৫৭২ টাকা বেতনে 
দুই জন বাডীলী তত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন ,— জন মেদিনীপুর 
ও হুগলীর জন্য, আর এক জন নদীয়া ও বর্দমীনের জন্য । তাহাদের 
কাজ হইবে--ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা 
লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা I 

১২) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
হইবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে 
হইবে মা; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচ দিলেই চলিবে। এই 
বাবদ বৎসরে ৩০০২ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে 
একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন । 
কর্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনীর ভার ন্যস্ত থাকিবে। 

sol গ্রন্থ-প্রণয়ম, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার 
প্রধান তবাবধায়কের উপর থাকিবে । 

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও 
বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্দান স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে। 

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক রচন| ও 
গ্রহণ, শিক্ষক-নির্বাচন, এবং সাধারণ তত্বাবধানের ভার একই: পদে 
যুক্ত হইলে, অনেক অন্থবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে । 

১৬। মীপিক এক শত টাক! বেতনে, প্রধান তত্বাবধায়কের 
একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠাপুন্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন 
এবং প্রধান তত্বাবধায়ক বাংলা স্ুন-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাহার 
স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ চালাইবেন। 
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১৭।  গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশীলাগুলি কোন 
কাজেরই নয়। যে-কাজে তাঁহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই 
কাজ হাতে. লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। 
তত্ৰাবধায়কদের কাজ হইবে__-এই সকল পাঠশাল! পরিদর্শন কর! এবং 
শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া 
পূর্কোন্লিখিত পাঠ্যগুস্তকগুলি স্থযৌগ-মৃত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও 
তাহাদের কর্তাব্যের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশীলাগুলি যাহাতে 

. প্রয়োজনসাধক বিদ্ভালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সে দিকে তীহাদের faeta 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল 
সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া 
প্রয়োজন । তত্বাবধায়কের! এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া 
কিরকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহার! পাইতে পারে, তাহা! নির্ধারণ 
করিবেন। 

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের 
অধিবাসীদিগকে গরর্মেন্ট স্থলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে 

| প্ররোচিত করাও তব্বাবধায়কের এক কর্তব্য হইবে ।”-৭ই ফ্রব্রয়ারি 
| ১৮৫৪ | 

হালিডে ব্যয়বাহুল্য বৰ্জ্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তন্রাবধানের 
সমর্থন করেন নাই । তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন_ 

“জানি, মাথার উপর কোন ইউরোগীয় না থাকিলে দেশীয় 
তত্বার্ধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।, কিন্তু পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ 
ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাহাকে গ্রহণ 
করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, 
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তাহা। দেখিতে তিনি অত্যন্ত উৎস্থক এবং আমি সত্যই মনে করি, 

ইহাতে তিনি সফল হইবেন |” 

কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই-_বামগোপাল ঘোষ, 
সার্‌ জেম্স কৌল্ভিল প্রভৃতি__এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না কিন্ত 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা স্মরণ করিয়া 
বি্যাসাগরকে প্রধান তত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাহার! সম্মতি দেন 
নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তাহাকে ছাড়িতে না-চাহিলেও তাহারা 
স্থির করেন যে, “এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না- 
কোনরূপ যোগ থাঁকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্বাচন 
শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ খুবই 
মূল্যবান্‌ হইবে।” কিন্ত হালিডে যাহা! ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, 
কোন বাধাই তাহাকে মে-কাঁজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার 
প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । : 

বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই 
শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাহার! উভয়ে মিলিত 
হইয়! শিক্ষা-সম্পকীয় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচন! করিতেন। 
বাংলার ছোট লাটের আসনে বিবার পরই, হালিডে বিদ্যাসাগরের 
উপর প্রস্তাবিত মডেল বন্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্বাচনের ভার দিলেন। 
এই কাজের জন্য তাহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে- ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট 
দেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পৰ্য্যন্ত, সংস্কৃত 
কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, 
ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, 
'মলয়পুর, কেশবপুর, পীঁতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই 
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সকল গ্রামের অধিবাসী স্কুল-প্রাতষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহার! নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নির্মাণ করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আসায় বিদ্যাসাগর 
হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বৰ্ধমান ও. ২৪ পরগনায় 
যাইতে না পারিলেও, স্থল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগ্ুলির সম্বন্ধে নানীরূপ 
সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন । পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,__ 
“বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যেমনই অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্থুল-ঘর তৈয়ারী 
করিবার জন্য দু-তিন মীন অপেক্ষা না করিয়া আমার নির্বাচিত 
স্থানগুলিতে অমনিই যেন স্কুল খোলা হয় " 

বিলাতের কর্তৃপক্ষের শেষে বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের 
শিক্ষাব্যবস্থা তাহাদের কর্তাব্যের অন্তর্গত বটে। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ 
তারিখে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি, সার্‌ st উড, “ভারতের 
শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার নামে পরিচিত বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন I 
পর-বৎসর জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল ; শিক্ষা-পরিষদের 
বদলে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্ট্রাকৃশন বাহাল হইলেন। কিছু দিন 
পরেই কলিকাতা, camem ও মাত্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার 
উপায় নির্দারণার্থে এক ইউনিভার্সিটি-কমিটি গঠিত gai বিদ্যাসাগর 
এই কমিটির সন্ত নির্ববীচিত হইয়াছিলেন।* কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগর ইহার ফেলো” মনোনীত হন Uh 

হালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের 
কর্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। 
কিন্ত ক্রমশ: অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি 


* Letter to Pandit Iswarchandra Sharma. dated 26 January, 1850. 
— Public Con. 26 Jany. 1855, No. 154, also No, 155, 


1 Public Procdgs, 12 Decr, 1856, p- 7. 
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প্রথমে কয়েকটি জেল! লইয়া কাজ আরস্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। 
যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা। হইলে বিদ্যাসাগর 
মাঝে মাঁঝে মডেল বন্ধবি্ঠালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির হইতে 
পারেন, এ সম্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিলাতের 
পত্র pres তাহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার স্থপারিপ্টেখ্ডেট করা যায় 
না; এ কাৰ্য্য ডিরেক্টর অব পাবলিক BEIC এবং তদধীন ইন্স্পেক্টরের 
দ্বারা চালিত হইবে।* 
ডিরেক্টর অব পাবলিক্‌ ইন্ট্রাকৃশন নিযুক্ত হইলেন। তবু হালিডে 
wee করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা শিক্ষার বাবস্থা সফল 
করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য 
ব্যতীত দে কাৰ্য্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংল!-গবর্মেণ্টের 
পত্রে প্রকাশ £ 
পশিক্ষা-বিভাগের নৃতন ব্যবস্থাসত্বেও অন্ততঃ কিছু কালের 
জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যামাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্‌ ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করা শেয়স্কর, ইহাই ছোট লাটের we অধ্যক্ষ-হিসাবে 
ংস্কৃত কলেজের কর্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ ন! হয়, অথচ এ কাজে 
তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোট লাট অনুরোধ করিতেছেন” 
(২৩ মাৰ্চ ১৮৫৫ ) 
উত্তরে ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্শ্মচারী--মিঃ প্র্যাটকে 
না-পাওয়া। পৰ্য্যন্ত বিগ্ভাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্স্পে্টর অব, স্কুলের কাজে 
লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্তু ছোট লাটের মনঃপূত হইল না। 
তিনি মিনিটে লিখিলেন-- 


* Letter from O, Beadon. Secy. to the Govt. of India, to W. Grey. 
9৩০5০ to tho Govt. of Bengal, dated 13 Eeb. 1855. j 
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“অস্থারিভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনই লাভ 
নাই। ঈশ্বরচন্দ্র fee লোক। বাংলী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার 
কতকগুলি জোরালো মতামত আছে । যদি তাহার মতলব WENT 
কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও 
বিচার-বুদ্ধি সহকারে মঞ্জুরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার 
কার্যে লাগিয়া ষাইবেন। তিন মাসে হউক আর তিন সপ্তাহে হউক 
মিঃ গ্র্যাট যেমনই আসিবেন, অমনিই fam] যাইতে হইবে, এইরূপ 
অস্থায়িভাবে যদি তাঁহাকে কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা! হয়, তবে তিনি 
যে-কিছু করিয়। উঠিতে পারিরেন, এমন আমার রোধ হয় না। 

আমার নির্দীরিত যে বাংল! শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত sace 
কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ 
আছে । সেই জেলাগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা কাজে পরিণত করিবার 
জন্য নিদিষ্ট বেতনে প্রতিনিধি-দাব-ইন্স্পেক্টররূপে ঈশ্বরচন্্রকে 
যদি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে আমি কোন আপত্তির কারণ 
দেখি না। ইহাতে fs প্র্যাটের কাজে বাধা: পড়িবে বলিয়া 
বোধ হয় dp ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যের পরিদর্শন ছাড়াও, যে সব জেলা 
তাহার vcra, সেই সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী ও Duo দুল 
ও কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে তাঁহার করিবার কাজ যথেষ্টই 
থাঁকিবে। i 

বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুতর বিষয়। বহু কষ্ট স্বীকার 
এবং যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই 
সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা, 
প্রবর্তনের এক জন প্রধান উদ্যোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত কর! 
হয়, যাহাতে নানাভাবে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং ' 
তাহাকে তুল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি সেই ব্যবস্থাকে বার্থ করিবার 
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দিকে agal যাওয়া হয়, তবে সত্যই তাহা দুঃখের কথা।” (১১ 

এপ্রিল (১৮৫৫) 

২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক 
ইন্ষ্রাকৃশনকে এই স্থরে পত্র লিখিলেন,_ 

“ছোট লাট "fue ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে 
এরূপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী । অতি অল্প 
দিনের কাজে পণ্ডিত কোন কিছু fant উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে 
হয় «pp এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে Wd d 
যে-কোন মুহূর্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে-__-এমন অস্থায়ী 
ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে । 

ছোট লাঁটের মত এই, "fes ঈশ্বরচন্দ্র শর্শাকে এখনই 
অনুমোদিত ব্যবস্থা-অন্থমারে কাজ করিতে নির্দেশ করা হউক। 
পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্তী তিন-চারিটি 
জেলা কর্শক্ষেত্ররপে বাঁছিয়৷ লওয়া হউক। ইহাতে-__অন্ততঃ এই 
সময়টায়__-পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।...সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার 
কালে মাসিক দুই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন» 
ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্টাক্শন তখনই বিদ্ভাসাগরকে ডাকিয়া 

পাঠাইলেন এবং শিক্ষা! সম্বন্ধে তীহার সহিত মানা বিষয়ের পরামর্শ 
করিলেন। তাহাকে দক্ষিণবাংলীর বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর- 
পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিমি সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে ছুই শত টাকা বেতন পাইতে 
লাগিলেন। নিযুক্ত হুইয়াই তিনি নিজের সাব-ইন্স্পেক্টর* বাছিয়া 
7 WR বন্যোপাধ্যয় মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বিদ্যাসাগরের: 
ভাতা দীনবন্ধু amg! ইহাদের বেতন ছিল--পথ-খরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা। 
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লইলেন, এবং মডেল স্থল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্ত 
তাহাদিগকে মফন্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নূতন বাংলা বিদ্যালয়গুলির,.. 
নিক্ষক-নির্বাচনই হইল তাহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই j 
সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য 
নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের একটি, 
পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্ৰীষ্টাবের মে মাসে বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিলেন। নিকটবর্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক 
পদপ্রীর্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে 
তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্থুলগুলির ভার লইতে 
সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্মাল 
sens প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। ‘পাঠশালা’ নামে 
একটি বাংলা স্থুল পূর্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে 
সেট যাহাঁতে তাঁহার তত্বাবধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল 
তাহাই। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাঁজে 
লাঁগিবে। যাহারা মফস্বল-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা, 
পাঠশালাত্ম শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া, কখনও, 
কখনও নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে 
পারে। শুধু তাহাই নয়, তাহার তত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ 
মডেল স্কুলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই 
১৮৫৫ তারিখের পত্রে বিদ্তাসাগর নর্মাল স্থল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ, 
স্পষ্টরূপে ব্যক্ত: করিয়াছেন। ইহাতে অক্ষয়কুমার TS সম্বন্ধে এইরূপ 
মন্তব্য আছে ৮ 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার 
দত্ত নর্মাল ্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন_ইহাই আমার অভিমত t 


t ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদাগর 


বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আঁছেন; অক্ষয়কুমার 

সেই AARE লেখকদের অন্যতম । ইংরেজীতে তাহার বেশ জ্ঞান 

আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট 

অভিজ্ঞ; শিক্ষকতা-কাৰ্য্যেও তিনি পটু । মোট কথা, তাহার অপেক্ষা 

ঘোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।-.-দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে 

আমি পণ্ডিত মধুস্থদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি৷” 

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্বত্রই অনুভূত 
উস বঙ্গীয় গবর্েন্ট এবং ডিরেক্টর, উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব 
অঙ্থমোদন করিলেন। ছয় মাষ অন্তর ৬* জন করিয়া গুণী শিক্ষক স্কুল 
হইতে বাহির হইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। 
১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল 
স্থাপিত হইল। 

স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় নর্মাল স্কুল সকালবেলা ছুই ঘণ্টার জন্য 
সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ 
শ্রেণীর ভার_প্রধান শিক্ষক স্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং 
fs শ্রেণীর ভার-দ্ধিতীয় শিক্ষক মধুক্দন বাচস্পতির উপর ছিল। ৭১টি 
ছাত্র লইয়া প্রথম স্কুল খোল! হয়; তন্মধ্যে we জনকে মালিক পাঁচ টাকা 
বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেদী বয়সী 
ছাত্রদের ভর্তি করা হইত মা। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্ণের লোককেই 
asi হইত।  “বোধোদয় নীতিবোধ, “শকুন্তলা,” ‘কাদহ্বরী, 
“চারুপাঠ' ও বাহ্বস্ত' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও 
প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার 
ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রের! বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং 
পাঠে অগ্রসর ছাত্রেরা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হইত | 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার 
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এলাকার প্রত্যেক: জেলায় পীচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ, 
হইয়াছিলেন।' বি্ভালয়-পিছু মানে ৫০২. টাকা করিয়া খরচ পড়িত। 
বিষ্ঠালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নিগ্মিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ 
পাবলিক ইন্ষ্টাক্শনের নির্দেশ ছিল, ছয় মাস পৰ্য্যন্ত ছাত্রদের নিকট 
হইতে বেতন লওঁয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিন৷ 
আদায় করা হইবে। 

areri ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারি 
জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্বাবধাঁন করিতে লাগিলেন। 
১৮৫৬ gaa নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত- 
সরকারের নির্দেশে, পূর্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল_ 
দক্ষিণ-বাংলার বিদ্ঠালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্স্পেক্টর। 

সার্‌ হেন্রি হাঁডিগ্রের স্থাপিত স্কূলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে 
aig i ইহা দেখিয়াও বিদ্যাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুল- 
গুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । 
পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম 
স্ুফলপ্রস্থ না৷ হইয়া পারে না। কাধ্য-হচনার তিন বৎসর পরে 
তিনি যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

“প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বন্গবিষ্ভালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এই অল্প সমরের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ 
করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিয়াছে। 
ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া মায়; 


গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকেরা মডেল 
 স্কুলগুলির TÁ বুবিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ 


৬০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


দূর করিয়াছে। যে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সব গ্রামের 

এবং তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি 

উপকারী বলিয়া মনে করে ; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা 

কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার 

প্রমাণ i" এ 

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে-সকল মডেল স্কুল স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, নিয়ে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :— 


নদীয়া ' 
বেল্ঘোরিয়া মডেল স্থল প্রতিষ্ঠাকাল... ২২ আগষ্ট ১৮৫৫ 
মহেশপুর 3 et3$ সেপ্টেম্বর , 
ভজনঘাট $ M08 ĝo’ 
কুশদহ বা খাটুরা ও PASSE ed Eu 
দেবগ্রাম $ ২5১২ 78০18 
বৰ্দ্ধমান 
আমাদপুর মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল es ২৬ আগষ্ট ১৮৫৫ 
জৌগ্রাম এ 6 ২৭5 eue it 
খণ্ডঘোষ 3 e 039p ৮ 
মীনকর $ Cp So ELS 
দীইহাট $ ২৯ অক্টোবর ৮ 
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হুগলী 
হারোপ মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল :-* ২৮ আগষ্ট ১৮৫৫ 
শিয়াখালা 3 ew ১৩ সেপ্টেম্বর ” 
কৃষ্ণনগর 3 ২০5৮ 
কামারপুকুর 3 api EM f 
ক্ষীরপাই এ ১ নবেম্বর ৮ 
মেদিনীপুর 
গোপালনগর মডেল স্থল প্রতিষ্ঠাকাল c ১ অক্টোবর ১৮৫৫ 
বাস্দেবপুর $ ১০4৪ 
মালঞ্চ $ BEC CC * 
প্রতাপপুর 3 e ১৭ ডিসেম্বর. ৮ 
agia t 38 জানুয়ারি ১৮৫৬ 


বিদ্যাসাগরের যত্ত-চেষ্টায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল | পাইকপাড়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল ১৮৫৯) 
কাদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল তাহাদের অন্যতম d কিছু দিন তিনি ইহার 
অবৈতনিক তত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে “এন্ট্রান্স 
পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল” প্রতিষ্ঠা 
ব্যাপারে ছুই জন স্থানীয় ভদ্রলোক আধিক সাহায্যের জন্য তাঁহাকে 
লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাহাদের জানাইয়াছিলেন,_“আপনাদিগের 
উদ্চোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনিৰ্শ্মাণ সম্বন্ধে 
যে ৫০০২ পাচ শত টাকার অনটন আছে আমি স্বতঃপরত; তাহা সমাধা 
করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, vers সত চেষ্টা 


৬২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
দেখিবার আর প্রয়োজন নাই” (৬ জুলাই ১৮৬৮)। anu তিনি 
বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন 
(ইং ১৮৫৩ )। দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর লজ সাহেব 
বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন £__ 
“বীরসিংহ বিদ্যালয় ৷এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
তক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। এ কথা! 
ন! বলিলে এই স্থবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার কর! হ্য়; 
স্কুলগৃহের জন্য তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংল! 
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাত জন শিক্ষকের বেতন তিনি 
নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে 
তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের 
নিজের বাড়ীতে প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাঁকিবাঁর 
ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে rft পর্য্যন্ত যোগান হয় p অসুখে 
তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; সকলের সম্বন্ধেই এমন v 
লওয়| হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের এক FA | 
এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং 
নিয় শ্রেণীতে বাংলাও পড়ান হয়। স্কুলে আটটি শ্রেণী আছে) 
ছাত্র-সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের! ইংরেজীতে 
ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল, তবে তাঁহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয় 
বাংলা সম্বন্ধে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় 
লেখা বিজ্ঞানের বই চাঁলাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলেরা 
সংস্কৃত ভালই জানে” (২০ মে ১৮৫৯) 
শেষ-জীবনে বিদ্যাসাগর শহরের কর্মকৌলাহল হইতে মাঝে মাঝে 
মধুপুরের নিকট কার্শ্মাটারের নিৰ্জ্জন সীওতাল-পল্লীতে আসিয়া বাগ 
করিতেন। কার্খাটার স্টেশনের ধারেই বাগান সমেত: তীহার 


B 
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বাংলাখানির ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী 
অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাঁসিতেন যে, তাহাদের ছেলেদের 
শিক্ষার sy নিজব্যয়ে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া 
নিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাহার মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় 
হইত | 


্ীশিক্ষা-বিন্তার 


১৮৫৬ gotra পূর্বের ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
সরকার নিজের বর্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। 
ইতিপূর্বে কিন্ত রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন সমস্ত মহোদয়, 
এবং খ্রীষ্টান মিশনরীগণ '্্রীশিক্ষার কিছু সুচনা! করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ডিঙ্কওয়াটার বীটন 
কর্তৃক একটি বালিকা-বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন 
হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্রথমে ইহার নাম fen font, 
বালিকা-বিদ্যালয় ; পরে “বীটন নারী বিদ্ঠালয়'__এই spes নামকরণ হয়। 
গোড়। হইতেই বিগ্তাসাগরকে sept এবং উৎসাহী বন্ধুরপে পাইবার 
সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে 
বীটন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হন। বিগ্যামাগরকে এক জন 
areri গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাহার ধারণা জন্নিয়াছিল, তাই তিনি, 
তঁহাকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করিবার WU 
ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০) বিদ্যাসাগর আচারবদ্ধ দেশবাসীকে 
সচেতন করিয়! তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর ছুই 
পাশে “কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্রত:*_-মহুদংহিতার এই 
শ্লোকাংশ খোদিত করিয়! দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! 
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কিছু দিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১ )। 
পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার 
সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের 
(মাৰ্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহ! সরকারী-ব্যয়ে-পরিচালিত সরকারী 
বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বন্ধের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের 
তত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের পত্রে 
বীডন বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই 
বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে 
বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাহারা যাহাতে এই বালিকা-বি্ভালয়ে 
কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই 
পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার কথাও পত্রে ছিল। কমিটির 
সদস্তরপে রাজা কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, 
রমাপ্রপাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। 
বিদ্াসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাহার উপর স্কুলের তত্বাবধানের ভার 
দিবার জন্য বীভন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোট লাটকে লিখিলেন £-_ 
“কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি 
বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাহার সামাজিক সম্মান. ও স্কুলের 
সম্পাদক হিসাবে পূর্বপরিশ্রম তাহার যোগ্যতা সপ্রমীণ করে I" 

ংলা-সরকাঁর সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপাত ও 

বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন । 

ডিস্কওয়াটার বীটনের মত বিষ্যাসাগরও স্্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন, সত্ীশিক্ষা, ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই । 
few তাঁহার উৎসাহ ও কন্সিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল না। 

১৮৫৪ Qa বিখ্যাত পত্রে ও অন্থাত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষের! 
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Am সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
ভারতবর্ষে শ্ব্ীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্ত।। সেই সমস্তা-সমীধানের 
উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দের 
গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। 
তিনি বিগ্ভানাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে 
আলোচন! করিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিগ্বালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে TES 
হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাহারা ভালরূপেই 
বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ় fexta ছিল, উৎসাহ ও 
উদ্ঘমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সকাধ্যে জনগণের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে ন| | 

বিদ্যাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জীনাইলেন, বদ্দমান জেলার 
জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিছ্ভালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে 
১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২ টাকা 
মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়! পত্র লিখিলেন। 

দক্ষিণ-বঙ্দের স্কুলসমূহের ইন্্‌স্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে 
সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি 
পূর্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন হুগলী জেলার হরিপাঁল 
থানার অন্তর্গত দৌয়ারহাঁটা ও বৈগ্যবাটা থানার অন্তর্গত গোপালনগর, 
এবং বর্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল । ছোট লাট সকল দরখান্তই মঞ্জুর 
করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্ধালয়-বাটী fata করিয়া 
দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোট লাট জানিতে 
চাঁহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন 


€ 


৬৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাহাদের প্রার্থনাও তিনি পুর্ণ 
করিবেন। 

AP সম্বন্ধে বাংলী-সরকারের ভাব বিদ্যাসাগরের কাছে ভাল 
বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্বেই বালকদের wy মডেল বাংলা 
বিদ্যালয়গুলি কাধ্যকর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার 
বালিকা-বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল 
বাংল! বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্তমান 
ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব 
সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ 
এলাকাতুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন i 
এই সব বিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক 
ইন্ট্রাক্শনের কাছে CHOIR] মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
ডিরেক্টর পূর্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন। 

MATA ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮-_এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর 
৩৫টি বালিকা-বিগ্ভালয স্থাপন করেন । বিছ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫২ 
টাক! খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্য। ছিল প্রায় ১১৩০*। এই সকল বালিকা- 
বিদ্যালয়ের তালিকা নিয়ে দেওয়! হইল :—. 


হুগলী 
গ্রাম পোটব| প্রতিষ্ঠাকাল ২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ মাসিক খরচ ২৯২ 
দাসপুর ২৬ এ ২০২ 
বঁইচি ১ ডিসেম্বর ৩২২. 


দিগশুই ৭ এ ৩২৭ 
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গ্রাম তালাওু ' প্রতিষ্ঠাকাল ৭ ডিসেম্বর মাসিক খরচ ২০২ 


হাতিনা ১৫ এ ২০২ 
হয়েরা ১৫ এ ২০৯ 
stel ৩০ জানুয়ারি ১৮৫৮ DN 
উদনয়রাজপুর ২ মার্চ ২৫২ 
রামজীবনপুর ১৬এ ২৫২ 
আকাবপুর wd ২৫৯ 
শিয়াখালা ১ এপ্রিল ২০৯ 
মাহেশ ১ এ ২৫২ 
বীরসিংহ SES ২০২ 
গোয়ালসার৷ ৪ এ ২৫৯ 
দণ্ডীপুর ৫ এ ২৫৯ 
দেপুর ; ১ মে ১53 
রাউজাপুর ১ এ ২৫২ 
মলয়পুর ১২ এ ২৫৯ 
বিষ্ণুদাসপুর ১৫ ও ২০২ 
বৰ্দ্ধমান 
রানাপাড়া ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ ২০২ 
জামুই ২৫ জানুয়ারি ১৮৫৮ SN 
শ্রীকষ্ণপুর ২৬ এ ২৫ 
বাঁজারামপুর ২৬ এ ২৫ 
জ্যোৎ-গ্রীরামপুর 05 ২৫২ 


দাইহাট 5 মার্চ ২০২ 


৬৮ 


গ্রাম কাশীপুর 
ne 
রহ্থলপুর 
বন্তীর 
ব্লেগাছি 


ভাঙ্গী বদ্ধ 
বদনগঞ্জ 
শান্তিপুর 


নদীয়া! 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রতিষ্ঠাকাল ১ মা 
১৫ এপ্রিল 
২৬ এ 


মেদিনীপুর 


১ জানুয়ারি ১৮৫৮ 


চরমে 


১৫ ও 


নদীয়া 


5 মে ১৮৫৮ 


মাসিক খরচ ২১২ 


২৫০ 


২৮ 


৮৪৫৬ 


১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারের 
কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,_ পূর্বব ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে- 
সকল বালিকাবিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি 
বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্টাকৃশনের নিকট হইতে 


সাহায্যের জন্য 


দরখাস্ত আপিয়াছে। 


সরকারী-সাহাষ্যরান-সন্বদ্ধীয় 


নিয়মাবলী আর একটু ঢিল না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে 
পারেন না। তিনি দেখাইলেম, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিখের পত্রে 
বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, ঝালিকা-বিগ্যালয় গুলির 
ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্বেও 
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ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার 1 তাই তিনি প্রস্তাব 
করিলেন, যখনই বালিকা-বিগ্ভালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং 
অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভণ্তি হইবে, এমন একট! আশা পাওয়া যাইবে, 
তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন। 

৭ মে ১৮৫৮ তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিষ্ভালয় 
সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে wg 
হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য নাপাওয়া 
গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল। 

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে বাধা 
জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া 
বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য 
কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
দিবে, আর সরকার অন্য সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, 
তাহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্থুলগুলি অবিলম্বে 
উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্তা_শিক্ষকদের বেতন। 
প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাহারা মাহিনা পান নাই। ৩০ জুন ৯৮৫৮ 
তারিখ পর্য্যন্ত ধরিলে তাহাদের সকলের বেতন মোট পাওনা হয়_ 
৩৪৩৯৩/৫ | 

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্রাকৃশনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র 
২৪ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। 
বাংলায় পাত্রখানির Ti দেওয়া গেল 2— 

“হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি 
গ্রামে বাঁলিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, 
সরকারহইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে । স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ 


৭০ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


তৈয়ারী করাইয়| দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত- 
সরকার কিন্ত এ সর্তভে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই gao 
তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোঁড়া হইতে মাহিনা পান 
নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, 
সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন 
সরকারী আদেশ পাইবার পূর্বেই, আমি অবশ্য স্থুলগুলি 
চালাইবাঁর ব্যবস্থা করিয়াছিলীম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা 
ংলা-সরকাঁর এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; 
করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া! এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে 
হইত না। স্কুলের কর্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিঙ্গ হইতে এত টাক! 
দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে. 
বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ববসাধারণের মঙ্গলের জন্য কর! হইয়াছে ।” 
ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া 


বলিলেন, 


“পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ; কেন-না, দ্্ী-শিক্ষা-সম্পর্কে এই 
কর্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়শ্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের ন! 
জানাই সম্ভব। দূরবর্তী স্থানের অন্যবিধ কর্তব্যের গুরুভার ধাহার 
উপর ge, কতৃত্বের বিশেষ উচ্চপদ্দেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক 
ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে 
যদি এতটা করিয়। থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য 
পাইলে সেই দিকে কতটাই ন! তিনি করিতে পারিতেন? আর 
যদি আস্তরিক প্রচেষ্টাসত্বেও ইহাতে সেই কর্মচারীর অপমান ও 


্্ীশিক্ষা-বিস্তার ৭১ 


আধ্বিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীশিক্ষার প্রচারে 

কি নিরুৎসাহের ভাবই না tfm] পড়িবে ?” 

ছোট লাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং “সংস্কৃত 
কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়দ্বরহীন উৎসাহের” 
কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারট! পুনরায় বিবেচন। করিতে 
অরুরোধ করিলেন (২২ জুলাই ১৮৫৮ )। 

সরকার পণ্ডিতের উপর স্থবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাছে 
যে আধিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাহার ঘাড়েই 
পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন__এই গল্প 
বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই বানাইয়াছেন। ভারত-মরকারের 
২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। 
বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে বায় করিয়াছিলেন, 
সেই টাকা যে সমন্তই পরিশোধ কর! হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার : 
নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন_- 

“দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই 

এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্মচারীদের 

উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা 

করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯০/৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, 

সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড় লাট তাহাকে মুক্ত করিতে- 

ছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাহার আদেশ । 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্ধানয়গুলির, অথবা 

দেগুলির পরিবর্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্বাহার্থ 

কোন স্থারী অর্থনাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ 

অনিচ্ছুক । সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের নিকট 


৭২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর 


প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দমান ও ২৪-পরগণায় বালিকা-বিদ্যালয় 
স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে 
অঙ্কুরোধ থকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 
স্কুলগুলির সাহাধ্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমঘিত কতকগুলি 
মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় কর] হইবে” 
কিন্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আধিক অনটনবখতঃ 
বালিকা-বিষ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার 
করিলেন ;_-তবে আশ দিলেন, বিষয়টা! ভবিষ্যাতে বিবেচিত হইবে। 
১৮৫৮ শ্ীষ্টাব্মের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বালিকা-বিগ্ভালয় সম্পর্কীয় 
ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্টাক্শনের সহিত মতীন্তরই না-কি 
তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক tee. টাকার আয় হ্রাস, 
সরকারের সাহাধ্যদানে অসম্মতি_এ সব কিছুতেই ততপ্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিগ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। 
বাঁলিকা-বিষ্ঞালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
ভাণ্ডার খুলিলেন; ইহাতে পাইকপাঁড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ 
বহু "| দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত 
টাদা দিতেন। স্তরীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবামীর 
aag লাভ করিয়াছে, তাহা সার্‌ বার্টল ফ্রিয়ারকে লাখত তাহার 
একখানি পত্রে প্রকাশ £ 


“শুনিয়া À হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকা-বিষ্ভালয়ের 
জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে | কলিকাঁতাঁর 
নিকটবর্তী জেলা-দমূহের লোকেরা স্ত্ীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম 
করিয়াছে । মাঝে মাঝে নৃতন নূতন FNE খোলা ইইতেছে।” 


দ্রীশিক্ষা-বিস্তার ৭৩ 


ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫২ টাকা! সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন 1 

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ eiaa আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন- 
স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ৯৮৬৪ খ্ৰষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে তিনি উক্ত কমিটির সন্ত নির্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে 
ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাহার বেশী ছিল না, তবুও 
বীটন-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন 1 ১৫ ডিসেম্বর 
১৮৬২ তারিখে বিষ্ভানাগর বাংলা-সরকারকে বীটন-বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি 
রিপোর্ট পাঠান। তাহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের অবস্থা 


কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায় :- 
“পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার 


ইাতহা, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং eren শিক্ষণীয় 
বিষয়। বাংলাভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এক জন প্রধান! শিক্ষয়িত্রী, দুই জন সহকারিণী এবং দুই জন, 


পণ্ডিত-_এই পাচ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক 1 
কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে-"*বিগ্ভালয়ের ছাত্রী- 


সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস 
করেন, যাহীদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, 
সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ 
করিতেছে | বড়লোকের! এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন-বিছ্যালয়ের 
«faq গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই ; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্প- 
সংখ্যক ছাত্রীই স্থলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন-ঘরেই 


কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে,_ইহা দেখিয়া 
কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষ ভাবে বীটন-স্থুলের 
হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ__ইহাই কমিটির বিশ্বাস |” 


৭৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


মিস্‌ মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী ww] ও 
ভারত-বন্ধু বলিয়া হ্থপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি 
কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাহার 
প্রাণের ইচ্ছা । বিদ্যাসাগর যে স্্রীশিক্ষা-বিস্তার কাধ্যে একজন বড় কর্ম, 
এ কথা স্থবিদিত। মিস্‌ কার্পেন্টার কলিকাতা পৌছিয়াই "feres 
সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র xeu] উঠিলেন। ডিরেক্টর অফ 
পাবলিক ইন্ষ্রাক্শন অ্যাটকিন্সন সাহেব বে-সরকারী পত্রে 
বিদ্যাসাঁগরকে জানাইলেন,__ 

“প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, মিস্‌ কার্পেন্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। 
তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে 
তাহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক... |” (২৭ নবেম্বর ১৮৬৬) 
ডিরেক্টর বীটন-বিদ্যালয়ে মিস্‌ কার্পেন্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় 

করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। 
তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতাঁর নিকটবর্তী বালিকা-বিদ্ধালয়গুলি 
পরিদর্শন করিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ডিরেক্টর আযাটকিন্সন, 
PTA উড়ো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্‌ কার্পেন্টার 
উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাঁন। ফিরিবার মুখে 
বিদ্যাসাগরের বগী-গাড়ী উল্টাইয়! যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যরুতে 
গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঙিয়া যায়। যে সাজ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ses Jetra জুলাই মাসে 
তাহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না৷, 
প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
লাগিলেন। 


স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ৭৫ 


এক দল দেশীয় শিক্ষযিত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্য আপাততঃ বীটন- 
বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস্‌ কার্পেন্টার 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, এম. 
এম ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের 
সপক্ষে ছিলেন। মিস্‌ কার্পেন্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ওচিত্য 
বিবেচনা করিয়| দেখিবার জন্য তাহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার 
আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬)। বিগ্যাসাগরও ইহাতে WIES 
হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্ভামাগর তাহার 
এক জন সভ্য নির্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল 
স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্যাবলী 
সম্বন্ধে অসন্তষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; 
তিনি লিখিয়। পাঠান ৫ 
“আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্বে স্্রীশিক্ষা-ব্যাপারে 
যাহারা অনুরাগী, সমাজের সেই সব মান্যগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা 
উচিত ছিল। কিন্ত সভাতে তাহাদিগকে আহ্বানই করা হয় নাই, 
এবং তাহাদের সাহায্যও চাওয়া হয় নাই ; এ অবস্থায় সরকারের 
নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখ! সমীচীন বলিয়া 
মনে করি না। গ্ররুতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে 
বল! হয়, তখন সোজাসুজি ইহাই বুিয়াছিলাম যে, মিস্‌ কাপেন্টারের 
সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য ; তখন 
ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই যে, উহা যথারীতি সভা হইবে অথব| এরূপ 
গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। স্থতরাং এই 
ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়া ছিলাম যে, সভার আলোচনায় 
যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। 


৭৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


এ অবস্থায় দুঃখের সহিত আমি কমিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার 

করিতেছি।* (৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬) 

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ তারিখে একখানি দীর্ঘ পত্রে বাংলার ছোট লাট 
সার্‌ উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন। এ প্রস্তাবে পণ্ডিত সন্মত হইতে পারিলেন না। তিনি 
উত্তরে ছোট লাটকে লিখিলেন,__ 

“আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান 
করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি । কিন্ত 
দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন-বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রতাবেই 
হোক, হিন্দুসমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী 
তৈয়ারী করিবার জন্য মিস্‌ কাপেন্টার যে উপায় অবলম্বন করিতে 
চান, তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করা কঠিন,_এ বিষয়ে আমার মত 
পরিব€্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর 
মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার 
এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে । ইহা! যে সাফল্য লাভ করিবে না, 
সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাততাবে এ 
কাজে নামিতে আমি কোন মতেই পরামর্শ দিতে পারি না। "pg 
হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগার বছরের বিবাহিত 
বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহার! 
বয়স্থ। আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্ধ্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি 
দিবে, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়৷ অনাথা 
বিধবাদেরই এ কাৰ্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক্‌ দিয়] 
শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কত দূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, 

তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে 


স্বীশিক্ষা-বিস্তার aa 


নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; 
ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ ব্যর্থ হইবে। 

সম্প্রতি সংবাঁদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গবর্মেন্টের পত্রখানিতে 
এক গ্রশস্ততর পন্থা! নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব 
বুঝিবার "its উপায়__সাহাঁষ্যদান-প্রণীলীর প্রবর্তন । দেশের 
লোক মিস্‌ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাঁজ করিতে 
ইচ্ছুক হইলে সরকার তাঁহাদের সাহা্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত 
করিবেন। যত দূর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই 
এরূপ সাহায্যের স্থবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহার 
সফলতাঁয় অতিবিশ্বাপী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও 
অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশ! করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্তী 
হইয় সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা fau] দেখিবে। 

আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা 
নাই। কিন্তু ভারত-দরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে 
তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকবে না। 

মেয়েদের শিক্ষার জন্ত ্্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্ঠকতা যে কতটা! 
অভিগ্রেত এবং প্রয়োজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জানি,_এ কথা 
আপনাকে বলা বাহুল্য । আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার 
যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে ন! দীড়াইত, তাহ। হইলে আমিই সকলের 
আগে এ প্রস্তাব অনুমৌদন করিতাঁম এবং ইহাকে কাঁধ্যকর করিবার 
জন্য আন্তরিক সহযোগিতা! করিতে কুষ্ঠিত হইতাম না। কিন্ত যখন 
দেখিতেছি,সাফলোর কোনই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন 
মতেই আমি এ ব্যাপারে পৌষকতা করিতে পারি না। 


"t 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বীটন-বিগ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার 
অরূপ হয় নাই,_এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্ত 
তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি 
না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম 
সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির 
বায়ভার বহন কর] অবশ্যকর্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির 
পক্ষে আদর্শরপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে 
প্রতিষ্ঠিত এক স্থব্যবস্থিত বালিকা-বিগ্ালয়ের প্রয়োজন আছে। 
হিন্দুসমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট । চারি 
পাশের জেলা-সমূহে স্বীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্ররুতপক্ষে ইহা পথ 
প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে 
বছরে যে বিপুল অর্থব্য় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। feu 
এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। 
কাধ্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের খরচ অর্দেক কমাইতে 
পারা যায়। 

্বাস্থালাভের আশায় দীর্ঘকীলের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু 
পরিবর্তনে যাইতেছি। বীটন-বিদ্যালয়ের পুনর্গ ঠন-সধ্ন্ধে যদি 
আমার মতামত জানিতে চান, তাহ! হইলে কলিকাতায় আপনার 
ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচন] করিতে 
পারি।” (১ অক্টোবর ১৮৬৭) 
কিন্তু বাংলা সরকার মিস্‌ কার্পেন্টারের কল্পিত ব্যবস্থার 


স্্ীশিক্ষা-বিস্তার ৭৯ 


ছাত্রী-সংখ্য! কিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নান! কারণে ১৮৬৭ 
Aaa মধ্যভাগে বীটন-স্কুল কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল A, 
বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন । এই কারণে 
জুলাই মানে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকষ্চ দেব ও প্রসন্নকুমীর সর্ববীধিকারীকে 
exp এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব কমিটি একটি 
রিপোর্ট দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর )। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল- 
কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্‌ পিগট্‌ অধ্যক্ষ থাকিবেন, তত দিন 
বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাংল1-সরকাঁরের' 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন | 

বাংলা-সরকাঁর মিস্‌ পিগট কে প্রধান! শিক্ষযিত্রীর পদ হইতে সত্বর 
অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে 
লিখিলেন :— 

“ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর 
শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্ত না করেন। ces বীটন তাহার বিদ্যালয়ের জন্য 
বাড়ীখানি দান করিয়। গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ 
মোটা টাকা সাহীধ্যার্থ দেওয়া হয়। ছোট লাট মনে করেন, দ্বীশিক্ষার 
বিস্তারে বর্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের 
এতদপেক্ষা। অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু 
ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল 
যোগ করিয়া দিলে, ছোট লাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে 
পাবে। 

এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত 
অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংক্রবে লইয়া যাওয়া 


৮০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বাঞ্ছনীয় হইবে। একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় 
সদস্তের এতদিন পর্য্যন্ত বীটন-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া 
আসিতেছেন ; কিন্তু এই ভদ্র মহোদয়ের! বিভাগীয় স্কুল-ইন্স্পেক্টরের 
সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন 
কি না, ছোট লাট জানিতে চান।” (৩ মার্চ ১৮৬৮) 
বীটন-স্ুল কমিটি এই সর্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীরুত 
হইলেন I 
ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কাধ্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন- 
সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন 
বৎসরের জন্য মিসেস fab শে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্মাল স্কুলের 
স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্থল-কমিট ভাঙিয়া গেল। 
I EX ELEC MN 
কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিগ্কাসাগরকে__তীহাদের অতীত সাহায্যের 
জন্য ধন্যবাদ দিলেন। 
বিদ্যাসাগর এই নৃতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন 
না সত্য, কিন্ত চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ক্রটি করিতেন 
না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড়ো সাহেব ডিরেক্টরকে 
লিখিতেছেন,_ 

“বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
২৩এ [ ফেব্রুয়ারি ] আমার হাতে দিয়াছেন 1 তিনি বহু ক্ষণ ধরিয়া 
আমার সহিত বিগ্ভালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং 
Vel হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি 
কি দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। 


স্বীশিক্ষা-বিস্তার ৮১ 


যত দিন কলিকাতায় থাকিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ 
qaals করিবে, এমন আশা! তিনি করেন না । কিন্তু তবুও নর্মাল 
স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন I" 
বিদ্যাপাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই 

পরবস্তী ছোট লাট সারু জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিছ্যালয়-সংগ্িষ্ট নর্মাল 
স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে 
গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল। ডিরেক্টরের 
নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল :1— 

“সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পধ্যালোচন। করিয়! দেখিলে বেশ 
বুঝা! যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল 
স্বলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাহার! 
বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই সব মহিলার সহিত ছোট লাট প্রায় একমত। 
তাহাদের মত এই, নারীদের ধর্শসংআবহীন শিক্ষা, ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
স্বাধীনত| দেওয়া বড়ই বিপদ্জনক | অতএব ৩১ জানুয়ারী ১৮৭৮ 
তারিখের পর ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক।” 
( 38 জানুয়ারি ১৮৭২ ) 

উপরে লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার, বিস্তারে 
বিগ্ভামাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই ন| ছিল। ১৮৪১ eTa জুলাই 
মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সজ্ঘ বিষ্ামাগরের 
স্মৃতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন £_ 

“ৰীটন-বিদ্যালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতাস্থ মহিলা- 
অনুষ্ঠিত বিদ্ভাসাগর-স্থৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে 


৬ 


৮২ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


১৬৭০ টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু বালিক! 
বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে 
ইচ্ছুক হইলে, পরবর্তী ছুই বৎসরের জন্য এই টাকার আয় হইতে 
তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে i" 


সরকারী কর্ন হইতে অবপরগ্রহণ 
শিক্ষা-বিভাগের কর্শ্মচারিরূপে বিদ্যাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং 


বিচক্ষণতাঁর সহিত তাহার কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে 
সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিতিস্থাপন এবং স্বীশিক্ষার বহুল 
বিস্তার তাঁহার কাজ। তাহার কার্ধ্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালার! 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট 
সাহেব ছুটি aza বিলাতযাত্রা। করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্সপেক্টর অব 
স্কুলের শূন্য পদে বিদ্তাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ ছোট লাট 
হালিডের সহিত পণ্ডিতের এ-সন্বন্ধে কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল। 
নিক্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে 


“গত শনিবার যখন আপনার সহিত দেখা করিয়া দক্ষিণ-বাংলার 
ইন্‌স্পেষ্টর নিয়োগ সন্ধে দু-একটা! কথা বলিবার অনুমতি ese 
করি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়| এ বিষয়ে একখানি লিখিত পত্র 
দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। Sana আমি বিনীতভাবে 
প্রস্তাব করিতেছি,_-যদি আপনি আমাকে এ পদে বহাল করিতে 
ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে ধাহাকে আনা 
হইবে, তাহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ করা হয়; 
কেন-না, যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্বাচন হইবে, তাহাদের 


সরকারী কম্ম হইতে অবসরগ্রহণ ৮৩ 


সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে 
কে 3 পদের উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। 
আর সরকারী ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দরুন বিভাগটি আমার 
হাত দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না! হয়, তাহা হইলে 
আমার সনির্ধন্ধ অনুরোধ, অন্ততঃ যে-জেলায় মডেল স্কুল আছে 
যেমন মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, সেই জেলাগুলি যেন আমার হাতে 
দেওয়া হয়ঃ কলেজ ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরের অধীন থাকিলে 
আর কোন অন্থবিধ| হইবে না।৮ (মে, ১৮৫৭) 
এই পত্র হত্তগত হইবার পূর্বেই হ্যালিডে এপ্রিল মাগে লজ 
সাহেবকে এ শূন্যপদ নিয়োগ করিয়াছিলেন বিগ্যামীগর ইহাতে একান্ত 
নিরাশ হইলেন। তাহার প্রতি স্থবিচার কর! হয় নাই, তাঁহার 
পদোন্নতির ay দাবী বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাহার মনে 
হইতে লাগিল। শিক্ষা বিভাগে নৃতন ডিরেক্টর__গর্ডন ইয়ং নামক 
অনভিজ্ঞ যুবক সিবিলিয়ান তাহার কাজে উৎসাহের পরিবর্তে নানা 
বাধা দিয়া আদিতেছেন, এজন্য তিনি পূর্বব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
অব্য ছোট লাট হালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দুরী- 
কৃত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে তাহার যে পদোন্নতি 
হইয়াছে, এক জন কালা কম্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশ] করা 
বিড়ম্বন|_বিদ্যাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল । তিনি সরকারী কর্ণ 
হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে 
জানাইলেন,__ 
“আপনি তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন 
জানিয়! আমি মনে করিলাম, সরকারী Fi হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ 
করিবার ষে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই 


৮৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসীগর 


প্ৰকৃত স্থযোগ । এই সঙ্কল্পের মূলে ষে-সকল কারণ আছে, তাহা 
ব্যক্তিগত-_ সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং 
সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত হইলাম।” (২৯ আগষ্ট ১৮৫৭) 
হালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর 
তাহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি  পাঠাইলেন | বিদ্যাসাগরের 
সঙ্ধল্পের কথ! পাঠ e far] হালিডে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লিখিলেন,_ 

“প্রিয় পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সত্যসত্যই 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখা করিতে 
আসিবে এবং জানাইবে, কেন তুমি এ সম্বল্প করিয়াছ।” (৩১ আগষ্ট) 
দক্ষ কর্মচারীর! কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহ! হালিডের কাছে কখনই 

রুচিকর ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না করিতে অস্টরোধ 
করিলেন। বিদ্যাদাগরও সম্মত হইলেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না 
তবুও তিনি আর এক qur এ পদে কাঙ্গ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
স্বাস্থ্য ভাঙিতে ge হওয়ায় তিনি ৫ আগষ্ট ১৮২৮ তারিখে ডিরেক্টরের 
কাছে কম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,-_ 

“সরকারী কর্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে, 
বাংলার ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল 
করিতে বাধ্য হইলাম 

আমি মনে করি, আমার কর্তব্যপালনে যে অবিশ্রান্ত 
মনোযোগের প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার 
বিশ্রামের দরকার । সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের gA- 
স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে 
সেই বিশ্রাম পাইতে পারি। 


সরকারী কম্ম হইতে অবদরগ্রহণ vt 


যে-মুহর্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তন্মহূর্ত 
হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংল! পুস্তক প্রণয়নে 
এবং লঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষ| ও জ্ঞানবিস্তার 
সম্পর্কে সরকারী কর্শ্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন হইয়া 
যাইতেছে সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র 
কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইবে। এ বিষয়ে আমার গভীর ও 
আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ 
করিতে পারে। 


এরূপ গুরুতর "up অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে 
দুইটি এই,__ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই ; এবং কর্তব্য- 
পরায়ণ বিভাগীয় কর্মচারিগণের পক্ষে যে-সহামুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব। 

প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,__বর্তমান পদের তুলনায় 
যথেষ্ট পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানপিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্যবহার 
করিতে পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, যে-ব্যক্তি এত দিন 
পর্য্যন্ত আপন পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী 
ব্যবস্থাই «fel উঠিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাবা! অন্যায় 
নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য গুরু কর্তবোর সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব 
করিলে ভগ্নস্বাস্থযাবশে সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না। 

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,_আমি মনে করি, 
সরকারের স্বন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই । তবুও, 
ara সহিত আমার হৃদয়ের যোগ নাই-ধাহাদের চাকুরি করি, 
তাহাদের নিকট হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে 
আমার কর্ম্মকুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ 


p 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সদুদেশ্ঠ-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক 
প্রধান গুণ। এইরূপ সদুদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ইহা অপেক্ষা অল্পও 
বলিতে পারি না,_-অধিক বলিতেও ইচ্ছুক নই ৷ 

আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুযায়ী যত দূর সম্ভব উৎপাহসহকীরে কর্তব্য 
পালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ 
করিতেছি । আশা করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচলিত 
agag, বিবেচনা, এবং Cum প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্ত 
আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে «1 1" 
শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্র অনুমোদন 


করিয়া, মঞ্জুরীর জন্য সরকারের কাছে পাঠাইলেন। 


অনেকে বলিয়া থাকেন, বালিকা-বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপারে 


ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ FATI 
কিন্তু হালিডেকে লিখিত বিদ্যাদাগরের একখানি আধা-সরকারী পত্রে 
প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর লিখিতেছেন,_ 


“বিশেষ চিন্ত। করিয়। দেখিলাম, আমার পদত্যাগ-পাত্রের যে-অংশ- 
গুরি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি ব| ওচিত্যের 
দিক্‌ দিয়া সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক 
অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্ত বিবেক- 
ধৰ্ম্মান্সারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি WII 
তাহাই যদি হইত, তাহা! হইলে দীর্ঘ অবদর গ্রহণ করিয়া আমি 
স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্তমান অবস্থায় সরকারী 
চাকুরী করা যে আমার পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অস্থৃবিধা- 
জনক বোধ হইয়াছে, এবং ফেবব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া! বাংলার 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে 


— Ó 
— 


সরকারী Fi হইতে অবসরগ্রহণ ৮৭ 


যাত্র__এ সব কথা আপনাকে বহু বার বলিয়াছি। আপনি জানেন, 
আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি 
পদোন্নতির আর কোন আশা নাই; কারণ, আমার GNI দাবি 
একাধিক বার উপেক্ষিত হইয়াছে । অতএব আমি 'আশা করি, 
আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের যুক্তিমঙ্গত কারণ 
আছে ।” (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮) 

ডিরেক্টরের অনুমোদন গ্রাহ করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ 

করিলেন, 

“পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অস্ুষ্ঠভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত 
বিবেচনা! করিলেন, ইহ! দুঃখের বিষয়,_ বিশেষতঃ তাহার যখন 
অসস্তোষের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন যে, দেশবাসীর শিক্ষাবিস্তারকল্পে 
তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে-কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্ত সরকার 
তাহার নিকট memi" (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ ) 
স্বাস্থ্যের অবনতি কর্ম্মত্যাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্নতি 

সম্পর্কে আশীভঙ্গ এবং উপরিতন কর্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে 
বিদ্ভাসাগরকে সরকারী কর্শ্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা 
উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছোট লাট হালিডে 
তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাহার সহিত সদয় ও 
ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু ধাহীর অধীনতায় পণ্ডিতকে প্রতি দিন 
কাজ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন কর্মচারী-াশক্ষা-বিভাগের 
ডিরেক্টরের প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং অনাত্মীয় ব্যবহারে বিষ্ভাসীগবের পক্ষে 
আর কাজ করা! অসম্ভব xat গড়িয়াছিল সুতরাং “পণ্ডিত কিঞ্চিৎ 
wubet অবসর গ্রহণ করিলেন” বাংলা-সরকাঁরের এই মন্তব্য 


ve ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


অযথার্থ। বিদ্যাসাগরের চাকুরীর কাল দশ বৎসরের অধিক নহে; এত 
অল্প দিনের সরকারী কাজে আংশিক পেনশনেরও অধিকারী হওয়া যায় 
ন! সত্য, কিন্ত তাহার সম্পাদিত কর্মের গুরুত্ব বিবেচন! করিয়া পুরস্কীর- 
স্বরূপ তাহাকে এককালীন কিছু টাঁকা দান করিলেই সরকারের পক্ষে 
শোভন হইত d 

৩ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর নৃতন অধ্যক্ষ ই. বি. 
কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝাইয়৷ দিলেন। 

ইহার কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বোর্ভঅফ-একজামিনার্সের 
সদন্ত-পদ ত্যাগ করিলেন (মে, ১৮৬০ )। ইহার কারণ তিনি ছোট 
লাটের সহিত সাক্ষাৎ-আঁলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন 1 


সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা৷ 


সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে 
বিদ্যাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন | শিক্ষা-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে সরকার যখনই তাহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুষ্ঠিতচিত্তে 
তাহা দান করিয়াছেন। স্বপ্প-পরিসর পুস্তকে সে-সকল বিষয়ে বিস্তারিত 
উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে দুই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ 
করা হইল মাত্র। 


সংস্কৃত কলেজ 2 বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পরেই 
শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব 
এবং উড়ো, রোয়ার ও সংস্কৃত কলেজের নৃতন অধ্যক্ষ__কাওয়েল 
সাহেবের তদিষয়ক মন্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করেন। 
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এ বিষয়ে ছোট লাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত 
লিখিয়াছিলেন»_ 

«...কাওয়েল সাহেব কলেজে স্থৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ 
করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তীহার সহিত আমার মত 
মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে 
পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্য পুস্তক নির্ধারিত আছে, 
সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী 
আইন শেখান হয়। এই সকল বিষয় অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা 
সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার 
প্রয়োজন নাই । ভারতবর্ষে প্রচলিত দরশনসমূহের মধ্যে বেদান্ত 
অন্যতম । ইহা অধ্যাত্মতত্ব-সধ্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা! 
বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে 
করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান হয়, তাহাতে 
ere কোন আপত্তি থাকিতে পারে না । আমার বিনীত মত এই, 
এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঁঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে।---* ( ১৭ এপ্রিল ১৮৫৯) 
গণশিক্ষা £ জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিদ্যালয়ের কিরূপ 

ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার 
ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যাণ্ট 
সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার 
পূর্বে ছোট লাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় 
সম্বন্ধে ধাহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাহারা 
সচেষ্ট, এরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য 
জানিতে চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক জন V 


৯5 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বিদ্যানাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা! লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল,__ 

“বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্িয়াছে যে, উচ্চ 
শ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার 
দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিট গুলি 
অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার wv 
হইয়াছে । কিন্তু এবিষয়ে অনুসন্ধীন করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা 
প্রকাশ পাইবে। 


“একমাত্র কাধ্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ 
উপায়ন্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে 
শিক্ষাবিস্তার-কার্ষ্যে নিজেকে বদ্ধ বাখিবেন। এক শত বালককে 
লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে 
উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের, মধ্যে প্রকৃত 
শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা কৰিবেন। সমস্ত দেশটাকে 
শিক্ষিত করিয়! তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্ত কোন রাজসরকার এরূপ 
কাধ্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কি না সন্দেহ। 
বলা যাইতে পাঁরে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও 
শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের 
ভ্রাত্গণের অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল ময়।” (২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯) 


ওয়ার্ড্‌ ইনষ্টিটিউশন £ সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশবপ্ত সরকারী 
কর্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বসর বয়সের নাবালক 
জমিদারদগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ [a মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশন 
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খোলা হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিন শত টাকা বেতনে 
ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। 
কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন; তাহার! প্রত্যেকেই বংসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন 
*? করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম | 
১৮৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। 
১৮৬৫ খীষ্টাব্দের প্রারস্তে তিনি সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল 
করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,_ 

“আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের 
শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। এই শাস্তি 
অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বজ্জিত 
হুইয়াছে। বেত্র-ব্যবহাঁর না করিয়াও সেই সকল প্রাতষ্ঠানে শত শত 
ছাত্র পরিচালিত হইতেছে | ওয়ার্ড্‌ ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন 
কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের eg E 
নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন 
নর । বালকদের শিক্ষাদান-কার্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক ; ইহাতে 
শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না৷ শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে 
আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন Biss উঠাইয়া 
দেওয়া mud" (১১ জানুয়ারি ১৮৬৫) 
ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি রিপোর্ট হইতে 

কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £ 

“ané ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্_নাবালক জমিদারদের 

^ যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য 
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এবং সৎ জমিদাররূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে 
শিক্ষা পায়, তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পলীসম্পর্কে প্রায় 
কিছুই না ARN কেবল অনল্পস্বল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ 
এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ FTA 

এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্তী নিন্দনীয় জীবন 
প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস্‌ 
ইনষ্টিটিউশন হইতে fte ছাত্রদের সহিত অন্য তরুণ জমিদারের 
তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, শেষোক্ত তরুণরাই ভাল eet 
(১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ ) 
পাঠ্যপুস্তক-নির্র্বাচন কমিটি £ ১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে 

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর আযাটকিনসন সাহেব ইংরেজী ও বাংল! 
স্থলপাঠা-পুস্তক-নির্্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্য বিগ্যাসাগরকে 
agal করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন :— 

“দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য 
হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার 
স্বার্থ সাক্ষা্ভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির 
আলোচনায় পক্ষ গ্রহণ কর! উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি 
মনে করি, আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দৌষগুণের অপক্ষপাত 
স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে ।” 
অহবাসন্পম্মতি-আইন £ সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে 

সময়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইতেন। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল 
কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি he 
করিতেছি :— 
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Though on these grounds I cannot support the Pill ae it is. 
Ishouldlike the measure to beso framed as to give something 
like an adequate protection to 01711051798, without in any way 
conflicting with any religious usage. I would propose that it 
shouid be an offence for a man to consummate marriage before his 
wife has had her first menses, As the majority of girls do not 
exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, 
the measure I suggest would give larger, mare real, and more 
extensive protection than the Pil. At the same time, such a 
measure could not be objected to on the ground of interfering with 
a religious observance. 

E D . . 

From every point of view, therefore, the most reasonable 
course appears to me, to make a law declaring it penal for a man 
to have intercourse with his wife, before she bns hor first 
menses...(16 Feby. 1891), 
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বিগ্ভাসাগরের সরকারী T হইতে অব্সরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে 
প্রভূত কল্যাণকর হইয়াছিল । তাহার একটা! মোট! রকমের আয় কমিয়া 
গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না_তীহার স্বরচিত 
পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাক11* তিনি 
এইবার স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন। 


* ১৮৪৭ tes বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে, সংস্কৃত 
প্রেম স্থাপন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত Cem ডিগজিটারীও চালাইতে থাকেন। 
সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের wy ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। দৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসায়টি রীতিমত লাভজনক হইয়াছিল। 
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মেট্রোপলিটান ইনা্রটিউশন 2 মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা 
তাঁহার অতুলনীয় কীর্ি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের 
অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম 
এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে। পূর্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল 
না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়। শঙ্কর 
ঘোষের লেনে “ক্যালকাট! ট্রেনিং স্কুল’ নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু- 
বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। 
মিশনরীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্ত Iri প্রচারিত হইত 
বলিয়া হিন্দুর। সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক 
মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া Stata 
বিদ্যাসাগরকে ও তাহার বন্ধু রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থুল-পরিচালনে 
সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাহার! স্বীকৃত হইলে এক 
পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি 
এই সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল । পরিচালকবর্গের মধ্যে 
মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় এই বংসরে দুই জন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ 
করিয়! এক প্রতিদন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। 

শিক্ষার্রচার এবং বিদ্ালয়-পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব 
অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নি:স্বার্থভাবে সাধারণের কাৰ্য্য করিতেন। 
ইহা বুঝিয়াই অন্তান্ত প্রতিষ্ঠাতা! বিদ্যাসাগর এবং রাজা otira 
সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাঁথ ঠাকুর 
ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়! অবসর গ্রহণ 
করিলেন। নৃতন কমিটি গঠিত হইল। বিগ্ভামাগর মহাশয় সেক্রেটরী 
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নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানরূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের 
সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন । বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্__হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ে 
সম্যক্রূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কর।। ১৮৬৪ খ্রষ্টাব্দের গোড়া হইতে 
বিদ্যালয়টির নৃতন নাম হয়_হিন্দু মেট্রোপলিটান  ইনষ্টিটিউশন। 
ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাঁগিল। 
রাজ। গ্রতাপচন্দ্র সিংহ (ইং ১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের ( ১৮৬৮ ) 
মৃত্যুতে এবং vsk অপর তিন জন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয় 
পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের 
জান্গুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও xe পালকে লইয়া তিনি এক 
কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়া যায়, 
fans বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. পড়াইবার অধিকার 
না পাইলেও ইহাতে ফাস্ট আস্‌ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যাইবে, ul 
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন ।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাস্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় 

* “এত দিন পরে Ratia মহাশয়ের মেটে পলিটন ইনট্িটিউমনটি কলেজে 
পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল, এ, কোর্স পর্যন্ত পড়ান হইবে । গবর্ণমেট উহ! 
কলিকাঁত! বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়। লইতে "ets করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর 
হইল, এইরূপ একখানি আবেদন কর! হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন তাহ! Ig করেন নাই। 
দেশীয়দিণের দ্বার! ্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল ।***আগামী জানুয়ারীর 
প্রথমেই কলেজটি খোল! হইবে । এল. এ, কলামে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওয়া 
হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্পলিটন ইনষ্টিটিউদনটি একটি প্রধান স্কুল সুতরাং 
কলেজ হইলে যে উহ! উত্তমরূপ চলিবে তাহ! বিলক্ষণ রূপে আশ! কর! যাইতে পারে l"— 
“অমৃত বাঁজীর পত্রিক1 ২৮ ফেব্রুয়ারি ৯৮৭২। 


৯৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


মেট্রোপলিটাঁন ইনস্টিটিউশন গুণান্থসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। 
দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই 
Raas হইয়ীছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের রেজিষ্টার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত 
তাক লাগাইয়। দিয়াছেন |". ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফাস্ট গ্রেড 
কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. 
পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল । পরীক্ষার ফল ভালই হইল | 

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল 
চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের 
ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিয়| দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি, কোন 
কোন বিষয়ে উত্কষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রবপ্তিত কর! যাইতে পারে। 
মেট্রোপলিটানের সাফল্য দেখিয়। অন্তান্ত কলেজ হইতে অনেক ছাত্র 
এই কলেজে wfé হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের 
এক নূতন দিক্‌ খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী 
কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্তক। তিনি যখন যে-কাজে হাত দিতেন, 
সে-কাজ সার্থক ন! করিয়! ক্ষান্ত হইতেন না। ce] ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিস্তারে যে- 
প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে 
সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলত! লাভ করিল। 

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি 
অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন, নিয়ম-মত 


হিন্দু ফ্যামিলি utsfafo ফণ্ড ৯৭ 


কাজ চলিতেছে কি-না । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, শিক্ষকেরা 
কখনও বালকদের উপর শারীরিক "rf বিধান করিতে পারিবেন না। 
তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ 
ংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের অতীত 
বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত 
করিতেন। 
ভারত-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাক্লাগ্ড সাহেব: তাহার 
পুস্তকে লিখিয়াছেন৮ 
“১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের 
প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক স্থপরিচিত ba] l 
এই ধরণের পরবর্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদশস্থানীয়। 
মেট্রোপলিটান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্থলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; 
এতদ্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাচটি শাখা 
বিদ্যমান ছিল 1" 
যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহ! কেন। 
হয়। wqes বিগ্ভালয়-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাক! ব্যয় 
হইয়াছে। ১৮৮৭ Qima গোড়া হইতেই এখানে বিদ্যালয়টি 
স্থানান্তরিত হয়। 
হিন্দু ফ্যামিলি ভ্যান্ুয়িটি ফণ্ড s প্রধানত; বিগ্যামাগরেরই 
প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় একটি হিতকর 
প্রতিষ্ঠানের zeai হয়; ইহ! হিন্দু ফ্যামিলি aR eed আয় 
অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে দ্বীপুত্রপরিবারবর্গের 
কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। যাহাতে এরূপ অবস্থার 
উদ্ভব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের wf. ইহার GR নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন-_ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র। 
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৯৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকাঁরী ও 
নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিদ্যাসাগর তিন বৎসর-_১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্ম্মপরিচালনায় 
কতকগুলি বিশৃঙ্খলা ঘটায় বিদ্যাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত 
রাখিতে চাহেন নাই। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখে ‘অমৃত বাজার 
পত্রিকা” লেখেন :=_ 

“কলিকাতা হিন্দু ফ্যামিলী এনিউটা ফণ্ড নামক যে একটি আফিস 
খোল! হইয়াছিল Wm] পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ও হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কয়েক 
জন প্রধান লোক ইহার সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন» 

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তিনি ডিরেক্টরদের যে দীর্ঘ পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ দিতেছি :— 

“এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্লে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ 
ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে 
পারিবেন বলিয়া আপনার! আশাম্বিত, কিন্ত আমি এইরূপ কোন 
আশা পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল 
সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এ 
বিষয়ে আমার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োগ করি । নিজের স্বার্থসাধন 
আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার গ্রীতি আপনাদের 
সকলের অপেক্ষা অধিক, এই কথা যখন বলি-_-এবং এ কথা আমাকে 
বলিতেই হইবে_তখন মে-কথা আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি-না 
জানি না। সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিস্বৃত হওয়ার কত দুঃখ, তাহা 
আমার অন্তরের অন্তস্তলই জানে । ধাহাঁদের আপনার! পরিচালন- 


দয়া-দাক্ষিণ্য a» 


কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার! সরল পথে চলেন না। এই 
ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী 
হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই 
ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের 
সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি i" 


দয়া-দাক্ষিণ্য 


দরিদ্র এবং আর্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষিরূপে 
বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্গুণের জন্য আজ তিনি 
প্রাভঃম্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিত 
এবং লোকের দুঃখ দুর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
আজও তিনি দেশবাসীর নিকট “দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর” নামে 
পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহাধ্য করিতে তাহার 
আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার 
ংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার 
তিনি নিজের cs গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাহার নাম 
শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত । ধনি-দরিদ্রনিব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে 
ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহক্্মীরাই নয়, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য 
অপূর্ব । অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই 
তেজন্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা 
আপনি নত হইয়া পড়িত। 


লাজ-পম্মান 


অবসরগ্রহণের বিশ IAI পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের প্রথম দিনে 
ভারত-গবর্সেন্ট তাহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই 
উপাধিদানে বিদ্ভাসাগর নন, সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
তৎপূর্বের (৪ জুলাই ১৮৬৪ ) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক 
সোসাইটির অনরারি ca ( সম্মানিত সভ্য ) নির্বাচিত হন ।* এই 
উচ্চসম্মান লাভ এযাবং কালের মধ্যে মুষ্টিমের বাঙালীর ভাগ্যেই 
ঘটিয়াছে। 

ছোট লাট সার্‌ রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাহাকে এই সম্মানলিপি 
প্রদান করা হয়, 

“বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতারূপে তাহার আন্তরিকত৷ 
এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নাঁরকরূপে তাহার STR 
স্বীকার করিয়া "few ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল ৷” 
(> জান্তুয়ারি ১৮৭৭) 


মৃত্যু 

তাহার শরীর পূর্বেই ভাঙিয়| গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে 
অসুস্থ হইয়া, পড়িতে লীগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়ম্বজনের বিয়োগ- 
ব্যথা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া 
গেল। তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে অমনাধ্য 
সকল কাৰ্য্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকৌলাহল 
তাঁহার আর সহ হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্াকর্‌ স্থানে যাইতে 
লাগিলেন । কাৰ্শ্মাটারের বাড়ীতেই তিনি বেশী ষাইতেন। 

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১ শ্ীষ্টান্দের ২৯এ জুলাই ( ১২৯৮, 


———— 


* Journal of the Royal Asiatic Society, 1865, p. 15. 
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১৩ শ্রাবণ ) রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে বাংলার 
শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপস্থত হইয়া গেলেন | 

২৭ আগন্ট ১৮৯১ তারিখে ছোট লাট iq চার্লস এলিয়টের 
সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন eX d 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি উপায় 
অবলম্বন করা! যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে 
সেই বিরাট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমৃত্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় 


বিছ্ভাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংল! গগ্ঘ-সাহিত্যে প্রথম শিল্পবোধসম্পন্ন অষ্টা ছিলেন মৃত্যুনয় 
বিদ্যালঙ্কার। তিনি যখন গদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন ভাষার 
" ব্যাকরণ-অভিধানও সুষ্ঠুভাবে রচিত এবং সঙ্কলিত হয় নাই, অথচ নান। 
অপ্রচলিত ও "p শব্দকে পাশাপাশি যোজনা করিয়া মৃত্যু সাহিত্যের 
এক বিচিত্র রস উদ্ধুদ্ধ করিতে অংশতঃ সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা: 
গদ্যের শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Wa বিগ্যালস্কারের সাক্ষাৎ 
বংশধর। মাঝখানে ধাহার৷ ছিলেন, তীহারা উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য 
করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, «roa, সাময়িক-সংবাদ প্রচার প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়ে বাংলা ভাষার নানা সম্ভাবনা তাহাদের দ্বারা পরীক্ষিত 
হইয়াছিল এবং এই সকল পরীক্ষার কলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তা 
লাভ করিয়াছিল, যাহ! মৃত্যুুয়ের আমলে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই 
নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলা 
গগ্য-সাহিত্যে প্রথম কৃতী শিল্পী I 
তাহার প্রথম গ্রন্থ ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়; ইহার পূর্বের “বাজুদেবচরিত? (শ্রীমভাগবতের ১০ম FE অবলম্বনে ) 


১০২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


নামক ফে-পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ও 
রচনার যেটুকু আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, 
বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, ভাষার শিল্পরূপ 
তখনও তিনি «face পারেন নাই । পিবিলিয়ান সাহেবদের জন্য পাঠ্য 
পুস্তক রচনা! করিতে বসিয়| তিনি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথ! 
নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ন! 
হইলে “উপক্রমণিকা» 'ঝজুপাঠে'র পথেই তাহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 
শকুন্তলা,’ ‘সীতার বনবাস’কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন 
বিরাট সৌধের গর্ব করিতে পারিত ন|। 

উদ্দারহ্ৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনস্থলভ cu]. 
আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 
করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালক- 
বালিকাদের কথ স্মরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাদের জন্য “বর্ণপরিচয়, “বোধোদয়» ‘কথামালা, 
ভিপাখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থায়ী খেলনা! সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্প- 
স্থষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন । বিগ্যাদাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা 
বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-স্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও 
স্থ্টিকে বিচারকের সন্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা 
নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাহার 
প্রতিভার সা্গ্যন্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য রহিয়া গেল। 

আর একটি কথা এখানে বল! প্রয়োজন। যাহার! মনে করেন, 
বিদ্যাসাগরের লেখনী অন্থবাদের পথেই é হইয়াছে,_তীহার নিজস্ব 
প্রতিভা নাই, তাহারা তাঁহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত 
পরিচিত নহেন। তাহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব 
“ব্ধিবাবিবাহ» ‘বহুবিবাহ,’ “আত্মচরিত এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ 


বিদ্যাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য ১০৩ 


করিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার 
ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোত্তর প্রাঞ্চল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন 
হইয়াছে | ভাবা-সন্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতান্থগতিক ও 
প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; বরং এ বিষয়ে তাহাকে প্রগতিশীল বলা 
যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা 
পাঁইলেই ভাষার পরিবর্তন ও মার্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গছ্যের 
ছন্দ সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন । 

বন্চিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র 
অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,__ 

«প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম NI- 
লেখক। তাহার পর যে গন্যের wÜ হইল, তাহ! লৌকিক বাঙ্গালা 
ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটা স্বতন্ত্র 
বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটার নাম সাধুভাষা অর্থাৎ 
সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটার নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু 
ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা । এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত 
বুঝিতে হুইবে।-.*এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। 
ইহাদিগের ভাষা সংস্কতান্ছদারিণী হইলেও তত ছুর্ব্বোধা নহে। 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। 
তাহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গন্ধ লিখিতে পারে নাই, 
এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।” (“বাঙ্গালা সাহিত্যে 
৬প্যারীচাদ মিত্রের স্থান” ) 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাংলা-সাহিত্যের সম্পর্কের কথা 

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “বিদ্যাসাগর-চরিতে’ অনন্থকরণীয় ভাষায় বর্ণনা 
করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধত করিলাম ৮ 


১5৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


“তাহার প্রধান XI বহ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও 
সাহিত্য-সম্পদে এশ্বর্যাশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা| অক্ষয় 
ভাবজননী-রূপে মানব-সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য 
হয়:'-তবেই তাহার এই কীন্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে 
পারিবে 1 

বিদ্যাসাগর বাজলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন | তৎপূর্কে 
বাঙ্গলায় গদ্-সাহিত্যের সুচন! হইয়াছিল কিন্ত তিনিই সর্ধপ্রথমে 
বাঙ্গলা-গঞ্ঠে কলা-নৈপুণোর অবতারণা করেন ।-.-বিছ্যাসাগর বান্দল! 
গগ্যভাষার উচ্ছ জ্বল জনতাকে RSF, সুবিন্যস্ত, স্থপরিচ্ছন্ন এবং 
সসংঘত করিয়। তাহাকে সহজ গতি এবং কাঁধ্যকুশলতা৷ দান 
করিয়াছেন-__এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের 
কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার 
করিয়া লইতে পারেন--কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধ- 
জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাহাকেই দিতে হয়|... 

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি 
ছেঁদচিহৃগুলি প্রচলিত করেন ।***বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গল। 
রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবষুগের প্রবর্তন । এতদ্বারা, 
যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।-:: 

বাদ্দলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে 
মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্থনিয়ম স্থাপন 
করিয়! বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা-গগ্যাকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার- 
যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা! নহে, তিনি তাহাকে শোভন 
করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা 
ধ্বনিসামঞ্চস্ত স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য 
ছন্দন্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া 
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বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা-গদ্যকে মৌন্দধ্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। 
গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার 
করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আধ্যভাষারূপে 
গঠিত করিয়া গিয়াছেন।  তৎপূর্বে বাঙ্গলা-গ্যের যে অবস্থা ছিল 
তাহা আলোচন! করিয়া! দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের 
শিল্পপ্রতিভা ও স্থজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।” 
( "বিগ্ভানাগর-চরিত,” “সাধন tar ১৩০২) 
রচনার নিদর্শন £ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদরশনন্বরূপ 
তাহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে দেওয়া হইল £_ 

“একে pagita রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে iEn 
তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় 
বৃষ্টি হইতেছিল ; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুদিকে ভয়ানক কোলাহল 
করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্ত 
রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। 
পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নিদ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে 
উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমুণ্ডি ভূত- 
প্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে ; 
কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
s করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে 
শিরীধ্বক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ 
পধ্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জলিতেছে ; আর, 
চারি দিকে অনবরত কেবল মার্‌ মার্‌, কাট কাই, ইত্যাদি ভয়ানক 
শব্দ হইতেছে । (“বেতালপঞ্চবিংশতি? ) 

ধন্য রে দেশাচার ! তোর কি অনির্কচনীয় মহিমা ! তুই তোর 
— —P দাসত্শৃথলে বন্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য 
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করিতেছিন। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, 
শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিম, ধর্মের wucer করিয়াছিস, 
হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, sir wy বিচারের পথ 
রুদ্ধ করিয়াছিন। তোর প্রভাবে, tue অশাপ্ত বলিয়া গণ্য 
হইতেছে, were শাস্ত্র বলিয়। মান্য হইতেছে ; ধর্মও অধৰ্ম্ম বলিয়া 
গণ্য হইতেছে, অধশ্মও q বলিয়া মান্য হইতেছে | সৰ্্ধৰ্ম্মবহিষ্ৃত, 
যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক- 
রক্ষাগুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া! গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর 
দোষম্পশ্শূন্ প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল 
লৌকিকরক্ষায় অযত্ব প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র 
নাস্তিকের শেষ, অধাম্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া 
গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত 
জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর কর্শের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত 
করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্বশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার 
ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্দলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ 
সতত সংকৰ্ম্মের অনুষ্টানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ 
যন্্বান্‌ ন! হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে 
খারুক,সন্ভাষণ মাত্র করিলেও,এককালে সকল «94 লোপ হইয়া যায়... 

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন 
সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়! সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; 
কিন্তু তোমার ইদানীস্তন সন্তানেরা, eratza আচার অবলম্বন 
করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া 
দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত শুদ্ধ হইয়া যায়। কত কালে তোমার 
দুরবস্থা বিমোচন হুইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া 
স্থির করা যায় না।-.. 
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...তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর 
পাঁধাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়। বোধ হয় না; যন্ত্রণা 
আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয়, রিপুবর্গ এককালে নির্মল 
হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, 
পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া! দেখ, এই 
অনবধানদৌষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় 
কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়| নাই, ধর্ম নাই, 
gh অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, 
কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে 
হতভাগা অবলাঁজীতি জন্ম গ্রহণ না৷ করে। 

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম 
গ্রহণ কর, বলিতে পারি না! (“বিধ্বাবিবাহ, ২য় পুস্তক’ )। 

সীতা অন্য দিকে অন্থুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন 
দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত 
হুইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড 
উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মন্তকের 
উপর ধরিয়া, আতপনিবাঁরণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! 
এই সেই সকল গিরিতরক্দিণীতীরবর্তী তপোবন ; গৃহস্থগণ, বানপ্রন্থ- 
ধৰ্ম্ম অবলম্বন পূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিআম- 
স্থখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই ॥ 
সেই জনস্থানমধ্যবর্তা প্র্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আঁকাশ- 
পথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় 
অলঙ্কৃত ; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে 
আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত far, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্ঘলিল! 
গোদাবরী তরঙ্ববিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম 
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বলিলেন, পরিয়ে ! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের uod 
ছিলাম। আমরা কুটারে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া 
আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন) গোদাবরীতীরে 
মৃতু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্ছে শীতল সুগন্ধ 
গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন 
সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ( ‘সীতার বনবাস’ ) 

. বংসে প্রভাবতী ! তুমি, দয়া, মমত| ও বিবেচনায় বিসৰ্জ্জন 
দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হইয়াছ। 
কিন্তু আমি, অনন্যচিত হইয়া, অবিচলিত ন্সেহভরে তোমার চিন্তায় 
নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার 
ৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হইতে পার নাই ।... 

“আমি, সর্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মৃত্তি ও নিরতিশয় 
প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কেবল, তোমায় 
কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপুণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর 
অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি ন! 1... 

বসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি 
এত aaa চলিয়! যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়! রাখিয়াছিলে, তখন 
তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প 
সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল rifum বেদনা দিয়! গিয়াছ। 
আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভাগ করিতেছি, তাহা তুমি 
একবারও ভাবিতেছ না।-.. 

'"একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার 
অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অন্থুথে ও উৎকট 
বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া 
প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখ- 
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চুম্বন করিলে, আমার সর্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত 
হইত। বসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে 
পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছনন গৃহে প্রদীপ্ধ প্রদীপের, এবং চিরগুদ্ 
মরুভূমিতে প্রভূত প্রজ্রবণের, sr করিতেছিলে |" 

“তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপস্থত হইয়া, আমার 
বোধে, অতি জুবোধের কাৰ্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, 
আর কি অধিক স্থথভোগ করিতে) হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, 
অশেষবিধ যাঁতনাঁভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ fama 
স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, 
জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পাঁরিতে T 

few, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরাতশয় ক্ষোভ জন্মিয় 
রহিয়াছে। অন্তিম গীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাায় সাতিশয় 
আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতাস্ত লালায়িত হইয়াছিলে। 
কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতান্ুযায়ী নয় বলিয়া, 
তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি TÈ 

...তোমার অদ্ভুত মনোহর মুর্তি; চিরদিনের নিমিত্ত, আমার 
চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক | কালক্রমে পাছে তোমায় বিশ্বত হই, 
এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমতকারিণী 
লীল! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম ।--' 

qup) তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র 
বাদন! ব্যক্ত করিয়া বিরত হই--যদি তুমি পুনরায় নরলোকে 
আবিভূর্ত হও, দোহাই «vía এইটি করিও, ধাহারা তোমার 
স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, 
দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়। 
(“প্রভাবতীদস্তাষণ* 2 ‘সাহিত্য বৈশাখ ১২৯৯) 
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যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু; তোমার এত বড় 
আপ্দ্ধী কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাদ «face চাঁও। 
তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ গজ পণ্ডিতের গুণ 
বৰ্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ ন! জানিয়! শুনিয়া, সহস| 
আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না । আমি এক জন ; যথার্থ কথা বলিতে 
গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই । আমার পরিচয় 
শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় 
মাই। “বামন হয়ে আকাশের চাদ ধরিতে চাও, এ কথাটি, বোধ 
হয়, আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্ত, ঠাট্টা ন! 
ভাবিয়া, শ্রাঘা জ্ঞান করিতেছি । আমাদের বংশমধ্যাদা অতি 
বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। 
তিনি, ত্রিলৌকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি 
ফেসাৎ্, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের 
কর্ণকুহুরে প্রবেশ করে নাই I 

বাপ ক বেটা সিপাহী কা ঘোড়! 
কুছ না রহে তব ভি খোঁড়া । 

যদিও, যুগমাহাত্মা, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না 
থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমগ্ডল 
আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমর! কি, তাহার বংশের তিলক হইয়| 
আকাশমগ্ুলের এক অংশেও হাত বাঁড়াইতে পারিব «ji 
অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা! কর! আবশ্যক, আমি যাহাকে 
«face চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাদ নহেন, নদিয়ার ঠাদ। 
নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের 
পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্ধ্য বলিয়া বোধ হয় না। 
(ব্রিজবিলাস? ) 
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ছাগলের বুদ্ধি।__-এক ওয়েল্স্দেশীয় ভত্রসন্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস 
করিয়া, স্থরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন 
সময় বিশেষে শুঁডীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ স্থরাপান করিয়া 
আসিতেন। 

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। aridi ক্রমে ক্রমে, 
তাহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, 
ছাগলটি তাহার সঙ্গে যাইত। স্থুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুড়ীর 
দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাহার সঙ্গে যাইত। যখন 
তিনি সুরা লইতেন এবং Wap লইয়৷ পান করিতেন, সে সময়ে সে 
তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হুইয়! একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, 
ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাহার কাছ ছাড়া হইত না। 

এক দিন তিনি কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, 
ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে wen দিন যেরূপ 
স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, স্থরাপাঁন নিবন্ধন নেশায় 

অভিভূত হইয়া, মে দিন সেরূপ করিতে পারিল ন1। 

পরদিন যখন তিনি স্থরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাহার সঙ্গে 
গেল। কিন্তু অন্তান্য দিনের ন্যায় তাহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে 
না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দীড়াইয়! রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে 
লাগিলেন, কিন্ত সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর 
তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার ug, কিঞ্চিৎ সুরা 
লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরম্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে 
pts করাইতে পারিলেন না। 

এই ব্যাপার দর্শনে তাহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র স্থবাপান করিয়া, স্থরাপানে 
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কত অস্থখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য 
এত গীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর স্থরাঁপানে সম্মত হইতেছে না। 
আমি স্থরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ স্থরাপাঁনে ক্ষান্ত 
হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু 
অপেক্ষ। নিকৃষ্ট । পশু অপেক্ষা নিরুষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা 
প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন 
করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদীচ স্থরাপান 
করিব না, এই (প্রতিজ্ঞ! করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি স্থরাপান 
পরিত্যাগ করিলেন। (AN, জানুয়ারি ১৮৪৪ )* 
গ্রন্থপঞ্জী 2 বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের 
সংখ্যা বড় অল্প নহে । তাহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ছুই-চারিখানির 
কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অন্ুস্থতি বা পাঠ্য পুস্তক । অবশ্য 
এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরূপ উত্তম 
পাঠ্য পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল। 
নিয়ে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল, তাহাতে পুস্তকের প্রথম সংস্করণের 
প্রকাশকালেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত: ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুম্তকাদির তালিকা হইতে 
গৃহীত। তাহার প্রত্যেক পুস্তকেরই অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ 
হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল ছিলেন বলিয়া তিনি প্রত্যেক 
ংস্করণেই কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন i 


* ১৩১৬ সালের চৈত্র-সংখ্য। "মুকুলে" “এশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস,” ai) এপ্রিল ১৮৯৩ 
“মাতৃভক্তি” (হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ) ও ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ফ্রবাতে 
“আমেরিকার আদিম নিবাদীর শ্যায়পরতা* নামে বিদ্যাদাগরের তিনটি শিশুপাঠ্য রচনা 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


EN 


^l 


vl 


al 


্রন্থপদ্থী ১১৩ 


(ক) রচিত ও সঙ্কলিত 


বেতাল পঞ্চবিংশতি। ৷ ১৯০৩ RAS, ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩) 
বেতালপঞ্চবিংশতি | কালেজ, আফ. ফোর্ট উইলিয়ম নামক 

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে 
প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস. ডি. 
রৌজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্তে প্রকাশিত sas ১৯০৩। 

বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ । ইং ১৮৪৮। 

জীবনচরিভ। সেপ্টেম্বর ১৮৪৯। 

বোধোদয়। (শিশুশিক্ষা, s ভাগ )। এপ্রিল ১৮৫১। 

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। নবেম্বর ১৮৫১। 
খজুপাঠ, ১ম ভাগ । নবেম্বর ১৮৫১। 


ax ভাগ। মার্চ ১৮৫২। 
৩য় ভাগ। ডিসেম্বর ১৮৫১। 


সংস্কতভাষা ও জংস্কতদাহিত্যশাপ্রবিষস্নক প্ৰস্তাব m 
মার্চ ১৮৫৩। 


ব্যাকরণ কৌমুদ্বী, ১ম ভাগ । ইং ১৮৫৩। 
২য় ভাগ । ইং ১৮৫৩) 
৩য় ভাগ । ইং ১৮৫৪ d 
éd ভাগ । ইং ১৮৬২। 


শকুন্তলা । ডিসেম্বর ১৮৫৪ | 
v 
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eq বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিযয়ক 
প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫। 


১১। বগপরিচয়ঃ ১ম ভাগ । এপ্রিল ১৮৫৫ । 
২য় ভাগ । জুন ১৮৫৫। 


১২ 


বিধবাবিঝাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কি «| এভদ্বিঝয়ক 
প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক ।* অক্টোবর ১৮৫৫। 


১৩। কথামাল।। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। 

১৪। চরিতাবলী। জুলাই ১৮৫৬। 

১৫। মহাভারত ( উপক্রমণিকাভাগ )। জাহ্ুয়ারি ১৮৬০। 
১৬। সাঁতার বনবাদ। এপ্রিল ১৮৬০ | 


১৭। আখ্যানমঞ্জরী। নবেম্বর ১৮৬৩। 
পপ 
* ১৮৫৬ Ser বিদ্যাদাগর Stata ‘বিধবাবিবাহ' পুন্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ 
Marriage of Hindu Widows নাগে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ ipic জানুয়ারি মাসে 
ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মরাঠীতেও অনুদিত zs | 
1 ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে “প্রথম বারের বিজ্ঞাপন”-এর শেষে ১৯১৭ মংবৎ ১ বৈশাখ 
এই তারিখ আছে; কিন্তু শেষের কতকগুলি সংস্করণে “১৯১৮ AUS, ১ বৈশাখ” মুদ্রিত 
হইয়াছে। প্রথম তারিখটিই Del ২১ মে ১৮৬, তারিখে 'দোমপ্রকাশ' লেখেন £_ 
“are aa বিছ্াদাগর সীতার বনবাম নামে একখানি নুতন গ্রন্থ সঙ্চলন করিয়া 
fre ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমর! উহার একখও প্রাপ্ত হইয়াছি।...” 


গ্রন্থপন্থী ১১৫ 


ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়| এবং কতকগুলি নৃতন আখ্যান 
দিয়া “আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ” এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যান- 
গুলির সহিত সাতটি নৃতন আখ্যান যোগ করিয়। “আখ্যানমঞ্জরী, 
দ্বিতীয় ভাগ*-১৮৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারিত হয় | ১৮৮৮ 
Aaa জুন মাসে “আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ” নামে যে পুস্তক 
প্রকাশিত হয়, তাহার “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “এই পুস্তকের যে ভাগ, 
ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় 
ভাগ বলিয়! পরিগণিত হইবেক I" 
১৮। শাব্দমপ্জরী ( বাঙ্গলা অভিধান )। ইং ১৮৬৪ ॥% 
১৪। ভ্রান্তিবিলাস। (১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯ )। 
শেক্সপীয়রের Commedy of Errors SIATA l 
২০। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি «| এতদ্বিষয়ক 
বিচার। (১০ আগস্ট ১৮৭১)। 
২১। বহুবিবাহ রহিত হওয়। উচিত কি ন! এতদ্বিষয়ক বিচার। 
দ্বিতীয় পুস্তক । (১ এপ্রিল ১৮৭৩ )। 
২২। নিষ.কৃতিলান্প্রয়াস। এপ্রিল ১৮৮৮। 
২৩। গণ্ঠসংগ্রহ। প্রথম ভাগ । ইং ১৮৮৮ (২ জুলাই )। 
দ্বিতীয় ভাগ । ইং ১৮৯০ | 
২৪। সংস্কৃত রচনা । নবেম্বর ১৮০৯। 


* Cat, of Bengali Books used in tbe Schools or found in the 
Libraries of Vernacular Institutions in Bengal, Compiled by the 
School Book Committee ( 1875 ), p. 32. 


১১৬ vwa ferme 


২৫) ভ্লোক্ষ্ডরী (0 গোক সাগ্রা্থ )। মে ১৮৯৭) 
asi fagta চরিত ( স্বরচিত )। সেপ্টেম্বর ১৮৯১ । 
asi কুগোলখগোলবণলম্‌ | এগিল eoi i 


(খ) বেনামী রচনা 


বিধধা-বিধাহের «rien a বহরিবাছের অশাস্থীযতা প্রমাণ করিয়া 
fme বাংলায় চাৰিবানি পুপ্তক প্ৰকাশ sinifia এগুলি 
erf. হইবার পর fone quw আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
wfaw-wem হতে oos তাহার afer করিয়াছিলেন। এই 
LR MINUM DEED 
nia am দেওলির afia যে বিস্তাদাগ স্বয়ং, একপ প্রলিছিও 
চলিয়া সাদিতেছে | mf i 
১। অতি অন্ত wm (eon)! 

EM III INMUL EI 

৩। wwfewmi) (cum ১৮৮৪ )। 

si fe ও মশোহর-হিন্ুধর্শরক্ষিণী সন্ভা। (১১ 
WOW ১৮৮% ) | n NT URBES 
„fisi 

ci »ষ্টপরীক্ষা। ( ১৯ mA ১৮৮৮ )। 

Ve প্রথম কিনখানি wa উপযুক্ত seora,” speni 
"erf ame এবং emf oyf Sy 
iome’ atel veča ga meon এই cari 
LLL M NE I 


sÀ ১১৭ 


yusof drea “সংস্কৃত vat sf, এবাং, cum ntaf: 
তালিকা-মতে তিনিই aofa euf Arere nfe sfraia 
পরিচিত ছুই জন fte হাড়ি" Ta এই cem 
«pua for esf fewtcs Arere নাদের উল্লেখ ww d 

আচার্য prenne মতে, "afea, ey? sais 
ভাইপোস্ত' এই সকল গ্রন্থে Cx সকল ছালি-তামাসার বাণ wn 
হইছে, তাহ! wd cepe i এই বদিকত! দে কালের উর 
en খা গুড়গড়ে SPIE মত EEIE দূদিত ax, f 
exter, ভুলা সমাজের ধোগা। এবং পিতা qp এক 
উপতোগা। an উচ্চ অঙ্গের ॥দিকতা বাঙাল! wit fip nt 
আছে, এবং ere etit we বেলী unt n 


(9) সম্পাদিত 


si we WEM, ১ম 5 ২৪ 501. টিং ১৮৪৭। 
স্রক্নগরের paa evo nct পরিশোধিত" à 

ai beam ni (হিন্দী )। জান্নাতি ১৮4৯ 

si quam) quota 

si fengi i ori 

এ 

s, ferma Fuer d 


eco P nan 
| = উক্ত vitta (Cuna জলা? vete qne) nenet 
j (festes m? vem পৃ +) "i. m" 


L P" $ 
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31 কুমারসম্ভব। ইং ১৮৬১। 

e| কাদম্বরী। ইং ১৮৬২। 

al GASI এপ্রিল ১৮৬৯। 

১০। উত্তরচরিতম্‌। (১০ নবেম্বর ১৮৭০ )। 
১১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। জুন ১৮৭১। 
১২।  হ্র্ষচরিতম্‌। ইং ১৮৮৩ (২১ মার্চ )। 


(3) গ্রন্থাবলী 


১৩৪৪-৪৬ সালে মেদিনীপুর বিছ্যাসাগর-স্থৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি 
বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী ‘সাহিত্য,’ ‘সমাজ,’ ও ‘শিক্ষা ও বিবিধ’ 
এই তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীসজনীকাস্ত দাদ ও ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গরন্থাবলীর 
সম্পাদক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তথ্যবহুল ভূমিকা সহ, “কুন্তল!” ( অগ্রহায়ণ 
১৩৫২.) ও “সীতার বনবাসে'র (আশ্বিন ১৩৫৫) প্রামাণিক সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়াছেন । 


চারিত্রিক বিশেষত 


বিদ্চাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাহাকে শুধু এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে 
চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। “দয়ার সাগর” বিদ্যাসাগরের 
করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূ্ রোগী পথে 
পড়িয়া আছে, বিদ্যাদাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, 


চারিত্রিক বিশেষত্ব ১১৯ 


অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া! তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য 
করিয়াছেন, বহু অনাথ! বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের 
বই, কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন,_-এইরূপ বহু কথা৷ সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন I 
এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে 
পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতিরভাবে সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়। কবি 
sque দত্ত বিদ্যাসাগরের ৷ নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে 
বলিতেছেন, “যাহার নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন 
খধির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয় 
দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।”* সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী 
মায়ের মতই. কোমল ছিল। তিনি কাহারও কষ্ট, কাহারও ব্যথা 
দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। 
তাই বিধবার অসহ্‌ বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল 
শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় 
জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কাররূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই স্থূপরিচিত। 
এই দিক্‌ দিয়া, বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে, আমর! comes বেশী কথা৷ বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে 
বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি feno 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমর! বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, 
এবং এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। 


* “The man to whom I have appealed has tbe genius and wisdom 
of an ancient sage, the energy af an Englishman, and the heart of & 
Bengali mother," 
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এই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ট 
পরিচয় পাই 1 

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার স্থপ্রসিদ্ধ 
“বিষ্যাসীগর-চরিতে'র উপসংহারে যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, 
সর্বাগ্রে তাহাই মনে পড়িতেছে”_ 

“তিনি গতান্গগতিক ছিলেন না,তিনি স্বতন্ব,সচেতন,পারমীথিক 
ছিলেন; শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার জুতা তাহার নিজেরই চটি জুতা 
ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের : বস্ওয়েল্‌ 
কেহ ছিল না, তাহার মনের তীক্ষতা, সবলতা, গভীরত। ও সহদয়ত। 
তাহার বাক্যালীপের মধ্যে প্রতি দিন অজন্ন বিকীর্ণ হইয়! গেছে, অদ্য 
সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্ওয়েল না থাকিলে 
জন্সনের xr লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পাঁরিত না। 
সৌভাগ্যক্ৰমে বিদ্যাসাগরের 393p তাহার কাজের মধ্যে আপনার 
ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার অসামান্য মনস্থিতা, যাহা তিনি 
অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয় দিয়াছেন, তাঁহ। কেবল 
অপরিষ্ফুট জনশ্রতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে i" 

"eri শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই চটিজুতীর কথা৷ বলিতে গিয়াই 
লিখিয়াছেন,_ 

“মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস,উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ 
তেজীয়ান্‌ পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়া যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে পারেন, তাহ। আমর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া) 
জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, ধাহার পিতার দশ বার 
টাকার অধিক আর ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় 
অদ্দাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বন্সমাজকে 
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কিরূপ কাপাইয়। গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ 
হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন-_-“ভারতবর্ষে এমন 
রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাশ্ুদ্ধ পায়ে টক্‌ করিয়া লাথি 
না মারিতে পারি।” আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও 
azea করিতেছি যে, তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। 
তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাহার নিকট ক্ষমতাশালী 
রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে ।” 
মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্ম্যই এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, 
আত্মবিস্বত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা 
মরিতে মরিতেও: বাচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির 
সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়! 'বর্ণপরিচয়, “বোৌধোদয়, ‘কথামালা,’ “আখ্যানমঞ্জরী, “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি) শকুন্তলা 'সীতার বনবাসে'ই তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; 
বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধিবা-বিবাহ প্রবর্তনের 
বিরাট Ae তাহার পর্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়া তিনি 
এ সকলের অনেক উর্ধে ছিলেন) এই নিরন্তপাঁদপ এরণ্ডের দেখে তিনি 
একক ন্যগ্রোধ-মহিমায়  বিরাজিত ছিলেন; শাথা-প্রশাথা-সম্বলিত 
বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ুদ্রতা ও তুচ্ছতার উৰ্দ্ধে তিনি আপনাকে 
উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাহার বিরাটত্বের পরিমাপ করিতে পারে, 
এমন সমসাময়িক গ্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্ধ শতাব্দীর 
ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাহাকে তাহার f মহিমায় প্রত্যক্ষ 
করিয়! বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল ! 
পরীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্‌ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান 
ও শিক্ষা অৰ্জ্জন করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার 
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ও কুসংস্কারকে নির্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, 
দৃঢ়হত্তে সকল বাধ! অপমারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্য পুস্তক 
ছিল না, পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে 
শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন। এই 
সংক্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা 
তাহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাহার পারিবারিক 
ইতিহাসের মধ্যে_-রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর- 
বীরসিংহের মধ্যে অথব| সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্তার সমাধান 
নাই। বাংল! দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই 
আশ্বিন ( ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর ) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে মেদিনীপুরের 
বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবও আকস্মিক; 
আমর! সৌভাগ্যবান্‌ যে, এই আকন্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি। 

বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহ! এঁকাস্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন I 
বাধা-বিপ্, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষতার গুরু ভার যখন তিনি স্বন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে 
তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ 
হন নাই। ভারত-সরকীরের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া 
থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-ব্যিয়ে তাহার খণ 
পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে 
তাহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই। 

নারীর প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়৷ নারীজাতির 
উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। 
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বিধবা-বিবাহ হইতে wise করিয়া বীটন-কলেজের প্রতিষ্ঠা "us 
যে-কোনও কাৰ্য্য তাহার উদ্বাহরণ। 

এক দিকে তাহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্ত দিকে তাহার 
স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শক্র-মিত্র সকলেরই তিনি 
গ্রশংসাভাজন ছিলেন। 

নানারপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে 
তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই 2— 

'্রাঙ্গণপত্ডিত যে চটিুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র 
সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার 
আবশ্তকতা বোধ করেন নাই) তাহার নিজের সমাজে যখন ইহাই 
ভদ্রবেশ, তথন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের 
ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি 
ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের 
বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে, সে গৌরব 
দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্শের উপর দ্বিগুণতর pues 
লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন 
অখণ্ড পৌরুযের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা 
বলিতে পারি «pU (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ পৰিদ্া সাগর-চরিত,” 
“সাধনা ভাদ্র ১৩০২, পৃ ৩৩৯) 
সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ami ছিল। কাহাকেও 

তিনি স্ব করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন 
না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ,ছোটনোক 
অথবা উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও 
কাছে খাটো করিতেন না। যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহার সহিত 
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তিনি বন্ধুবং আচরণ করিতেন, এবং যে তাহার প্রতি অসম্মানের সহিত 
ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্শ্মচারী হইলেও তিনি 
তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাঁড়িতেন না। 

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙন্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম 
সম্বন্ধেও তাহার কোনরূপ গৌঁড়ামি ছিল না । সব জিনিস তিনি যুক্তি 
দরিয়া পরথ করিতেন। শাস্ত্রে আছে'__ইহাঁই তীহার কাছে শেষ কথ 
ছিল না। তাহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল। এমন কি, এক সময়ে 
বেদাস্তকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 

তিনি নিজের «cows বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাহার 
কম্মক্ষেত্র p রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন 
না। কিন্তু শিক্ষা ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণ শক্তি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । 

ছেলের ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল বাংল লেখক ও সাহিত্যষ্টা 
হইতে পারে, তিনি এমনি ভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে 
চাহিগ্নাছিলেন। তাহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই উভয় ভাষায় 
ভালরূপ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংলা লেখক হইতে পারে 
না। তাই ইংরেজী গদ্যের প্রসাদগুণ এবং সংস্কৃতের ভাষাসম্পদ্‌ তাহার 
রচনায় পরিস্ফুট I 

বিদ্যাসাগরের আর একটি গুণ ছিল--তীহার লোক-নির্ধাচনের 
অদ্ভুত ক্ষমতা ।॥ এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাহার পক্ষে 
অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! সহজ হইয়াছিল। দু-একটি উদাহরণ 
দিলেই বুঝিতে পার! যাইবে। 

‘হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্থবিখ্যাত সম্পাদক হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যু হইলে (১৪ জুন ১৮৬১) তাহার নিঃসহায় পরিবারবর্গের মুখ 
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চাহিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মহাত্মা কালীপ্রমন্ন সিংহ পাচ হাজার 
টাকা দিয়া কাগজখানি ও ছাপাঁখানার সমস্ত সরঞ্জাম {কনিয়| লন। 
aga মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের s কাগজখানির সম্পাদকতা 
করিয়াছিলেন। শেষে কালীপ্রসন্ন কাগজ চালাইবার সমুদয় ভার 
বিষ্তাসাগরের হাতে দেন ( ডিসেম্বর ১৮৬১ ) I 
«এই মীহেন্্র যোগে penta পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া 
হইল। serbe ডাকা ইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেটুরিয়ট 
চালাইতে অনুরোধ করিলেন। FEA তখন বালক । স্থুতরাং 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কষ্ণদাসের উপর সপপূর্ণ বিশ্বাস না৷ করিয়া নিজের 
ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাহাকে দিয়া লিখাইয়া। লইয়া, হিন্দু পেট্রিয়ট 
চালাইতে লাগিলেন ॥'-'কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের aI 
বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের কাৰ্য্য 
করেন। এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া 
শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন।---কষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে 
হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পীদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই 
অনুগ্রহ ap হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরি 
করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত।» (রামগোপাল সান্যাল ঃ 
garta পালের জীবনী» পৃ. ২৭-৩০ ) 
দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসাগরের লোক চিনিতে ভুল হয় নাই। 
'সৌমপ্রকাখ নামক সাপ্তাহিক পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাহির 
করেন ( নবেম্বর ১৮৫৮ )। তখনকার দিনে এরূপ উচ্চার্দের সংবাদপত্র 
ছিল না । যাহা ছিল, তাহাতে রাজনৈতিক বিষয় অথবা ধীরভাবে 
কোন সামাজিক বা ধর্্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্প 
দিন পরেই তিনি দ্বারকানাথ Roga হস্তে “সোমপ্রকাশে'র 
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সম্পাদন-ভার অর্পণ করেন। এখানেও তাহার বিবেচনায় কোন ভুল 
হয় নাই । 

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তা 
মুগ্ধ হইয়া শুনিত।' রসিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । মানুষের 
অকুতজ্ঞতায় জীবনের অপরাক্ণে তাহার মনটা! তিক্ত হইয়া, উঠিয়াছিল। 
“মে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা'র কৌন উপকার করি 
নি”_-এইরপ তীব্র qat কথা তাই তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে 
শুনিতে পাই। 

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি ছিল অপূর্ব । কর্শের মধ্য দিয়াই তাহার 
প্রতিভা ক্ষ, হইত। তিনি ভাবুকের স্যায শুধু vu দেখিতেন না,_ 
তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্তের কাছে প্রায় 
অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

আমরা তাহার সমস্ত জীবনের কার্ধ্যাবলী একটু ধীরচিত্তে 
পধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক দিক্‌ দিয়া তিনি যেমন সঙ্বল্পে 
অটল দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই পূর্বাপর বিবেচন। 
করিয়া অত্যন্ত দূরদশিতার সহিত সমস্ত কাঁজ করিতেন। IA এক 
তিল বিচ্যুত না হইয়াও তাহাকে ‘গৌয়ার’ অপবাদ শুনিতে হয় নাই। 
অন্যায়ের সমর্থনে তিনি কখনও জিদ প্রকাশ করেন নাই । কিন্তু যেখানে 
তিনি স্বীয় কার্ধ্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হুইতেন, সেখানে 
কিছুতেই কেহ তাহাকে টলাইতে পারিত না। প্র্যাট সাহেবের বিদায় 
গ্রহণের পরও বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে যখন স্কুল-ইন্ষ্পেক্টরের পদ 
দেওয়া হইল না, তদানীন্তন ছোট লাট হালিডে সাহেবের BEGIEI 
সত্বেও তখন তিনি পদত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ডাঃ 
ব্যালাপ্টাইনের সহিত বিবাদেও তাহার বিশে স্বাধীনচিত্ততা৷ প্রকাশ 
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পাইয়াছিল। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন 
তাঁহার ছুঞ্জয় দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ | দেশের সমগ্র রক্ষণশীল 
শক্তি সংহত হইয়াও তাহাকে দমাইতে পারে নাই । পুত্র নারায়ণচন্দ্রে 
বিবাহ উপলক্ষে তিনি সহোদর goas লিখিয়াছিলেন,_- 
“রিধব|-বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান TIS, 
জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকম্ম করিতে পারিব, 
তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্বন্বাত্ত করিয়াছি এবং 
আবশ্যক হইলে প্রীণান্ত স্বীকারেও পরাজুখ নই ।"-আমি দেশীচারের 
নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা! উচিত 
বা'আবশ্তক বোধ হইবেক তাহা করিব$ লোকের ব| কুটুম্বের ভয়ে 
কদাচ সঙ্কুচিত হইব «1 I" 
নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা-দাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত 
করিয়াও তিনি বদ্রবীণাপাণির এশ্বধধ্যভাগ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন? 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুস্থদন দত্তের সাহিত্য-সষ্টির মূলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের অযাচিত উৎসাহ. কতখানি কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে 
qag হইতে হয়। “তন্ববোধিনী, "esed" প্রভৃতি বাংলা 
সাময়িক-পত্র তাহার সর্ধবিধ পোষকতা! লাভ করিয়াছিল। “সোম প্রকাশ? 
তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। “হিন্দু পেট্রিয়টের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতাও সর্বজনবিদিত। সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে 
উনবিংশ শতাব্দীতে অপর কোনও এক ব্যক্তিকে এতখানি পরিশ্রম 
করিতে দেখা যায় নাই। 
বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কালের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হইলেও 
তাঁহার মত প্রগতিশীল আধুনিক মন লইয়া কেহ সমাজ ও শিক্ষীসংস্কারে 
ব্রতী হন নাই। তিনি নিয়মনিষ্ঠা ভালবাসতেন, ইংরেজী শিক্ষার 


১২৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


পোষকতা করিতেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিতে 
ভীত হন নাই ; বিধবাদের পুমবিবাহের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন; 
বহুবিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যে তত্ববোধিনী সভাকে 
সে কালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় শুধু সৎ্পরামর্শ নয়, নিয়মিত অর্থসাহাষ্য--এমন কি, সম্পাদকের 
কাৰ্য্য fau] সেই সভার পোষকতা করিতেন 1 

১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ এক যুগ কাল সংস্কৃত কলেজে 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া! এবং 
গোড়া ত্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হইয়। তিনি যে কেমন করিয়! এই 

ংস্কারমুক্ততা৷ অঞ্জন করিলেন, তৎকাল-প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে 

এই উদারতার বীজ কোথায় কেমন ভাবে তাহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্ত আমাদিগকে অভিভূত করে | 
আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রহ্মণ্যের সকল  গৌরব-বজ্জিত ভাবে 
MRLE MRITA মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাঁহিয়াছিলেন এবং তাহা 
চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাহাকে 
অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে 
আঘাতে তাহার কুস্ম-কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে maws সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, 
কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাহার কল্যাণ-হস্তকে fuss 
করেন নাই; বি্ভাসাগর-চরিত্রে এই মানব-গ্রীতিই ^ সর্দাপেক্ষা 
বিস্ময়কর বন্ত। 

এই বিরাট্‌ পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী আমরা রবীন্দ্রনাথের 
afa দিয়া শেষ করিতেছি,__ 


চারিত্রিক বিশেষত্ব ১২৯ 


"qus বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই 
ag আকাশে মন্তক তুলিয়া উঠে-_বিগ্ভাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি- 
সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই 
শব্বহীন সুদূর aaa উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি 
তাঁপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন; কিন্ত আমাদের 
শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির বিল্লিবস্কার হইতে সম্পূর্ণ eu 
ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের w আজ তিনি বর্তমান 
নাই, কিন্ত তাঁহার মহান্‌ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ 
করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান 
হইয়াছে | আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা৷ ক্ষুদ্রতা 
fam আড়ম্বর ভুলিয়া! স্থক্মতম তর্কজাল এবং স্থুলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন 
করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। 
আজ আমর! বিছ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া! 
জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংক্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়। 
উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম RAT কর্মক্ষেত্রে অগ্রমর 
হইতে থাকিব, বিচিত্র cAI মহত্বের সহিত যতই আমাদের 
প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমর! নিজের অন্তরের 
মধ্যে wes করিতে থাকিব, যে, দয়! নহে, বিদ্যা, নহে, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাহার 
অক্ষয় মন্্য্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা 
সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিগ্ভাসাগরের চরিত্র 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে i" 
( সাধনা, ভাদ্র ১৩০২) 


১৮২০, 
১৮২৯, 


১৮৩৯, 


১৮৪১, 


১৮৪৬, 
১৮৪৭ 


১৮৪৯, 


১৮৫০, 


২৬ সেপ্টেম্বর-- 
> জুন 
২২ এপ্রিল 


৪ ডিসেম্বর e 


২৯ ডিসেম্বর **" 


৬ এপ্রিল e 


সংক্গিত্ত ঘটনাপজী 
“বীরসিংহে জন্ম (১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার )। 


-*কলিকাত৷ গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ । 
efa কমিটির পরীক্ষাদান ; পরবর্তী ১৬ই মে 


প্রশংসাপত্র লাভ। 


"কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর 


পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপক- 
বর্গের ছুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের 
সেরেন্তাদার বা প্রধান পণ্তিত। 

সংস্কৃত কলেজের আ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী I 


**সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা i 


এপ্রিল 
১৬ জুলাই ** 


১ মার্চ 
আগষ্ট 


ডিসেম্বর e 


"প্রথম গ্রন্থ “বেতালপঞ্চবিংশতি” প্রকাশ । 
“তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্য্যভার বুঝাইয়া 


দিয়া সংস্কৃত কলেজের ত্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটরীর 
পদ হইতে বিদায় গ্রহণ | 


**ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও 


কোষাধ্যক্ষ | 


***পির্বশুভকরী পত্রিকা” প্রকাশ । 
৫ ডিসেম্বর **. 
“বীটন নারী-বিগ্ভালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক | 


সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক | 


১৮৫১, € জানুয়ারি-**সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী 


সেক্রেটরী। 


২২ ataf 

a জুলাই 

২৬ জুলাই 
ডিসেম্বর ** 

১৮৫২, ২৮ আগষ্ট 


১৮৫৩ 
১৮৫৪, জানুয়ারি e 
জুন 


১৮৫৫, ১ CX 
১৭ জুলাই 


আগষ্ট-সেপ্টেম্বর.* 
আগষ্ট-অক্টোবর** 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাপন্গী ১৩১ 


‘সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল । এই সময় হইতে 
কলেজে মেক্রেটরীর পদ লুপ্ত হয়। 


‘ব্ৰাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, "spe কায়স্থ-সন্তানকে 


কলেজে প্রবেশাধিকার দান। 


-wExp ও প্রতিপদের পরিবর্তে কেবল রবিবার 


ংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন। 
‘যে-কোন সঙ্তরান্ত হিন্দুসস্তানকে সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশাধিকার দান। 


-xvps কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাক! 


দক্ষিণ| দিবার রীতি প্রচলন। 


,.*বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন i 


বোর্ডঅব-একজামিনার্সের সদস্য I 


"সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১ বেতন গ্রহণের 


রীতি প্রচলন। 


“*.অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংল! স্থল-ইন্স্পেক্টরের 


পদ। বেতন-বৃদ্ধি_মাঁসিক ২০২। 


*'নমাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান 


শিক্ষকরূপে গ্রহণ। 
‘নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন l 
*বদ্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। 


আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, নবেহ্বর..-হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা 


অক্টোবর-ডিসেম্বর 


-ARAA চারিটি মডেল স্থল স্থাপন। 


৪ অক্টোবর ...বিধবাবিবাহ-বিধির. জন্য সরকারের নিকট 


আবেদনপত্র । 


১৩২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


২৪ ডিসেম্বর *“বৃহুবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট 
আবেদনপত্র । 

১৮৫৬ ১৪ জাঙ্গ্য়ারি'-'মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন | 

১৬ জুলাই ***বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়। 

৭ ডিসেম্বর "প্রথম বিধবা-বিবাহ। ব্র-_ প্রসিদ্ধ কথক বাঁধন 
তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব) কনাা__ 
পলাশডা্ গ্রামনিবাসী ব্ৰহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
দ্বাদশব্ীয়া বিধবা-কন্যা। কালীমতী । 

১৮৫৭, নবেশ্বর-ডিসেম্বর***হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্দমানে একটি 
বালিকা বিগ্যালয় স্থাপন। 

১৮৫৮, জাহুয়ারি-মে-**হুগলী জেলায় আরও তেরটি ( তন্মধ্যে বীরসিংহে 
একটি ), বর্দমানে দশটি, মেদিনীপুরে ( ভাঙ্গাবন্ধ, 
বদনগঞ্জ ও শান্তিপুরে ) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি 
বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। 

'''তত্ববোধিনী সভার সম্পাদক। 
৩ নবেম্বর **'সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপ্য।লের পদ ত্যাগ । 
১৫ নবেম্বর :..‘সোমপ্রকাশ’ পত্র প্রকাশ । 
১৮৫৯, ১ এপ্রিল Afa ( মুশিদাবাদ ) ইংরেজী-বাংলা স্থল প্রতিষ্ঠা । 
২৩ এপ্রিল ""রামগোপাল মল্লিকের সি 'দুরিয়াপটীর  বাঁটাতে 
*"বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন à 
যমে "তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায় সম্পাদকের পদ 
ত্যাগ। 
১৮৬৯, : এপ্রিল “কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটরী। 
ডিসেম্বর -faa পেট্রিয়টে'র পরিচালন-ভার গ্রহণ। 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী ১৩৩ 


১৮৬৩, নবেম্বর  -.-ওয়ার্ডস্‌ ইন্ষ্টিটিউশনের পরিদর্শক I 
১৮৬৪ *.*“কলিকাত| ট্রেনিং স্থুল’ নামের পরিবর্তে 
মেট্রোপলিটান ইন্ষ্টিটিউখন নামকরণ। 
৪ জুলাই *.*বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি 
eva নির্ববাচিত। 
১৮৬৬, ১.ফেব্রুয়ারি'**বহুবিবাহ রহিত করণের. জন্য দ্বিতীয়, বার 
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র । 
১৮৭০,  জান্গুয়ারি-*ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় CURA 
মুদ্রা দান। 
১১ আগষ্ট seii বতমর বয়স্ক পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহিত থানারুল কুষ্ণনগর-নিবাসী gE W] 
পাধ্যায়ের ১৪ বৎসর cw বিধবা-কন্তা 
ভবন্ছন্দরীর বিবাহ দান। 
১৮৭১, ১২ এপ্রিল '**কাঁশীতে মাতার মৃত্যু | 
১৮৭২, se জুন “হিন্দু ফ্যামিলি ত্যান্য়িটি ফণ্ডের SE I 
১৮৭৩, জানুয়ারি, 'মেট্টোপলিটান কলেজ। 
নবেম্বর (?)**মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্ামপুকুর শাখা । 
১৮৭৫, ৩১ মে **সম্পন্তির উইলকরণ। 
১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি...হিন্দু ফ্যামিলি আযানুয়িটি ফণ্ডের i-o ত্যাগ | 
১২ এপ্রিল ***পিতা ঠাকুরদীসের কাশীলাভ। 
‘কলিকাতা বাছুড়বাগানের বাটী নির্মাণ । 
১-২ আগষ্ট ...চকদীঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়ের উইলের 
মামলায়, উইল প্রকৃত নয় বলিয়া জমিদারপত্রী 
রাজেশ্বরী দেবীর সপক্ষে বর্দমানে এজাহার দান। 


১৩৪ 


১৮৭৭, এপ্রিল 


১৮৮০১ ১ জানুয়ারি 
১৮৮৩, 


১৮৮৫১ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


- গোপাললাল- ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের 


ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা,__ছাত্রদের বেতন 
মাসিক ৫০২ 


fA আই. ই. উপাধি লাভ। 

"পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে! মনোনীত 1 
--মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখ|। 
১৮৮৭১ জান্ুয়ারি-* 


"PED ঘোষের লেনে নবনিস্মিত বাটীতে 
মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ। 


*"'মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা। 


১৮৮৮) ১৩ আগষ্ট 
১৮৯০১ 5৪ এপ্রিল 
১৮৯১১ ২৯ জুলাই :.. 


"পত্নী দিনময়ীর মৃত্যু । 
**'বীরসিংহে তগবতী বিদ্যালয় স্থাপন | 


কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি 
প্রায় ae টা) 


দীনবন্ধু মিৰ 


er ৬৬ বৎসর পূর্বের, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখিতে 
বসিয়া বন্ধিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার 
এখনও সময় হয় নাই।” কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় তিন পোয়া শতাব্দী 
কালের মধ্যেও সে সময় আর বাঙালীর হইল না। অথচ ইহার সম্বন্ধেই 
বক্ষিমচন্দ্র সে দিন লিখিয়াছিলেন, “এই বঙ্গদেশে দীন্বন্ধুকে না-চিনিত 
কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ ছিল না?” সেই 
দীনবন্ধুকে আমরা! faro হইতেছি। 

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই ; তাহার নিমচাদ, ঘটিরাম, নদেরচাদ, হেমটাদ, লীলাবতী 
বাঙালীর দৈনন্দিন স্থৃতিতেও সজীব; তাহার CRUS একাদশী,’ 
‘জামাই বারিক’ বাংলা দেশের সে-যুগকেও এবযুগে সঞ্জীবিত করিয়া 
রাখিয়াছে ; তাহার ‘নীলদর্পণ’ আজ বাংল! দেশের ইতিহাসে স্থান 
পাইয়াছে। 

বস্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনচরিত লেখেন নাই; আমরাও fafacefu 
না। তাহার জীবনীর উপাদানমাত্র আমরা এই CER পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিলাম। ভবিষ্যতে যদি কোনও সাহিত্যরসিক বাঙালী 
বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর খণশোধ করিতে প্রয়াসী হন, আমাদের এই 
উপকরণে তাহার সাহায্য হইবে। « 


s বাল্য ও ছাব্রজীবন 


১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঞ্ছিমচন্দ্র “রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের জীবনী ও 
রস্থাবলীর সমালোচনা” লেখেন। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে তাহাই 
আমাদের প্রধান উপজীবা। দীনবন্ধুর বাল্য ও ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন :— 

“পূৰ্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কীচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ 
ূর্োত্তরে চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী 
এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম 
চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি । এ গ্রাম নদীয়া 
জেলার অন্ত্গত। বাঙ্গাল! সাহিত্য, দর্শন ও ধর্শশান্্র সম্বন্ধে নদীয়া 
জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি 
গৌরবের স্থল। 

সম ১২৩৮ শালে* দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাটাদ 
মিত্রের পুত্র।. তাহার বাল্যকাল সন্ন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। 
দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা 
আরম্ভ SOS -+ 

দীনবন্ধু হেয়ারের স্থল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় 
ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়| কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের 
একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার 
S আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
পরিচয় ছিল না৷” 


* ললিতচন্তর মিত্র পিতার জন্স-তারিখ-_”১২৩৬ চৈত্র" বলিয়াছেন। 


বাল্য ও ছাত্র-জীবন ১৩৭ 


দীনবন্ধুর ছাত্র-জীবনের কথা বিশেষভাবে জানিতে হইলে সেই 
সময়কার সরকারী শিক্ষাবিষয়ক রিপো্টগুলি mcs পাঠ করা 
আবশ্তক। আমরা এ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
এখানে তাহার উল্লেখ করিব । 
দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময়ে হিন্দুকলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল বা হেয়ার 
সাহেবের স্কুল নামেও পরিচিত ছিল ; ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্রাঞ্চ স্কুলেরই 
নামকরণ হয়__হেয়ার স্থূল । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু কলুটোলা! ত্রাণ 
"p হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি-পরীক্ষার 
ফল এইরূপ £_- 
History 21.25; Geography 23 ; Garmmar 27 ; Mathematica 


28.5; Trang. from Vernacular 40; Oral examination 17, Total 
156.5, Total value 800;* 


ইহার পর দীনবন্ধু ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ শ্রেণী হইতে পুনরায় জুনিয়র 
বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং যথাসময়ে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই 
বৃত্তি-পরীক্ষার ফল উদ্ধত করিতেছি £- 
FOURTH CLASS. 


Literature 36.4; Mental Philosophy 39; History 59-2 ;. 
Pure Mathematics 39.5; Mixed Mathematics 47,5; English 
Essay 99; Vernacular Essay 85. Total 276.6)1 
—M—— ML MOgod EN 
* General Report on Publie Instruction, in the Lower Provinces. 
of the Bengal Presidency, from 1st October, 1849, to 80th September, 
1850, p. ocxxxviii. 
t Genl, Reps... From 1st October, 1850, 10 80th September, 1851, 


p. cxlii. 


১৩7 দীনবন্ধু মিত্র 


দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মধ্যে এই বৃত্তি-পরীক্ষায় বাংলায় 
সর্ব্বাচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন I 
পর-বৎসর-_১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের তৃতীয় শ্রেণী 
হইতে পরীক্ষা দিয়! সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি-পরীক্ষার ফল 
এইরূপ :— 
THIRD CLASS. 


Year in the Oollege—1 Year. Literature 38; Mental 
Philosophy 86; Pure Mathematios 54,5; Mixed Mathematics 
51; History 55; English Essay 29,5; Vernacular Essay 80, 
"Total 287.* 


এবারও তিনি হিন্দুকলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে বাংলায় 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকা 
এইরূপ ছিল: 
THIRD OLASS, 
Literature 
Prose.—Johnson's Rambler, 
Poetry.—Richardson's Selections from Thomson. 
History,—Elphinstone's History of India, Vol. II, to end 
of Book IX. 4 
Mental Philosophy,—Aberorombie's Moral Feelings. 
—lIntellectual Powers, Part V. 
Mathematics. 
Conic Sections, ( as in Goodwyn. ) 
Theory of Algebraical Equations. 
Mechanics, ( as in Potter and Snowball. ) 


১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের সেসন পরিবন্তিত হওয়ায় কোন gfe- 
পরীক্ষা হয় নাই। তবে এই বৎসর ১৯এ জানুয়ারি তারিখে দীনবন্ধু 


* Ibid. From ist October, 1351, to 30th September, 1852, 
p. oixxxviii, 


বাল্য ও ছাত্র-জীবন ১৩৯ 


শিক্ষকতা কর্মের পরীক্ষ! দিয়া! কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন।* শিক্ষা-বিষয়ক 
রিপোর্টে প্রকাশ £- 

TEACHERSHIP EXAMINATION. The examination of 

candidates for employment in the Education Service has been 


continued, and the names of those candidates who have passed 
are as follows :— 


1858, 
Khetternath Addy .. Brà Grade, 
19th " H 
aang Dinnobundoo Mitter, ur Bed p 


These examinations were instituted with a view to obtain 
some classification of the School-mastera and to regulate their 
promotion by the order of merit, The Counoil regret that they 
are not better attended, t 


দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দীনবন্ধু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিনিয়র 
বৃত্তি পরীক্ষা, দিয়া পুনরায় ve. টাক! বৃত্তি লাভ করেন। এই 
বৃত্তি-পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


SECOND CLASS 


No. of Years held Scholarship—1 ; Senior or Junior Soholar- 
ship-holder—Senior ; Literature proper 618 : Moral Philosophy 
and Political Economy 98; History 60.5 ; Pure Mathemties 


মার ৮50 

* দীনবন্ধু মৃত্যুর পরে 'তমোলুক পত্রিকা (১ম গর্ব, s খণ্ড পৃ. ১২৮) 
লিখিয়াছিলেন £ঃ_“দীনবন্ধু বাবু বিভালয় পরিত্যাগের পর কিছু দিন কলি কাতার fet 
কালেজের Peeens নিযুক্ত «perer কলেজ ছাড়িয়| দীনবন্ধু থে কিছু দিন 
শিক্ষকতাকাধ্য করেন, 'ভারত-সংস্কীরক'ও (৭ নবেম্বর ১৮৭৩) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন 
1852, to 27th January, 


t Genl, Rep....From 30th September, 
1835, p. xlvi, 


৯৪০ দীনবন্ধু মিত্র 


66,5 ; Mixed Mathematics 72 ; English Essay 84.5 ; Translation 
34. Total 859.8. Retains Rs, 80 * 


১৮৫৫ গ্রষ্টাবের সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষীয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 
দীনবন্ধুর নাম পাওয়া যাইতেছে না। তিনি এই qw পাটনার 
পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। 


সরকারী চাকুরী 


দীনবন্ধুর চারুরী-প্রসঙ্গে বঞ্ছিমচন্ত্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, a 
তাহা উদ্ধত করিতেছি £- 

“বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, 
১৫০২ Bre] বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। এ 
qi তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া! সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় 
বৎসর পরেই তীহার পদ বৃদ্ধি হইগাছিল। তিনি wfosl বিভাগের 
ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান।--.পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্ত 
তখন বেতনবুদ্ধি হইল ন1 পরে হইয়াছিল ।** 

উড়িয়া বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়! বিভাগে (প্রেরিত হয়েন, 
এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীল- 
বিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নান! স্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। 
তিনি «E সময়ে 'নীল-দর্পণ* প্রণয়ন করিয়! বঙ্গীয় প্রজাগণকে 
অপরিশোধনীয় খণে বদ্ধ করিলেন ।-:. 

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ববার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন । 


* Ibid., Appendix D, p. ocexxv- 


সরকারী চাকুরী ১৪১ 


ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন) বিশেষ 
কাধ্য-নির্বাহ জন্য তিনি ঢাকা রা অন্যাত্র প্রেরিত হইতেন। 
ঢাক! বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু নবীন তপস্বিনী’ 
প্রণয়ন করেন। উহা! কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। এ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু 
প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিছ্ের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্ত 
স্থায়ী হয় নাই । 
দীনবন্ধু sat বিভাগ হইতে পুনর্ববার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত 
হয়েন। আবার ফিরিয়া আঘিয়া উড়িয্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। 
পুনর্ববার নদীয়! বিভাগে আইসেন। কুষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। 
সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি repr 
পরিত্যাগ করিয়া, কলিতাতায় স্ুপরনিউমররি ইন্স্পেক্টিং 
পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহাযাই 
এ পদের কাধ্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য কয় বৎসর 
আত স্থচারূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল । ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুসাই 
যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার wu কাছাড় গমন করেন। তথায় 
সেই গুরুতর কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন। 
কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন।* এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি৷ আপনাকে 
কত দূর FSi মনে করেন বলিতে পারি ন! ।  দীনবন্ধুর অদৃষ্টে 4 
* "নাপ্তাহিক সংবাদ 1,-*১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার atia সন্তোধ-সহকারে প্রকাশ 
করিতেছি, বার্ভাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কাধ্যনচিব প্রযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র: এবং 
শ্রীযুক্ত বাবু ataia বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন l'— 
“এডুকেশন গেজেট,’ ১৩ ভ্যৈ্ঠ ১২৭৮ (২৬ মে :৮৭১)। 


১৪২ দীনবন্ধু মিত্র 


পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই । কেন না; দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, 
কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তদিগেরও প্রাপ্য 
হইয়| থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত গদ্দিভ দেখা যায়। 
দীনবন্ধু এবং স্বর্য্যনারায়ণ এই দুই জন পোষ্টাল বিভাগের 
কর্ণ্মচারীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। ZI- 
নারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি 
করিতেন ; অন্য যেখানে কোন কঠিন কাধ্য পড়িত, দীনবন্ধু সেই- 
খানেই প্রেরিত হইতেন | এইরূপ কাৰ্য্যে ঢাকা, উড়িস্যা, উত্তর পশ্চিম, 
দীরজিলির্ঘ, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্বদা যাইতেন। এইরূপে, তিনি 
বাঙ্গালা ও Wfegr প্রায় সর্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, 
বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে 
পরিশ্রমের ভাগ তাহা! তাহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের 
কপালে ঘটিল।” 
দীনবন্ধুর প্রতি কতৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদ ‘অমৃত বাজার 
পত্রিকা» একাধিক বার করিয়াছেন £-_ 

“স্থপার নিউমারারি ইনেস্পেক্টার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর 
বোধ হয় টুইডি সাহেবকে [ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ] অনেক সাহায্য 
করিয়াছেন। কারণ, আমরা যখন পোষ্ট আপিন বিভাগের নৃতন 
বন্দবন্তের কথ! শুনিতে পাই দীনবন্ধু বাবু প্রায় সেই কার্ধ্যে নিযুক্ত 
হুইয় গমন করেন। লুসাই যুদ্ধে অনেক সৈন্য গমন করিয়াছিল 
তাহাদের নিয়মিত পত্র যাইবার সুবিধার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে পাঠান 
হইয়াছিল, বীরভূমে প্রায় ২৩ মাসের জন্য তিনি গমন করিয়াছিলেন, 
কিসের নিমিত্ত তাহা বলিতে পারি না। দীনবন্ধু বাবু নৃতন বন্দবস্তের 


মৃত্যু ১৪৩ 


নিমিত্ত প্রায় বিদেশাভিমুখে গমন করিয়া! থাকেন এবং তাহাতে 
তিনি কৃতকাৰ্য্য হইয়া ফিরিয়া! আসেন তাহার সন্দেহ নাই। 

দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট অফিসের কর্শে বিশেষ পাঁরদগিতা 
দেখাইয়াছিলেন সেই জন্যে তিনি গবর্ণমেপ্ট হইতে বায় বাহাদুর 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন | কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার TBAT এবং বেতন 
বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। আমর] ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর 
তাহাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া! দিয়া তাহার পরিশ্রমের যথার্থ ফল 
তাহাকে প্রদান করিবেন ॥ (৭ জুন ১৮৭২) 

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পে্টরের 
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু দীর্ঘকাল ইনস্পেক্টরি কর্ম 
করিয়া শেষে তাহার গত কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি, কলিকাতায় 
আনীত হন। এখানে তাঁহার fete পরিশ্রম করিতে হইত, 
কিন্ত তিনি তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া২ এক স্থলে থাকায় কতক 
বিশ্রাম পাইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার তাঁহাকে ভ্রমণ কার্যে নিযুক্ত 
করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যাবজ্জীবন ভ্রমণ করিয়া শেষে একটু 
শান্তি প্রাপ্ত না হইলে ভারি কষ্টকর বিষয় 1” (১৩ অক্টোবর ১৮৭২), 


মৃত্যু 
অতিরিক্ত পরিশ্রমে দীনবন্ধুর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল | ১নবেশ্বর 
১৮৭৩ তারিখে তিনি পরিবারবর্গকে অকুলে ভাঁদাইয়া পরলোকগমন 
করেন। ডাঁক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অবিচারের ফলেই তাহাকে অকাল- 
মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল । বন্ধিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন £_ 
“দীনবন্ধুর যেরূপ কাঁ্ধ্যদক্ষতা এবং বহুদশিতা ছিল, তাহাতে 
তিনি ষদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন 
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দীর্ঘ 
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পূর্বেই তিনি পোস্টমাস্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর 
জেনেরল হইতে পাঁরিতেন। কিন্তু যেমন শত বার ধৌত করিলে 
অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহ 
গুণ থাকিলেও কুষ্ণবর্ণের দৌষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ 
টাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহ গুণ ঢাকিয়! রাখে। 

পুরস্কার দূরে থাকুক শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত 
হইয়়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে 
বিবাদ উপস্থিত হইল।  দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার 
জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত 
হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার পরে হাবড়া ভিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্তন ৷” 
দীনবন্ধুর মৃত্যুতে “অমৃত বাজার পত্রিকা” (৬ নবেম্বর ১৮৭৩) যে 
মন্তব্য করেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :— 

We are hardly in a position to dwell much on the death of 
our dearest friend Babu Deno Bundhu Mittra, The blow has 
paralyzed us. We wish we could give vent to our pent up 
feelings, but the shook has stunned us and we can neither weep 
nor realize the tremendous loss which the country has suffered, 
We would however for one moment forget our private grief and 
ask Government in the name of justice to enquire about the 
following particulars in connection with our lamented friend, 
A few days before his death, Babu Deno Bundhu while in a very 
bad state of health told us that he was sure to die and its real 
cause was the party spirit which was rampant between Mr. 
Tweedie and Mr. Hogg. Will Government enquire into this 
matter? Will it call upon Mr. Hogg to explain why was the 
Babu removed from the Supernumerary Inspeotorship of the 


Calcutta Post Office where he found some rest after 14 years’ 
hard life of a Postal Inspeotor and which he so well deserved, 
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and compelled to revert to his former post? Why was it that 
the post thus vacated by the Babu was filled up.by two Euro- 
pean Supernumerary Inspeotors who were in every way inferior 
to him, but who drew double the pay that he used to get? Why 
was not the privilege leave for which the Babu earnestly sought 
& few weeks before he became seriously ill granted him, 
although during his nineteen years’ meritorious service he had 
never availed himself or a single day's leave? We distinctly 
remember ío have heard him say that he was denied the 
privilege of even common etiquette, because he had the mis- 
fortune of once being a favourite of Mr. Tweedie, He was thus 
sacrificed to a party spirit in which he was not in the least 
concerned. If he was allowed to toil quietly in the Calcutta 
Post Office instead of being made to travel incessantly with 
his bad health from one district to another, he would haye 
perhaps lived much longer and did not leave the country to 
mourn for him so soon. In the name of the whole nation, 
we ask Government to take into its consideration the 
above circumstances and award punishment to those who have 
been instrumental in bringing bim to an untimely grave, In 
justice to the sacred memory of the dead, Government ought 
io do it, Babu Deno Bundhu was the nation's idol anda 
dagger penetrated into their hearts could not have given them 
greater pain than the death of him whom they most adored. 
Now another word to Government, Babu Deno Bundhu has 
left a large family in a helpless state, Government is in duty 
bound to take care of them. Some provision must be made for 
them, either in ths shape of a bonus or annuity. Babu Deno 
Bundhu was entitled to a pension of one-third of his pay and 
we beg to propose that the same be allotted to his eldest son 
till he is ina position to support hia family. We hope our 
other contemporaries will take up this matter and insist upon 
Government to grant our prayer. lf Government thinks that 
some additional taxes should be imposed on this account, the 
whole nation will gladly accede to its wish. 


১০ 


apala] 


প্রাথমিক asais পঠদশায় দীনবন্ধু cree লিখিতে হুর 
করেন। তাহার প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ বলিয়াছেন :— 
^t হেয়ার স্কুলে ] থাকিতে থাকিতেই তিনি stet] রচনা 
আস্ত করেন। সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা । 
তখন গ্রভাকর সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গীলা 
সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন | বালকগণ তাহার কবিতায় 
মুগ্ধ হইয়া! তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বাগ হইত । ঈশ্বর গুপ্ত 
spag লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুংস্থক ছিলেন । 
হিন্দু-পেট্‌রিয়ট যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে 
অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের fas qo কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল 
কত দুর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বল! যায় না। দীনবন্ধু 
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর aaa নিকট 
aĝi স্থতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া 
আপনাকে অরুতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। few ইহাও 
অস্বীকার করিতে পারি না ষে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, 
ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাঁদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। 
তাহার Praa অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য 
পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
রচনামধ্যে ঈশ্বর cus কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল 
দীনবন্ধুতেই কিয়ং-পরিমাণে তাহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া। যায়।” 
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“এলোচুলে বেণে বউ আলত দিয়ে পায়, 
নলক নাকে, কলসী কাকে, জল আনতে যায়” 
ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর GATE স্মরণ হয়। 


* * * 

“আমি যত দূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা! “মানব-চরিত্র”- 
নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত “সাধুরগ্রন'-নামক 
সাপ্তাহিক পত্রে উহ! প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য 
এ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর 
«cea প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্তে এ কবিতা পাঠ করিয়| কিরূপ বোধ 
করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত 
করিয়াছিল। আমি এ কবিতা আদ্যোপান্ত Pz করিয়াছিলাম এবং 
যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্রনখানি জীর্ণগলিত ন! হইয়াছিল, তত 
দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই 19 কবিতা আমাকে এমনই মনত্রমুগ্ 
করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া] 


বলিতে পারি I 
* 


ak অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিত| লিখিতেন। 
তাহার প্রণীত কবিতাসকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত | তিনি সেই 
তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ 
"qais কাব্য এবং "utet কবিতা" সেই পরিচয়ান্্রূপ হয় নাই। 
তিনি ছুই বৎসর, জামাই-বষীর সময়ে, “জামাই-যগী” নামে দুইটি 
কবিতা লেখেন [সংবাদ প্রভাকর, ৫ জুন ১৮৫১ ও ২৫ মে ১৮৫২]। 
এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত 
পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই-য্ঠা” যে সংখ্যক 
প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনমু্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই 
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সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, Y কাব্য এবং 
দ্বাদশ কবিতা” দেরূপ প্রশংশিত হয় নাই।: তাহার কারণ সহজেই 
বুঝা যায়। হাস্তরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। “জামাই- 
যী”তে হাস্তারস প্রধান । স্থরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হান্যরসের 
আশয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা! লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহ! ae fans হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা । 
* » * 
দীনবন্ধু গ্রভাকরে [ ১৪-১৫ মার্চ ১৮৫৩ ] “ব্জিয়-কামিনী” 
নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের 
নীম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার 
বৎসর পরে "নবীন তপস্বিনী’ লিখিত হয়। ‘নবীন তপস্থিনী’র 
নায়কের নামও বিজয় নায়িকাও কামিনী । চরিত্রগত, উপাখ্যান 
কাব্য ও নাটকের নায়কনারিকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই 
ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।” 
দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনাগুলি বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত 'দীনবন্ধু-গন্থাবলী’তে সংগৃহীত হইয়াছে। রচনার নিদর্শন- 
স্বরূপ আমর! তাহার দ্বিতীয় বারের “জামাই-যা” কবিতাটি ‘সংবাদ 
প্রভাকর’ (২৫ মে ১৮৫২ ) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি — 
“আইল স্থখের যণঠী, স্থখ জঠি মাসে। 
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবানে ॥ 
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে। 
ছুটিল কামের তীর, কাঁমিশী-আননে ॥ 
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন। 
পাজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন ॥ 
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আশা-তরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে | 
কাটিয়াছে এত দিন, ধৈর্য্য হালি ধরে ॥. 
ছাড়ায়ে শীতল-যষ্ঠী, ভাবাকুল মন । 

কত শোকে অশোকের, পায় দর্শন ॥ 
অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে । 
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে ॥ 
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি॥ 
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি ॥ 
মাঝের কদিন হোক্‌, এখনি যাপন। 
অশোকে অরণ্য-যষ্ঠী, করি উদ্যাপন ॥ 
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার 
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার ॥ 
সহসা জামাতা যত, উঠিল শিহরে I 

শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে ॥ 
কালনাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে | 
কৌচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে ॥ 
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর I 
অপরূপ কপ, আটা, চোনাট সুন্দর ॥ 
সবুজ-বরণে বাঁরাণসীর উড়ানি। 

সে উড়ানি নায়িকার, নয়ন-জুড়ানি ॥ 
গলায় বিলাতি cos, পকেটেতে ঘড়ী ৷ 
কাটা তার, প্রেম কাটা, বেধে ঘড়ী ঘড়ী ॥ 
কারপেটি জুতা পায়, শোভা পায় যত। 
জুতা নয়, সে জুতায়, জুতা মারে কত ॥ 
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করশাণা স্থাশোভিত করিল অঙ্গুরী । 
গলায় রুমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী ॥ 
কেশে কাটি বাকা fr fo, বিলিতি ধরণে। 
মনেতে গরব কত, পরব-পাঁলনে ॥ 
রমণীয় পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয় । 
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয় ॥ 
কিবা রাজা কিবা! প্রজা, ধনী কিবা দীন। 
পীযুষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন ॥ 
রম্য gi গজনন্ত, নিশ্মিত পালঙ্গে 1 
যত Wi ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙগে ॥ 
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়পীর সনে । 
ততোধিক হয় স্থখী, প্রেম-আলিঙ্গনে ॥ 
রুষিণীর বিশ্বাধরে, করিয়া p à 
পাতার কুটার ভাবে, ইন্দ্রের ভবন ॥ 
জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন YS I 
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত ॥ 
পাঠ করে কুল-কো্গী, গোষ্ঠী অনুসারে । 
জগ্ঠি মানে, ফষ্টি করি, যষী-পালা সারে ॥ 
fast কর! ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ । 
ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে তোষ ॥ 
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে। 
ফলে আর, WA কেবা, আছে তাঁর চেয়ে ॥ 
ছেঁড়া সথতা ষোড়া দিয়া, ফোড়াগীথা বুয়। 
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছিড়ি নয় ॥ 


রচনাবলী 


যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই। 
কোন দিন নাহি তার, ষঠার কামাই ॥ 
ছু-কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়। 
aĝa বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায় ॥ 
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ । 
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ ॥ 
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান। 
ষগাতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান ॥ 
সতত থাকিয়ে তথা, স্থখী নয় মনে। 
মাতালে মদের সুখ, জানিবে কেমনে I 
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি। 
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি ॥ 

ছু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই। 
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই ॥ 
ছেলে দেখিবারে যাব, বাট! নিতে নয়। 
পো-নামে পোয়াতি বাচে, TÉ লোকে কয় ॥ 
এক দিকে বাপ. সাজে, আর দিকে ব্যাটা। 
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে, সাজিলেন জ্যাটা ॥ 
পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে। 
নবীন-জামাই কথা রচিব যতনে ॥ 
একে একে উপনীত শ্বশুর সদনে। 
জামাই আইল দেখি, সবে বব মনে। 
কেহ আদি সমীরণ করে সঞ্চালন 
বারি ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥ : 
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তৈল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে। 
মনৌসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে ॥ 
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার । 
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার ॥ 
"T9 দ্রব্য নানামত করি আয়োজন । i 
অধীর হইল তাঁর! জামাই কারণ ॥ 
মাতা খাস্‌, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে l 
অবিলম্বে বনমালী আন গে অন্দরে ॥ 
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে | 
মন কিন্তু গেছে মনোৌমোহিনী মণ্ডলে ॥ 
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে ৷ 
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে ॥ 
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্‌ কাজ । 
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ ॥ 
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন । 
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ ॥ 
শাশুড়ীর আশীর্বাদ ধানেতে প্রকাশ । 
তনয়ার হও দাস__এই অভিলাষ ॥ 
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায় I 
হাস্য আস্তে আসনের নিকটে দাড়ায় ॥ 
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ। 
দাড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন ॥ 
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়। 
কি কারণ দীড়ায়েছি শুন পরিচয় ॥ 


রচনাবলী 


নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে । 
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে | 
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি। 
না বসিলে কিসে বসি বমিবারে নারি ॥ 
হাসিয়ে কহিছে এক তরুণী কামিনী । 
হৃদয় জুড়াল শুনে স্থমধুর বাণী ॥ 
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক। 
জান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক ॥ 
পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন। 
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥ 
ুহূর্ভেক নিরাসনে নাহি কোন নারী । 
অনুক্ষণ cator আছে উপরি তাহারি ॥ 
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাঁও। 
সেই হেতু আমা সবে বদাইতে চাও ॥ 
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে । 
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে ॥ 
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি। 
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি ॥ 
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী । 
আহা মরি! খাও কিছু, ww মুখ-শশী | 
হাব! ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে I 
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে I 
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে। 
“eq মানো” বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥ 
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পরিহাঁসে রসালাপ করে যত মেয়ে । 
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে ॥ 
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন। 
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন ॥ 
বারিহীন গেলীসের ঢাকনি উপরে । 
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে ॥ 
বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা । 
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা ॥ 
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর । 
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর ॥ 
কোনমতে মেয়েদের না দেখি FFA | 
কাটালের বিচি কেটে করেছে COXA ॥ 
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে । 
আহ্লাদে হইয়া কাঁণা দিতে হয় পেটে ॥ 
তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাচ। 
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ ॥ 
পিপুলপাতের পানে খিলি বানাইল। 
এলাচ নবঙ্গ es] ভেল করে দিল ॥ 

চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-পিতাঁবাসে। 
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে ॥ 
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল। 
কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল ॥ 
বলে বাণী কোকিলবাদিনী স্থলোটনা। 
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না ॥ 


রচনাব্লী 


সুরসিক বলে শুন শুন গুণবতি। 
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী ॥ 
কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে। 
বীশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব জনে ॥ 
আর বাম! বলিতেছে বচন সরল। 
মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল ॥ 
গুণমণি বলে “ধনি, শুন বলি সার। 
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর I" 
শুনিয়ে সরস ভাষা ভূবনমোহিনী। 
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি ॥ 
অচতুর west করে ঢাকনি মোচন। 
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন ॥ 
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে। 
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে ॥ 
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ। 
অবাক্‌ আদুরে ছেলে হয়ে অপমান ॥ 
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন। 
544 চোষ্য লেহ্‌ পেয় অপূর্ব অশন ॥ 
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন। 
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন I 
মোম গলাইয়া বাটি পূরে We ক’রে। 
হবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে ॥ 
পিটুলির qx ঢেকে দেয় দুদ-সরে। 
-সর ফুঁড়ে কার আখি যাইবে ভিতরে ॥ 
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লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়। 
একে বা ঠকিয়ে যায় আরে বা ঠকায় ॥ 
জামাই ঘেরিয়ে বসে স্থলোচনাগণে t 
পয়ো দহ মধুফুল দিয়েছে যতনে ॥ 
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে । 
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে ॥ 
কেহ বলে উপরোধে টে'কি গেলে লোক । 
পার না কি খেতে তুমি দুদ এক ঢোক ॥ 
অধরে অস্বর দিয়া কহিছে শালাজ। 
গোটা কত মিঠে আব খাও ত্যজে লাজ. 
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি ৷ 
উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি ॥ 
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস 1 
দিতে পারি মনোমত কিন্তু তাহে আশ ॥ 
কি জানি মুকুতা-দাতে যদি লেগে যায় ॥ 
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায় ॥ 
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত ৷ 
নি-আশ বাছিয়। দিলে রক্ষা পাবে দাত ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন। 
অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন ॥ 
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ | 
নি-আশ ও আব দেখ মেলিয়ে নয়ন ॥ 
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে 1. 
ISIS খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে ॥ 


রচনাবলী 


কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে। 
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে ॥ 
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ । 
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমীজ ॥ 
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস। 
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস ॥ 
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির | 
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর ॥ 
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ। 
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥ 
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি। 
অবশেষে অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী ॥ 
মনের আধার যায় দেখিয়া আধার। 
নিশিতে প্রণক্ব-নীরে দিবেন সাতার ॥ 
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল l 
ভূষণে fiel করে তনয়া-কমল ॥ 
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ। 
সাঁজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ ॥ 
মোহিনীর খোপা বাধে চিকাইয়া চুল। 
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল ॥ 
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল। 
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল ॥ 
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল I 
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল ॥ 


১৫৭ 


১৫৮ 


দীনবন্ধু মিত্র 


গোধূলিতে ধ্যান পুজা করি সমাপন à 

RAT জামাই বাবু করেন ভক্ষণ ॥ 
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে | 
আছেন পরম স্থখে কথোপকথনে ॥ 
রহস্তে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ। 
চল চল মনমথ, করিতে শয়ন ॥ 
শ্তালকী শাঁলাজ সঙ্গে সানন্দে KERI 
আইল শয়নাগারে পূর্ণমনোর্থ ॥ 
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্র-উপরে 1 
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে ॥ 
স্ববদনীগণে বলে সুমধুর স্বরে | 
ACT SIUE রস পালঙ্র-উপরে ॥ 
নিজ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ। 
আমর] থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ ॥ 
শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে । 
লুকাইয়ে দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে ॥ 

কি কথা কহিবে কান্ত কারছে কামন| ৷ 
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা ॥ 
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই। 
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই ॥ 
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী। 
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিনি ॥ 
কামিনী কহিল কথা পীযুষের তারে।, 
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে y. 


রচনাবলী ১৫৯ 


স্থরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে। 
বচন-রচন| ভাল রসিক! রূসিকে ॥ 
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক। 
কিসে প্রাণকমলিনি, আমি স্থরসিক ॥ 
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন I 
বল দেখি আমি তব হই কোন্‌ জন I 
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর I 
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর ॥ 
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুজ বির 212 | 
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই ॥ 
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল। 
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল ॥ 
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে I 
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে ॥ 
নানারপ আলাপনে নিশি হয় শেষ। 
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ ॥ 
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে | 
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে I 
মনোস্থখে AIAN AAI চরণ। 
রচিলেন দীনবন্ধু KII পার্বণ ॥ 


গরন্থাবলী £ দীনবন্ধুর রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্ৰমিক 
তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 
লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত | 


১৬০ দীনবন্ধু মিত্র 


১। নীল দর্পণং নাটকং। ২ আশিন ১৭৮২ শকাব্দ, ইং ১৮৬*। 
পৃ. ৯০4-২ শুদ্ধিপত্র। 
নীল দর্পণং নাটকং নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর 
ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং | ঢাকা শ্্রীরামচন্্র ভৌমিক 
কর্তৃক বাঙ্গালাযস্ত্ মুদ্রিত। শকাবা! ১৭৮২। ২ আশ্বিন। 
"eei? বাস্তব-ভিত্তির উপর রচিত। ভারত-সংগ্কারক' (৭ 
নবেম্বর ১৮৭৩ ) পত্রে প্রকাশ :— 
নীলকর-পীড়িত নিরাশরয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহ! করিয়াছেন, 
Say বঙ্গভূমি তাহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও 


নাটকখানি ১৮৬১ সনে Nil Durpun, or The Indigo 
Planting Mirror নামে “A Native" কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত 
হইয়াছিল। URGE আর কেহই নহেন, স্বনামধন্য মধুস্থদন দত্ত | 


২। নবীন তপস্থিনী নাটক। TUS, ১২৭০ সাল, ইং ১৮৬৩। 
পৃ ১৫৭) 


৩। বিয়ে পাগলা বুড়ো (প্রহসন)। ইং ১৮৬৬। 
ইহা ১৮৬৬ সনের গোড়ায় প্রকাশিত) ও বৎসরের ২১এ জুলাই 
“বেঙ্গলী'-মম্পাদক লিখিয়াছিলেন ষে, তিন মাস পূর্বে প্রহসনখানির 
সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল) 


বাগ্সিতা ১৬১ 
৪। ayata একাদশী (নাটক )। ইং ১৮৬৬। 


২৪ নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখের “বেঙ্গলী” পত্রে সমালোচিত | 
ei লীলাব্তী (নাটক )। ১২৭১ সাল (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৭ )। 
পৃ; ১৯২। 


e| "aget কাব্য £ 


১ম ভাগ । ১৭৯৩ শক (৪ আগস্ট ১৮৭১)। পৃ. ১২৪। 
২য় ভাগ। নবেম্বর ১৮৭৬। পৃ. ৪৭। 


^| জামাই বারিক (প্রহসন )। ১০২৯ 353 (২০ XIÉ ১৮৭) 
পৃ. ৭৮। 


জামাই বারিক। প্রহসন। Sram মিত্র eei "Of 
all the blessings on earth the best is & good wife; 
A bad one is the bitterest curse of human life.” 
কলিকাতা । নৃতন সংস্কৃত GE] সংবৎ ১৯২৯। 
৮। দ্বাদশ কবিতা । ইং ১৮৭২ (২৮ মে)। পৃ, ৬৩। 
আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে “১২৭২” মুদ্রিত হইয়াছে। 


2 কমলে কামিনী নাটক। ১২৮০ সাল (১৩ মেপ্টেম্বর ১৮৭৩ )। 


পৃ. ১৩৬। 
দ্বীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী। ' ১৩৫০-৫১ সাল (সাহিত্য-পরিষৎ ) 
দীনবন্ধুর সমগ্র রচনাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ। 


wifürsi: দীনবন্ধু বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কুষ্ণনগরে 


১১ 


১৬২ দীনবন্ধু মিত্র 


(মৃত্যুঃ ১৪ জুন ১৮৬৯) স্থৃতিরক্ষার সহায়তাকল্পে একটি বিরাট সভার 
আয়োজন করিয়াছিলেন । এই স্থতিসভায় তিনি যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা 
করেন, 'সোমপ্রকীশ” (১১ আগস্ট ১৮৬২) হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি :— 

“সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতঙ্ছ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু 
Soa দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত 
হইয়া মৃত মহাত্মা fex মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা 
নগরীতে প্রারন্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের WN করেন। দীনবন্ধু 
বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট Sr সহকারে 
অন্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশান্ুসারে এক সভার অনুষ্ঠান 
করেন। ২৬এ জুলাই শনিবার বেল! ৪টার সময় পবলিক 
লাইব্রেরিতে এই সভ| সংস্থাপিত হয়। FRITI বহুতর ভদ্র 
ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভামগুপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত 
বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর 
দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন 
তাহা নিয়ে প্রকটিত করা গেল । 

“হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপ- 
কারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ স্থলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের 
উন্নতির wg যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে 
সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার স্মরণাথ কোন চিহ্ন স্থাপন কর! 
শা করা সমান, কারণ তিনি চিরম্মরণীয়, তিনি প্রাতঃম্মরণীয, তিনি 
ভুলিবার যোগ্য নন, তীহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর 
স্মরণার্থে কোন অষ্টালিক! প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের 
অস্তঃকরণ-অট্রালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ 


A, 


বাগ্মতা ১৬৩ 


কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের 
আরাধ্য দেবতা হইয়৷ আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্তি কোন রাজপথে 
স্থাপিত হউক বা «| হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান 
দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং 
সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ 
গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাহার স্মরণার্থ তাহার দেশস্থ 
লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়| রাখে, এই জন্য ‘হরিশ্চন্দ্র সমাজ’ নামক 
অট্টালিকার অঙষ্ঠান হুইয়াছে। 

হরিশ্চন্্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাহার পিতা মাতার 
আদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাহাকে স্থচারুরপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাহার 
অপাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্থলে faena 
করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হুইয়াছিলেন, 
আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার 
গবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া! সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ 
করিয়া আপিতেন এবং তাহাতেই যে ভূবনবিখ্যাত বিদ্যা উপাৰ্জ্জন 
করিয়াছিলেন তাহা তাহার ভুবনবিখ্যাত ‘হিন্দু পেট্‌রিয়াট’ সংবাদপত্রেই 
প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাহার 
কোমল স্বন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি আত অল্প বয়সে টালার নিলামে এক 
ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন 
থাকিতে হয় নাই । মিলিটারি আডিটার জেনারেল আগীশে ২৫২ 
টাকা বেতনের এক Fi খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া কর্ম প্রাপ্ত 
হন। হরিশ্তন্্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনারেলের আগীশে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখান হইতেই তাহার উন্নতির সোপান হইল) 
তাহার Pio দেখিয়া তাহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় TE? 
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হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা! পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বুদ্ধি 
করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে এ আগীশে হরিশের 
চারি শত টাক! বেতন হইয়াছিল । 
শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি 
জানিতেন সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের 
সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের উপকারজনক 
বাঁজনিয়মের স্থষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদপত্রে স্বদেশের 
মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকের! তাঁহার সকল পত্র 
ছাপিতে [SAT হইত না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে 
একখানি সংবাদপত্রের স্থষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম ‘হিন্দু 
পেট্রিয়াট, হরিশ্চন্্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়াট প্রচার 
করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়াট 
প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০২ টাক! বেতন পান, তখনই হিন্দু 
পেট্রিয়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ওঁ পত্রে মাসে ৫০২ টাক! করিয়া! 
ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে এক দিনের 
তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাহার অন্তঃকরণ 
অতি মহৎ, তাহার অস্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল 
স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্্র যে কাগচে লেখনী 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকসান কদিন থাকিতে পারে ? 
হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সে-ই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের 
মধ্যে হরিশ্চন্্রের হিন্দু পেট্রিয়াট হইতে ৩০০1৪০০ টাকা! লাভ হইতে 
লাগিল। হিন্দু পেট্রিয়াট, Rara হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বদ্দদেশে 
অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বন্ধদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় 
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হিন্দু পেট্রিয়াটের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি 
লাহোর, কি আগরা, সকল স্থানেই হিন্দু পেট্রিয়াটকে অতি সাহসী 
সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলগ্ডেও হিন্দু পেট্রিয়াটের অতিশয় 
আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা 
পালিয়ামেন্টে আদর হইয়াছিল, গ্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল । 
বিলাতে আবওরিজিনিন প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের 
রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বামেন্দ। লোক- 
দিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দু পেট্রিয়াট 
এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন 
এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। 
কলিকাঁতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আপোপিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব 
দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোপিয়েসানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপটেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর 
জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। 
তাহার| জানেন এই ভারতবীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের 
সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলে 
ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্ধষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারত- 
বর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পালিয়ামেন্ট হুইয়াছে। : ভারতীয় সভার 
সভ্য মহোদয়ের হরিশের Ro বুদ্ধি কৌশল ও রাজকাধ্যে পারদণিত| 
বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাহার! হরিশকে পুত্রের মত স্লেহ করিতেন, 
কোন মহৎ বিষয় স্ুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাহার! হরিশকে ভার 
দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাহারা সকলে চম২কত 
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হুইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা 
করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট ! তাহাদের 
কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ 
সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন | 

গত «৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ 
রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে 
করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অগ্যকার সভার সমুদায় লোকের 
অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্ক 
হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে 
রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য 
চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাহাদের এই 
অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে 
ফাসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কহিলে esce কাটিয়া 
ফেলে। আমরা কোন কীটস্ত কীট । গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ক্যানিং 
তাহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে পদচ্যুত 
করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, 
আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশন্ত্র চুপ করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাহার লেখনী দ্বার! স্বদেশের 
লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে 
রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটতে লাগিলেন। এবং 
যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং 
ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তার 
করিতে লাগিলেম। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন 
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না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি 
স্বদেশের উপকারের কাছে তাহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। 
তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে 
এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন 
বিচার না| করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফানি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ 
পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চ্্ যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন, 
তিনি জানিতেন তাহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় 
সেই তার যথেষ্ট । লার্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দু পেট্রিয়াট 
সংবাদপত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাহার 
মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাহার মহান্ুভব fem 
কাউনসেলের সত্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ হিন্দু 
পেট্রিয়াট সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাহার সভার 
সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপরুত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হরিশ্ন্দ্রের হিন্দু 
পেট্রিয়াট Aaaa উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্্র আগামি বারে কি লেখেন । এক দিবস হিন্দু 
ARRIE পৌছিবার সময় অতীত ga গেল, হিন্দু পেট্রিয়াট না 
আনাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়! তাহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে 
বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? 
প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দু পেট্‌রিয়াট ৷ যন্্রালয়ে 
লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়াট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত 
হইল । সেই মহাত্ম| লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের 
হরিশের জন্যে আমর! অন্তায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। ufu 
আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাহার স্মরণার্থ 
অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক! 


১৬৮ দীনবন্ধু মিত্র 


অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়! জিজ্ঞাসা করা আমার 
অন্থায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হয় যখন 
অগ্যকার সভার কথ শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত 
হইলেন এবং উৎনাহপ্রফুল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে 
উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহ! rts হইবে তাহার সন্দেহ কি।” 


দীনবন্ধু ও বঙ্গীয় নাট্যশালা 


দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাটাশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাহার নাটক 

ও প্রহ্সনগুলি কলিকাতা ও মফস্বলের সখের নাট্যশাল! কর্তৃক বহু বার 

অভিনীত হইয়াছে। কিন্ত সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের 

নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই 

কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার 

নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে সাধারণ quie 

প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অন্ভূত হইতে লাগিল। যে মুষ্টিমেয় 

sgae সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ 

রঙ্গালয়__ঘ্যাশনাল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা দীনবন্ধুর নিকট কতট| AÑ, তাহার পরিচয় 

পাওয়া ati fafa ঘোষের “শান্তি কি শান্তি” নাটকে উৎসর্গ-প্র 
হইতে । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন +__ 

“নাট্যগুরু স্বীয় দীনবন্ধু মিত্র 
মহাশয় Iar 
বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। 
*"'যে সময়ে 'সধবার একাদশী’ অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির 


è 


দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য sva 


সাহায্য ব্যতীত নাটকাঁভিনয় কর! একপ্রকার অসম্ভব হইত ; কারণ 
পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা! নির্বাহ করা” 
সাধারণের 'সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র ‘সধবার 
একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই । সেই জন্য সম্পত্তিহীন 
যুবকবুন্দ মিলিয়া “সধবার একাদশী” করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের 
নাটক যদি ন! থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার’ 
স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রর্ধালয়- 
«e| বলিয়া নমস্কার করি ।” 


দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য 

ata একাদশী*রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান 
নির্দারিত হুইয়া গিয়াছে; হালক! হাসি ও তীক্ষ ব্যদ্দের ছলে যুগ- 
জীবনের এই মৰ্ম্মান্তিক ট্রাজেডি তিনি ভিন্ন আর কেহ রচন! করিতে 
পারিতেন না । এই নাটকখানি উচ্চ স্তরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন t 
যাহার! সর্বদেশীয় এবং সর্বকালীন নাটক লইয়া আলোচন! করিয়া 
থাকেন, তাহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি, বাংলা দেশে সকল দিক্‌ দিয়া 
নিখুত এই একটি মাত্র নাটকই এখন পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। 

এই শ্রেণীর ব্যদ্বপূর্ণ হাস্ত-রচনাতেই দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশেষ ভাবে 
ক্ষতি পাইয়াছে। এই প্রতিভার সম্যক্‌ স্কুরণের জন্য যে যে উপাদানের 
প্রয়োজন, দীনবন্ধুর তাহা পুরামাত্রায় ছিল; বাংলা দেশের বিভিন্ন 
জেলা এবং বহু মান্য সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল? বহু স্থানের 
প্রাদেশিক ভাষা তিনি নিখুঁত ভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। 
তিনি স্থরসিক ও স্থ-আলাগী ছিলেন। এই হিউমার-বোধের সঙ্গে 


৯৭০ দীনবন্ধু মিত্র 


কবিত্বশক্তি যুক্ত হইয়া দীনবন্ধুকে বহুচরিত্রসঙ্গনিত সার্থক নাটক ও 
প্রহসনের জনয়িতা করিয়াছিল 1 
বঙ্ষিমচন্্র “দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব” বিষয়ক প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সাহিত্য- 
প্রতিভা, কবিত্ব ও বাংলা-সাহিত্যে তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহাতেই বাংলা-সাহিত্যের সহিত দীনবন্ধুর সম্পর্ক 
সবিশেযে বিবৃত হইয়াছে ॥ আমর! তাহা হইতে সামান্ত অংশ উদ্ধত 
করিয়া দীনবন্ধু-কথা। শেষ করিতেছি £__ 

“১৮৫৯৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরম্মরণীয়__উহা! নৃতন 
পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, 
নৃতনের প্রথম কৰি মধুস্থদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, 
মধুস্থদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের fus] বলিতে পারা 
যায়, যে ১৮৫৯৷৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গাল! কাব্যের TOT 
পুরাতনের সন্ধিস্থল। 

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিশ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাবা- 
শিল্লুদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-্বভাবের উত্তরাধিকারী 
হুইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্তরসে যে অধিকার 
তাহা গুরুর অন্থকারী । বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গ দীনবন্ধুর 
কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাঁও গুরুর অন্ুকারী | যে রুচির জন্য 
দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর । 

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিশ্যকে উচ্চ আসন দিতে 
হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্তরসে 
অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্থকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য 
এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্-প্রণেতা ছিলেন। 
আগেকার দেশীয় THANN এক জাতীয় ছিল-_এখন আর এক 


দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য ১৭১ 


জাতীয় ব্যন্দে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক 
কিছু মোট! কাজ ভাল বাদিত। এখন মরুর উপর লোকের অনুরাগ । 
আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোট! লাঠি লইয়! সজোরে শত্রুর 
মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত |^ এখনকার বসিকেরা 
ডাক্তারের মত, সরু লান্সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া 
ব্যথার স্থানে বসাইয়! দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্ত হৃদয়ের 
শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে 
ডাক্তারের  শ্রীবৃদ্ধি__লাঠিয়ালের বড় ছুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে 
লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে-__ছূর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, 
কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে 
কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে । লোক হামায় 
বটে, কিন্তু হান্তের পাত্র তাহার! স্বয়ং । ঈশ্বর গুপ্ত ব| দীনবন্ধু এ 
জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাহাদের হাঁতে পাকা বাঁশের মোটা 
লাঠি, বাহুতে অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র | দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে 
অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীবজীবন 
পরিত্যাগ করিয়াছে। 

কবির প্রধান গুণ, স্গ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল 
না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত 
জলধর, জগদদ্থা, মল্লিকা, নিমটাদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জল 
উদাহরণ | তবে, যাহা স্থন্ম, কোমল, মধুর, অক্ত্রিম, করুণ, প্রশাস্ত_ 
সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাহার লীলাবতী, 
মালতী, কামিনী, পৈরিন্ধণী, সরলা, প্রভৃতি sous নিকট wt 
আদরণীয়। নহে। তাহার বিনায়ক, রমণীমোহন; অরবিন্দ, ললিত- 
মোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে ন|। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অদংলগ, 


১৭২ 


দীনবন্ধু মিত্র 


বিপৰ্য্যস্ত, তাহ! তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন | ওঝাঁর ডাকে 
ভূতের দলের স্মরণমাত্র সারি দিয়! আসিয়া দীড়ায়। 

কি উপাদান লইয়! দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, 
বাঙাল! সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদশিত|! সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর 
দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। 
এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় 
অবস্থা। তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ] শিক্ষা আছে, 
লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক 
হয় তাহা জান নাই।"**বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবদ্ধুই এ 
বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন 

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহান্ছভূতি ভিন্ন «wf? 
নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে-_তীহার 
সহাম্ভূতিও অতিশয় তীত্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথ| এই যে, 
সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার তীত্র সহান্রভূতি। গরীব দুঃখীর 
দুঃখের TÁ বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি ন|। তাই দীনবন্ধু অমন 
একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আছুরী কি রেবতী লিখিতে 
পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই তীত্র সহানুভূতি কেবল গরীব 
দুঃখীর সন্ধে নহে ; ইহা! সর্বব্যাপী । তিনি নিজে ARDRE ছিলেন, 
কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান 
ছিল ন|। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক 
তিনি সর্বস্থানে যাইতেন, sata ral সকল শ্রেণীর লোকের 
সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্িমধ্যস্থ অদাহ শিলার ন্যায় পাপাগ্িকুণ্ডেও 
আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিভ্রচেতা 


দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য ১৭৩ 


হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্টের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় 
বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাদ দত্তের vis বিশুদ্ধ-জীবন-সুখ 
বিফলীরুতশিক্ষা, নৈরাশ্ঠপীড়িত মন্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, 
বিবাহ বিষয়ে ভগ্র-মূনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে 
পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে 
পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাহার হৃদয়ের 
সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ 
পরছুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার 
গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে’ 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


বাংলা সাময়িক-পত্র 


পরিবদ্ধিত ওয় সংস্করণ £ (১ম ) মূল্য ৫২ 
$ (33) ৮ ২০ 
১৮১৮ সনে বাংল! সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি ১৮৬৮ সনে “অমৃত 
বাজার পত্রিকা’র উদ্ভব পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-মাহিত্যের প্রামাণিক 
ইতিহাস। সাংবাদিকগণের চিত্র-সম্বলিত। à 


আচার্য্য গরীযোগেশচন্দ্র রায় £_“বইখানির পাতা যত 
উল্টাইয়াছি ততই আপনার চিরপরিচিত তথ্যানুসন্ধান, অধ্যবসায় ও 
সমাহরণ-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার যাবতীয় সমাহর্ণ 
গ্রন্থে সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত সবিশেষ যত্বের লক্ষণ আছে। আমার বিশ্বাস 
বঙ্গদেশে আর কেহ এরূপ গ্রন্থ রচিতে পারিতেন না। ভবিন্ত বংশীয়েরা 
আপনার পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে থাকিবে ।” 


গ্যাবীটাদ fua 


বংশ-পরিচয়ঃ FATIT 


T মিত্র হুগলী জেলার হরিপাল থানার পাঁনিসেওলা৷ aA 
অধিবাসী। তিনি কলিকাতায় আপিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নিমতলাঘাট ষ্রাটে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন ; কিছু দিন পরে এইখানেই 
তাহার বসতবাটী নিশ্মিত হয়। নিমতলাঘাট Eu», ঠিক ষ্টাণ্ড রোডের 
জংসনে, তাহার প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দির এখনও বিছ্যমান। গঙ্গাধর, 
হাটখোলার ধনকুবের মদনমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন 

গঙ্গাধরের তিন পুত্র । জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন; 
কোম্পানীর কাগজ, wer প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনোপাঞ্জন 
করিয়াছিলেন রামনারায়ণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ প্যারীচাদ ও 
কনিষ্ঠ কিশোরীচাদের নাম বঙ্দদেশে সুপরিচিত । 

১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই (৮ শ্রাবণ ১২২১) কলিকাতায় 
প্যারীচাদের জন্ম হয়। তিনি শৈশবে গুরু মহাশয়ের নিকট বাংলা এবং 
মুন্শীর নিকট ফার্সী শিখিয়াছিলেন। ৭ জুলাই ১৮২৭ তারিখে তিনি 
ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য হিন্দুকলেজের একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ 
করেন। ঠিক কত দিন হিন্দুকলেজে ছিলেন, তাহ] জানা যায় নাই॥ 
তবে তিনি জ্ঞানবীর ভিরোজিওর নিকট পড়িয়া থাকিবেন$ কারণ, 


১৭৬ প্যারীটাদ মিত্র 


১৮২৬ Miaa প্রারস্তেই ডিরোজিও হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে প্যারীটাদ বিদ্যালয়ে পুরস্কার ও বৃত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন | 

এই কালে জনদাধারণকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি 
‘অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়গুলি পরিচালন 
করিতেন হিন্দুকলেজের উচ্চশিক্ষিত sraa প্যারীটাদও স্বগৃহে 
এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা কিশোরীটাদ 
মিত্র লিখিয়াছেন :— 


Besides these pay schools, there were Native free schools for the 
gratuitous instruction of Hindu youths in English, established and 
‘chiefly supported by the Alumni of the Hindu College...Babu Peary 
‘Chand Mittra established a similar school at his house at Nimtollah 
Street ; Mr. Derozio and Mr. David Hare took a lively interest in this 
school frequently visiting and examining the boys and distributing 
prizes to tho most meritorions among them.—''On the Progress of 
(Education in Bengali": Kissory Chand Mittra. Transactions of the 
Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867. 


ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি 


১৮৩৫ Ma কলিকাতায় জনসাধারণের wy একটি পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন হ্য়। পর-বৎসর ২১এ মার্চ ‘ছি ক্যালকাটা 
পাবলিক লাইব্রেরি'র দ্বার উন্মোচিত হয়। এসপ্লানেড রো*তে ডাঃ 
রঙের বাড়ীর নিচের তলায় পাঠাগারটি প্রথমে অবস্থিত ছিল। ৮ মার্চ 
১৮৩৬ তারিখে লাইভ্রেবী-কর্তৃপক্ষ প্রথম সাধারণ অধিবেশনে 
প্যারীটাদকে এই প্রতিষ্ঠানের “সাব-লাইব্রেরিয়ান” নিযুক্ত করেন। সার 


ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ১৭৭ 


জন গীটার গ্রাণ্টের স্থপারিশ-পত্রই যে প্যারীটাদকে এই পদ লাভে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, Aatas পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য দেয় ঃ 


Calcutta, Sth July 1886. 

Peary Chand Mittra was a student at the Hindoo College when I 
gave leotures there upon Jurisprudence which he attended and I have 
known him ever since, I formed a very favourable opinion then of the 
advantageous use he had made of the opportunities he had possessed 
of acquiring knowledge and of his 1059 of study and readiness of 
apprehension, He has been since that time and I believe very much 
from my recommendation a Sub-Librarian at the Publio Library, 
where I understand he has given satisfaction by his attention and good 
conduct. I have a very good opinion of his moral character and should 
be surprised and disappointed to find that he had failed in discharging 
any duty within his power entrusted to him. 

He is an admirable English scholar, has engaging manners, and 
good temper so far as I can judge. He Has correot moral principles, a 
Breat attachment to literary pursuits as far as his means have extended, 
And in my opinion, is likely to make a good teacher of what he already 
knows and to go on in the acquirement of more knowledge if he hag 
access to books, He is already much better informed than most young 
men of his age and nation, 

J, P. Grant, 


১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ষেশ্ট, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারত- 
বর্ষীয় FRANT এক খণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপর ৬৮ 
হাজার টাকা ব্যয়ে মেটকাফ-হল নিশ্মিত হয়; লর্ড মেটকাফ এদেশ 
ত্যাগ করিলে উপযুক্তরূপে তাহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে ( এখানে লাইব্রেরি ১৮৪১ 
খীষ্টাব্দের শেষে উঠিয়া আসে ) মেটকাফ-হলের দ্বিতলে স্থানান্তরিত হয় । 
মেটকাফ-হল নির্মাণে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রায় ১৬৪০০ 


১২ 


১৭৮ প্যারীচাদ মিত্র 


টাঁকা ব্যয় বহন করিয়াছিলেন ; এই টাকা প্রধানতঃ প্যারীটাদের অক্লান্ত 
পরিশ্রমের ফলেই সংগৃহীত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন (এক সময়ে 
লাইব্রেরি-কাঁউন্সিলের সদস্য ) তৎ্সম্পাদিত ‘ইণ্ডিয়ান মিরারে’ লিখিয়া- 
ছিলেন :— 


In fact Peary Chand Mittra deserves the chief credit for organizing 
that institution, which, in the days of its small beginning was located 
in the lower rooms of Doctor Strong's house in the Esplanade Row. 
Sir Charles Metcalfe having retired at this time from the officiating 
post of Governor General of India, a public testimonial which had been 
voted to him for his inestimable services in giving freedom to the 
Indian Press, took the form of a building to be created from public 
subscriptions, to be called after his honoured name, and to be appro- 
priated to the accommodation of the then existing two most usefu) 
institutions, viz, the Calcutta Publio Library and the Agricultura} 
and Horticultural Society of India, which were without their own 
habitations, Peary Chand toiled from morning to eve with laudable 
Zeal and energy in getting subscriptions for the building which has 
now through his exertions proved an ornament to the town, (30 
December 1883 ) 


লাইক্রেরি-কর্তৃপক্ষ প্যারী্টাদের যোগ্যতা বিষয়ে উচ্চ ধারণ! পোষণ 
করিতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরিয়ান স্টেসি ( Stacey ) পদত্যাগ 
করিলে কিউরেটারগণ প্যারীটাদকেই ১০০ বেতনে লাইব্রেরিয়ান ও 
সেক্রেটরীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর, ওয়াকার 
নামে এক জন কিউরেটার ১৯ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে অন্যতম 
কিউরেটার জন্‌ বেলকে লেখেন := 

I will with pleasure support the claim of Peary Ohand Mittra for the 
vacancy of Librarian, As farsas I have had an opportunity of forming 


an opinion he is very intelligent and will do our work better than & 
European.... 


এত বড় একটি গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্যারীটাঁদ 
জ্ঞানান্গশীলনের যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। 


ব্যবসা-বাণিজ্য ১৭৯ 


১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদ এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করেন। 
লাইব্রেরির সর্ধববিধ উন্নতির জন্য তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ 
করিয়া, যথোপযুক্ত সন্মানপ্রদর্শনের জন্য লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 
“অবৈতনিক সেক্রেটরী ও লাইব্রেরিয়ান” করেন। প্রতিষ্ঠাবধি 
লাইব্রেরির পরিচালনভাঁর সাধারণতঃ তিন জন কিউরেটারের হন্তে TT 
ছিল; এই বৎসর হইতে প্যারীাদ “অবৈতনিক কিউরেটার”ও হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নূতন ব্যবস্থা অন্নুদারে লাইব্রেরি- 
পরিচালনের জন্য কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল 
পর্য্যন্ত প্যারীটাদ প্রতি বর্ষেই এই কাউন্সিলের সদন্ত-পদে নির্ববাচিত 
হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষ ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরিতে তাহার একখানি তৈলচিত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির _ সাবলাইব্রেরিয়ান-রূপে 
কাধ্যকালে প্যারী্াদ, কালাটাদ শেঠ ও তারাচাদ চক্রবর্তীর সহযোগে, 
‘কালাটাদ শেঠ এণ্ড কোং’ নামে আমদানি-রপ্তানি কার্যে প্রবৃত্ত হন 
(মার্চ ১৮৩৯ )। ১৮৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তারাচাদ অবসর গ্রহণ 
করিলে পর-বৎসর জান্গ্য়ারি মাস হইতে কালাচাদ ও প্যারীটাদ উভয়ে 
মিলিয়| পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কালাচাদের 
মৃত্যু হয়) তাহার অছিরা পর-বৎ্সর মার্চ মানে হিসাবপত্র চুকাইয়া 
লন। প্যারীচাদ তখন নিজে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি ছুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লইয়া প্যারীটাদ মিত্র এণ্ড সন্দ’ 
নামে কারবার চালাইতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন 


১৮০ প্যারীটাদ মিত্র 


করিয়াছিলেন। সততাই ছিল তাহার মূলমন্ত্র। ইংরেজ সওদাগর- 
সম্প্রদায় তাহার সাঁধুতার প্রশংসা করিতেন। ফলে তিনি গ্রেট ঈন্টার্ণ 
হোঁটেল কোং লিঃ, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেন্টমেন্ট কোং, হাওড়া 
ডকিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি বহু বিলাতী কোম্পানীর ডিরেক্টর 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চায়ের ব্যবসাও তিনি ভাল বুঝিতেন; বেঙ্গল 
টা কোং, ডারাং টী কোং লিমিটেড প্রভৃতি তাহাকে বোর্ডের ডিরেক্টর 
করিয়াছিলেন 1 


সাময়িক-পত্র পরিচালন 


১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাদ, বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগে, 
মহিলাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।* ইহার 
নাম ‘মাসিক পত্রিকা”; প্ৰথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_১৬ আগস্ট ১৮৫৪। 
মাসিক পত্রিকা” চারি বৎসর চলিয়াছিল। প্যারীটাদের ‘আলালের 
ঘরের দুলালে’র প্রায় সমগ্র অংশ প্রথমে ইহাঁরই পৃষ্ঠায় (১ম বর্ষ, 
৭ম সংখ্যা হইতে ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল | 

মাসিক পত্রিকা” প্রকাশের পূর্বে প্যারীটাদ “ইয়ং বেঙ্গল”দের 
মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ’ ও ‘বেঙ্গাল স্পেক্টেটর” পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিলেন এই ছুইখানি পত্রিকা হিন্দুকলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র__দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোঁপাল ঘোষ 
প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইত ।  'জ্ঞানান্বেষণ/ ১৮৩১ হইতে ১৮৪০ 
খ্ৰীষ্টান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।  “বেঙ্গাল স্পেকুটেটর” ইংরেজী ও বাংলাঁয় 
মুদ্রিত দ্বিভাষিক পত্র, ১৮৪২ শ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়া 


———— 

* “He [ Radha Nauth Sickdar] conducted with me a monthly 
Bengali Magazine called ‘Masic Patrica’ for about three ysars, '—Peary 
Ohand Mittra : A Biographical Sketch of David Hare, p. 82. 


জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগস্থত্ ১৮১ 


১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লুপ্ত হয়। উভয় পত্রিকাতেই প্যারীচাদের 
অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। “বেঙ্গাল স্পেক্‌্টেটর’ প্রকাশের তিন 
মাস পূর্বে ১০ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে রামগোপাল ঘোষ তাহার বন্ধু 
গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিয়ীছিলেন :— 


The Magazine is to appear, if possible, on the lst proximo. 
Kirshna [ Mohun Banerjee], Tara Chand [ Chuckerburty], and 
Peary [Chand Mittra] are to be regular contributors, They are 
pledged each of them to give one article, each number, Tara Ohand 
will also look over the artiole, generally, and I am to be the 
puppet show of an Editor. and probably an occasional 
scribbler, 


জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র 


সে সময় দেশোন্লতিবিধায়ক এমন কোন সভা-সমিতি ছিল না, যাহার 
সহিত প্যারীটাদের যোগ না-ছিল। এই সকল সভা-সমিতির সুদীর্ঘ 
তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক ; মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। 

সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিক1 সভা (The Society for the 
Acquisition of General Knowledge ): ১৮৩০ খীষ্টাবের মার্চ 
মাসে প্রতিষ্টিত। ুগ-সম্পাদক প্যারীচাদ ও vex লাহিড়ী | তিনি 
এই সমাজে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন । * 


বেঙ্গল ব্রিটিশ Son সোসাইটি £ ১৮৪৩ Mra এপ্রিল 
মাসে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ app জর্জ টমসন ইহার 
সভাপতি এবং প্যারাটাদ অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ২০ এপ্রিল 
১৮৪৩ তারিখে wt টমসনের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়, 


১৮২ প্যারীচাদ মিত্র 


তাহাতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্ৰস্তাব হইতে সভার উদ্দেগ্ত জানা 
যাইবে :— 
III Thata society be now formed and denominated The 
Bengal British India Society; the object of which shall be, the 
collection and dissemination of information, relating to the 
actual condition of the people of British India, and the laws, 
institutions, resources of the country ; and to employ such other 
means of a peaceable and lawful character, as may appear calou- 
lated to secure the welfare, extend the just rights, and advance 
the interests of all clases of our fellow subjects 


প্যারীচাদের সাহায্যে সভা একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
উহার নাম—LEvidence relating to the Efficiency of. Native 
Agency in the Administration of the Affairs: in this 
Country. 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসৌসিয়েশন 2 ১৮৫১ Jetra অক্টোবর 
মাসে প্রতিষ্টিত। প্রথমাবধি প্যারীচাদ এই সভার cue» ছিলেন। 
সভার প্রথম বাঁধিক অধিবেশনে (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২) তিনি 
কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির অন্যতম সন্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন) এই 
পদে তিনি আমরণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সভা! প্যারীটাদ 
কতৃক সন্কলিত Notes on the Evidence on Indian Affairs 
প্রকাশ করিয়াছিলেন | 

বীটন সোমাইটি £ ডিস্কওয়াটার বীটনের ( Bethune ) স্মৃতির 
প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট 
( Mouat ) এদেশীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় 
বীটন মৌসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। ডাঃ ময়েট 
ইহার সভাপতি এবং প্যারীচাদ অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খাষ্টাৰ্দে প্যারীচাদ ইহার Committee of papers-«g 
সদস্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। 


কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান ১৮৩ 


পশুর্লেশনিবার্ণী সভা! (The Calcutta Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals): ১৮৬১, থীষ্টাবের 
অক্টোবর মাসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; প্যারীটাদ প্রথমাব্ধি কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সভার সদস্ত ছিলেন। ১৮১ bles জুন মাসে কোলস্ওয়াদা 
গ্রাণ্টের মৃত্যু হইলে তিনি সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হম। 

বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা! (The Bengal Social 
Science Association ): ১৮৬৭ খ্ৰষ্টাব্র জানুয়ারি মাসে 
প্যারীটাদ ও এইচ. বেভারলী, পি-এ এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ন অবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খরষ্টাবের শেধার্দে প্যারীটাদ এই 
পদ ত্যাগ করেন। 


কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান 


১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি উইলিয়ম কের। এগ্রিকালচীরাঁল এণ্ড 
হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া! প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ SPEI 
জুলাই মাসে প্যারীঠাদ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্ত নির্বাচিত হন। এই 
সমাজ হইতে প্রকাশিত Journala প্যারীটাদের কোন কোন রচনা 
প্রকাশিত হইয়াছিল l 

দেশীয় লোকদের মধ্যে কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদের প্রস্তাবে এই সভার Transactions ও Journal 
হইতে প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় প্রচার করিবার জন্য একটি ww 
সমিতি গঠিত হয়। সমিতির চেষ্টায় “ভারতবর্ধীয় কুষিবিষয়ক বিবিধ 
সংগ্রহ’ (The Agricultural Misceliany ) প্রকাশিত হয়; 
প্যারীটাদ্র ইহা সম্পাদন করিতেন। এই পুস্তকের ১ম-২য় থণ্ড ১৮৫১, 


১৮৪ প্যারীচাদ মিত্র 


ST-ST খণ্ড ১৮৫৪, ৫ম খণ্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ jte প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাধ্য-বিবরণে প্রকাশ := 


Nearly all the papera in the first fiye numbers are translations 
from the Transactions and Journals but those in this number [No. 6] 
are original articles. The Council conceive that the best acknowledge- 
ments of the Society are due to the Translation Committee generally 
Tor selecting the papers for the volume in question but more specially 
to Babu Peary Chand Mittra who has kindly performed the office of 


ed for the long and useful list of plants extending over Beventy pages 
which forma the appendix to this volume, 


সভার specs প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের প্যারীচাদ-কুত Weise 
‘ভারতবর্ষীয় রুষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহে” মুদ্রিত হইয়াছিল। সভার 
উদ্যোগে প্যারীচাদ ১০৬১ খীষ্টাবে FRANE নামে যে পুস্তক প্রকাশ 
করেন, তাহাতে এই সকল অনুবাদ, কয়েকটি মূল প্রবন্ধ সহ, স্থান 
পাইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদের Agriculture in Bengal 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে তামাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্যারীটাদ 
লিখিয়াছেন, “tobacco although mentioned in some 
Sanskrit works as Tamrakut, is not an indigenous 
article, and it must have been introduced before 1794 
from America” এই প্ৰসঙ্গে ২১ আগস্ট ১৮৮১ তারিখে 
প্যারীটাদকে নিখিত রাজেন্্রলাল মিত্রের একখানি পত্র উদ্ধত করিলে 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না: 


My dear Babu Peary Chand,—The only mention of tobacco in a 
Sanskrit work occurs in the Kularnav3 Tantra, The word used is 
তাত্রকুট but the work is of questionable authenticity, and there ia 
nothing to show that the verse is correct or reliable, There i8 no ojd 
or complete manuscript of the work available, 


প্রেততত্বের আলোচন! ১৮৫ 


The name Haladhara is usually derived from Hala or plough which 
the God used as his armour of offence, 

There is a distinct treatise on agriculture in Sanskrit and several 
long passages in the Smritis and the Tantras containing rules for 
agriculture. Yours sincerely, Rajendralala Mitra. 


এই সকল রচন!| হইতে কৃষি-বিষয়ে প্যারীচাদের গভীর জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া ষায়। ১৮৬৪ খ্রষ্টাবের জানুয়ারি মাসে ছোট লাট সার্‌ 
সিসিল বীডনের যত্বে বেলভেডিয়ারে যে বিরাটু কৃষি-প্রদর্শনী হয়, তাহার 
Produce বিভাগের বিচারক নির্বাচিত হইয়াছিলেন প্যারীটাদ। 
প্যারীটাঁদ এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল মোপাইটির সদস্ত ত 
ছিলেনই, ১৮৫৭ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দশ aum এই 
সমাজের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ 
geira মার্চ মাসে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের “অনরারি মেম্বর” নির্বাচিত 
হন; বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। 
এই প্রতিষ্ঠানের জন্য--বিশেষতঃ দেশে কৃষিকর্শের উন্নতির জন্য 
' প্যারীাদ যাহা করিয়া গিয়াছেন, 'সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া, 
সোসাইটি প্যারীটাদের একখানি চিত্র কার্য্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন 
( ইংলিশম্যান,) ১৫ জানুয়ারি ১৯২৪ ) 1 


প্রততত্বের আলোচনা! 


প্যারীটাদ খড়দহের erem বিশ্বাসের কন্যা বাঁমাকালীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন | ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিপত্বীক হইলে তিনি ক্রমশঃ প্রেততত্বের 
( Spiritualism ) দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি 
প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনুযায়ী মৃষ্টিপূজক ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্মবাদী 
হইয়| উঠেন। তাহার On the Soul পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ ৮ 


১৮৬ প্যারীটাদ মিত্র 


I was born in 1814, and was brought up as an idolator. I received 
my education at the Hindu College. I came in contact with a number 
of congenial friends with whom I had periodica discussions on 
metaphysics, theology, politics and other Subjects. My desire to 
understand God and his Providence was earnest from the reading of 
standard works on those subjects and thoistie and Ohristian authors, 
as well of the Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living 
conviction that there is but one God of infinite perfection, I beonme 
a theist or a Brahma...In 1860, I lost my wife, which coavulsed me 
much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would 
not have thought of otherwise nor relished its charms, 


তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ 
আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বৈবাহিক কোরগরের 
শিবচন্্র দেবও প্রেততত্ব আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিলাত 
ও আমেরিকার প্রধান প্রধান প্রেততত্ব আলোচনা-সভার সহিত 
প্যারীটাদের যোগ ছিল। ১৮৭৩ Gt aea ব্রিটিশ ন্যাশনাল 
অ্যাদোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ানিস্টস্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীচাদ $ 
প্রতিষ্ঠানের অনরারি করেস্পত্ডিং Qaa এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে 
সেন্ট্রাল আাদোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিন্টম্‌ গঠিত হইলে à সভার 
অনরারি GR নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ Mia মে মাসে 


প্রতিষ্ঠিত হয়।* প্যারীচাদ এই সভার সহকারী সভাপতি, এবং জে. জি. 


স্পা) 
* প্যারীটাদ On the Soul পুস্তেকর পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন IA fow {friends 


used to meet in Mr. J. G, Meugens’ office, No, 3, Church Lane, every 
Sunday afternoon, to talk on matters connected with spiritualism, and 
it was thought desirable to organise a Society under the name of the 
"United Association of Spiritualists on the 30th May 1680..." 


খিয়সফিতে অনুরাগ ১৮৭ 


মিউগেন্স ( Meugens ) ও নরেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি ও 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

প্রেততন্ব বিষয়ে প্যারীচাদের বহু XN] ১৮৭৭-৮১ ABTI মধ্যে 
লগুনের “স্পিরিচুয়ালিন্ট বোস্টন আমেরিকার “ব্যানার অব লাইট” 
বোস্বাইয়ের “খিয়সফিন্ট” পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সকল প্রবন্ধের 
অধিকাংশই তাহার The Spiritual Stray Leaves পুস্তকে স্থান 
পাইয়াছে। 


খিয়সফিতে অনুরাগ 


১৮৭৫ খষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি 
গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাদ ইহার করেম্পণ্ডিং ফেলে! 
নির্বাচিত হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন-_কর্নেল ওলকট্‌ (Col. H 
S. Olcott) এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন মাদাম ব্রাভাট্গ্ষি (Mme. H. P: 
Blavisky); সভার তৎকালীন উদ্দেশ্য ছিল "to promote the 
study of the esoteric religious philosophies of the East.” 
setas Spiritualist পত্রে প্যারীটাদের প্রেততত্ব-বিষয়ক রচনা পাঠ 
করিয়া, ওলকট্‌ তাহাকে খিয়সফিক্যাল সোসাইটির কিরেস্পত্ডিং ফেলো? 
হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। তিনি লিখিয়াছিলেন (৫ জুন 
১৮৭৭) 2 

the Council have instructed me to respectfully request the privilege 
of enrolling your name among our Corresponding Fellows. These 
views of yours are exactly what we are trying to epread throughout 
this Ohristian country (where every precept of Christ is constantly 


wiolatei, and hypocrisy and sensualism stalk through every church 
under cover of the priestly robe and the episcopal mitres) 


১৮৮ প্যারীচাদ মিত্র 


১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলকট্‌ ও ব্রাভাট্ক্কি বোস্বাইয়ে আসিয়৷ তথায় 
থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপন করেন। 3 বৎসর অক্টোবর 
মাসে তাহার! Theosophist পত্র বাহির করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় 
"The Inner God" নাঁমে প্যারীচাদ্ের একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত 
হইয়াছিল; তাহার এক স্থলে আছে :— 


The end of Spiritualism is Theosophy, Spiritualists and Theosopists 
should, therefore, be united and bring tbeir thoughts to bear on this 
great end. 


১৮৮২ Qima ১৯এ মার্চ ওলকট্‌ কলিকাতা! আগমন করেন। 
পরবর্তী ১লা এপ্রিল তারিখে ওলকটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেন। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র-পরমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
প্যারীটাদ অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পর বলেন :— 


»-. Many of my countrymen understand the object of your establish- 
ing the Theosophical Society. What the Maharshis and Rishis had 
taught in the Vedas, Upanishads, Yoga, Tantras and Purans, is, that 
Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity ig 
the spiritual life—tho life of Nirvana which is attainable by extinguish- 
ing the natural life by Yoga, culminating in the development of the 
Spiritual life. It is for the promotion of the truly religious end that 
you, brother, and that most exalted lady Madame Blavatsky, at whose 
feet I feel inclined to kneel down with grateful tears, have been work- 
ing in the most saint-like manner, and your reward is from the God of 
all perfection...No one who raises himself above the human platform 
by the life of Nirvana can know God, and this explains why some people 
judge of God by the human standard. Spiritualism, Occultism and 
Theosophy, all grew and flourished here. Ages of misrule have thrown 
them back. The study of European sciences have taken their place, 
"They are no doubt Bood in their way, but they cannot reveal the secrets 
Of nature which can only be known through the soul, the study of which 


—— Po 


প্রতিভার সন্মান ১৮৯ 


it is the duty of every God-loving person to encourage in every possible 
way, and I feel grateful to God and his good angels that by the cultiva- 
tion of Theosophy, the light, which the Rishis had shed on the subjeot 
of the soul and its natural connection with God, and which had sunk 
into obscurity, is being kindled by the indefatigable exertions of Bister 
Blavatsky and Brother Olcott... 


৫ই এপ্রিল ওলকট টাউন-হলে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার 
বিষয় ছিল_Theosophy : the scientific basis of religion. 
প্যারীটাদ এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । পরদিন (৬ এপ্রিল ) 
মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি কলিকাতা আসিয়া! পৌছান। সেই দিন সন্ধ্যাকালে 
ওলকটের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয় ও থিয়সফিক্যাল 
সোসাইাটর বঙ্গীয় শাখা গঠিত হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখের 
সভায় নির্ববাচিত কশ্মীধ্যক্ষগণের তালক! £_- 
সভাপতি- প্যারীাদ মিত্র 
সহ-সভাপতি--দ্বিজেন্দ্নাথ ঠাকুর ও রাজা শ্তামাশঙ্কর রায় 
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ_নরেন্দ্রনাথ সেন 
সহ-সম্পীদক-_ব্লাইটাদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
প্যারীটাদের সভাপতিত্বে, ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্্রাট_ইণ্ডিয়ান 
মিরর কার্য্যালয়ে, এই সমিতির একটি করিয়া পাক্ষিক অধিবেশন হইত I 
ৃত্যুকাল পর্যন্ত প্যারীচাদ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। 


প্রতিভার সম্মান 
১৮৬৩ gaa এপ্রিল মাসে প্যারীচাদ “মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 


অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োজিত” হন।* অল্প দিন পরেই 
TE TOE LT 


* ‘দোমপ্রকাশ ২৭ এপ্রিল ১৮৬৩। 


১৯০ প্যারীচাদ মিত্র 


তিনি “অনরারি জষ্টিসের পদ” লাভ করিয়াছিলেন ।* পর-বংসর 
(১৮৬৪) এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 
মনোনীত ও ১লা জুন ( ১৮৬৪ ) “বড় জেল ও হরিণবাঁড়ীর তত্বাবধায়ক” 
নিযুক্ত হন।ণ* এই সময়ে তিনি হাইকোর্টের গ্রাণ্ড জুরর হইয়াছিলেন। 
১৮৬৮ Ataa জানুয়ারি হইতে ১৮৭০ JAAA জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত 
প্যারীটাদ বেঙ্গল লেজিদলেটিভ কাউন্সিলের সন্ত ছিলেন। আইন- 
পরিষদের সদস্ত-হিসাবে তাহার একটি কাজ বিশেষভাবে স্মরণীয় ; 
প্রধানতঃ তাহারই যত্ব চেষ্টায় পশু-ক্লেশ-নিবারণ-বিষয়ে দুইটি বিল 
(১৮৬৯ Ara ১ ও ৩ নং ত্যাক্ট) পরিষদে উপস্থাপিত এবং 
যথাসময়ে আইনে পরিণত হইয়াছিল। 


মৃত্যু; স্মৃতিরক্ষা 

২১ নবেম্বর ১৮৮৩ তারিখে উদরী রোগে প্যারীটাদের মৃত্যু হয়) 
তাহার বন্ধু ও গুণমুগ্ধ wow] ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযাসোপিয়েশন হলে এক বিরাট শোকসভার আয়োজন 
করেন। পাদরি কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতন্ক 
লাহিড়ী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্্র দেব, নরেন্ত্রনাথ সেন, 
Feta পাল প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন; অনেকে বক্তৃতাও করিয়া- 
ছিলেন। প্যারীটাদের যথোপযুক্ত স্থৃতি রক্ষার uy এই সভায় একটি 
স্বতিসমিতি গঠিত xxi স্থতি-সমিতির eus যে অর্থ সংগৃহীত 


* 'সোমপ্রকাশ, ১৮ মে ১৮৬৩) 
+ 'সোনপ্রকাশ, ৬ জুন ১৮৬৪। 


রচনাবলী ১৯১, 


হইয়াছিল, তাহাতে দুইটি উল্লেখযোগ্য কাৰ্য্য সম্পাদিত হয়। ২২৬৮২. , 
টাকা ব্যয়ে প্যারীটাদের একটি আবক্ষ মর্শরমৃন্তি টাউন-হলে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল (৫ জানুয়ারি ১৮৮৬)) ভাক্কর__সিনর জেফ্লোস্কি (Signor 
Geflowsky)| ইহ| ছাঁড়া স্থৃতি-সমিতি ৭ মে ১৮৮৬ তারিখে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পাঁচ শত টাকা দিয়া একটি গচ্ছিত 
তহবিলের স্থা্ট করেন। এই তহবিলের স্থদে প্রতি বৎসর, বিএ 
পরীক্ষায় দর্শনশান্তে অনার্সে যিনি epe স্থান অধিকার করিবেন, 
তাহাকে (যদি তিনি সেই বংশর অন্ত কোন বিষয়ে পদক না পান )' 
একটি রৌপ্য-পদক দিবার বন্দোবস্ত হয়। 

পাদরি ক্ৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শোক-সন্তপ্ত  মিত্র-পরিবারকে 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £ 


..He was a link of union between European and Native Booiety 
whioh will be regretted now as a “missing link" by both those 
communities, No one was more fitted for the highest position open to- 
native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and: 
indifferent to self-interest he adhered to the interests of his country and: 
inboured indefatigably for those interests. (27 November 1883) 


রচনাবলী 


aie: প্যারীটাদ বাংলায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা! করিয়া ছিলেন, 
তাহার একটি কালাহ্ক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত 
ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইত্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির, 
তালিকা হইতে গৃহীত । 


১৯২ প্যারীচাদ মিত্র 


১। আলালের ঘরের দুলাল। ১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৮)।* 
পৃ. ॥০+-১৮০। 


বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক “আলালের ঘরের ছুলালে'র একটি 
প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে । প্যারীষাদের জীবদ্দশায় 
প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে ইহার পাঠ নির্ণীত হুইয়াছে। 
তথ্যপূৰ্ণ ভূমিকা, দুরহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ও অনেকগুলি চিত্র 
এই সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 1 
১৮৬৯ Ataa এপ্রিল মাসে প্যারীটাদের অন্যতম, পুত্র 
হীরালাল মিত্র “আলালের ঘরের দুলাল নাটক’ প্রকাশ করেন। ইহা 
১৮৭৫ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল 1 
'আলালের ঘরের দুলাল’ প্রথমে ইংরেজীতে অন্থবাদ করেন_ 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইহা বিলাত হইতে প্রকাশিত Journal of the 
National Indian Association-s ( Nos. 189-48, জুলাই 
১৮৮২-৮৩) “The Spoilt Child" নামে ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; অঙুবাদ-কাধ্যে মিত্র-মহাশয়কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন_মিরিয়ম এস. নাইট 1 ১৮৯৩ সনে জি. ডি. অসওয়েল 
(G. D. Oswell) The Spoilt Child ; A Tale of Hindu 
Domestic Life নামে ইহার একটি "ez ইংরেজী অনুবাদ 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
pes m 
৯ ইহা যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা qè 
তাহাই মনে হয়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে “হিনু পেট্রিয়ট' ইহার এক দীর্ঘ মমালোচন! 
প্রকাশ করেন। পরবর্তী ২২এ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'ও লেখেন ১ আলালের 
ঘরের ছুলাল' নামক একথান চিতসন্তোবকর নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।” 


রচনাবলী ১৯৩ 


২। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। ১২৬৬ সাল 
(ইং ১৮৫৯)1% পৃ. ৬২। 
পরস্পর-অসম্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সাহায্যে ইহাতে “মাতলামি* 
ও মাতলামি-সঞ্জাত “বখামি’”র স্বরূপ প্রদণিত হুইয়াছে। 


৩। রামারঞ্জিকা। ইং ১৮৬০) পৃ*৯৪। 
পতি-পত্ঠীর কথোপকথনচ্ছলে স্ত্বীলোকদের প্রতি সাংসারিক 
বিষয়ে উপদেশ । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির সংস্কৃত বচনও উদ্ধৃত 
হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনীধিগণের জননীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
e| gA পাঠ। ইং ১৮৬১। পৃ. ৩১। 
কুষি-বিষয়ক equum? | 
e| গীতান্কুর। ১২৬৮ সাল (ইং ১৮৬১ )। পৃ. ৯৬। 
্ৰহ্ম-বিষয়ক কয়েকটি গানের সমষ্টি । 
e| যৎকিঞ্চিৎ। ইং ১৮৬৫। পৃ. ১২৬ । 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনাদি 
-. বিষয়ক আলোচনা 1 
৭। অভেদ্দী। ১৫ জানুয়ারি ১৮৭১ । পৃ. ৮০। 
Y আধ্যাত্মিক উপন্যাস । নায়ক এবং নায়িকা আত্মবিযয়ক 
, জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত; নানা দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া তাহাদের 
পরমার্থলাভ। 


* ১জুনাই ১৮৫৯ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে এবং জুন মাসের ‘ক্যালকাটা! M 
[রভিযু'তে সমালোচিত। 2. 


১৩ 


১৪৪ প্যারীচাদ মিত্র 


৮। ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত । ১২৮৫ সাল (২৭মে 
১৮৭৮)। পৃ. ২৬ 


৯। এতদ্দেশীয় আ্ীলোকদিগের পূর্ববাবস্থা। ১৮০০ শক (২ 
জানুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ৪৮। 
প্রাচীন মহীয়সী স্ত্রীলোকগণের জীবনকাহিনী। 

১০। আধ্যাত্মিক।। ১২৮৬ সাল (১০ এপ্রিল ১৮৮০ )। পৃ. ১০০) 
নারীকল্যাণমূলক উপন্যাস | 


১১। বামাভোষিণী। ১২৮৮ সাল (১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১ )। পূ. ৭২। 
নীতিমূলক গল্প ; সস্তান পালনের জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাসথযজ্ঞানের 
এবং বালিকাদিগের সৎ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদশিত[হইয়াছে। 
প্রবন্ধঃ পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত_ fagl- 
FAFA ৫ম খণ্ডে (ইং ১৮৪৭) প্রকাশিত “যুধিষ্ঠিরের] RIEC 
“প্লেতোর চরিত্র” ও “বিক্রমাদিত্যের চরিত্র” প্যারীচাদ কর্তৃক লিখিত ১ 
এই তিনটি প্রবন্ধ একত্রে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।* 
প্যারীটাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকটি অসম্পূর্ণ রচনা মামিক পত্রের 
পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে ; এগুলি £__ 


ঈশ্বর উপাসনা *** পন্থা” শ্রাবণ ১৩১৬ 
উপাসনা E নিব্ভারত,, আষাঢ় ১৩১৭ 
পিতা ও.পুত্র ... এ, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১৭ 


ইংরেজী ৪ প্যারীটাদ অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থেরও রচয়িতা। 
প্রকাশকাল সমেত এগুলির তালিকা := 
——————— 


* J. Long: A Return of [the Names and Writings of 515 Persons... 
1855, p. 55. 


^ 


রচনাবলী ১৯৫ 


Notes on the Evidence on Indian Affairs. 
(Under the superintendence of the Bengal 


British Indian Association.) Xo 1858 
A Biographical Sketch of David Hare ses 1877, 12 Apr. 
The Spiritual Stray Leaves ae 1879, 10 Aug. 
Btray Thoughts on Spiritualism A. 1880, 12 July 
Life of Dewan Ramceomul Sen C 1880, 5 Ootr. 
Life of Colesworthy Grant sis 1881. 26 Apr. 
On the Soul : Its nature and development ১১ 1881, 80 July 
Agriculture in Bengal. With Notes by 

Baboo Joykissen Mokerjea, Zemindar s. — 1881,14 Nov, 


প্রবন্ধ 2 ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্যারীটাঁদ দুইটি প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছিলেন; উহা! সভার কাধ্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়াছে ই 
২0১) State of Hindoostan Uuder the Hindoos, 
পাচ কিস্তিতে সম্পূর্ণ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ও ১৩ নবেম্বর ১৮৩৯, 
২১ অক্টোবর ১৮৪০, এবং ১২ মে ও ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ তারিখের 
অধিবেশনে পঠিত। 


(২) A few desultory Remarks on the "Qureory Review of the 
Institutions of Hindooism affecting the interest of the Female Bex," 
contained in the Rev, K. M. Banerjea's Prize Essay on Native Female 
Education. 


১২ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের অধিবেশনে পঠিত। 
প্যারীটাদ ‘ইণ্ডিয়ান ফীল্ড “হিন্দু পেট্রিয়ট” ‘বেঙ্গলী,’ “বেঙ্গল 
"ses, ইংলিশম্যান, ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ প্রভৃতি সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন। “ক্যালকাটা রিভিয়ু” ‘ইণ্ডিয়া fafeq প্রভৃতি 
পত্রেও তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; এগুলির 
তালিকা :— 


১৯৬ .  প্যারীটাদ মিত্র 


Tarachand Ohuckervuttee ... India Review, March 1840 
The Zemindar and the R yot ...Galcutta Review. Octr. 1846 
The Agri-Horticultural Society of India”... April 1854 
The Court Amlas in Lower Bengal i April 1854 
Marriage of Hindu Widows e Cal, Review, Octr. 1855 
The Department of Revenue, Agriculture 

and Commerce ৪) July 1871 
The Development of the Female Mind in India July 1872 
The Indian Wheat ee April 1878 
The Psychology of the Aryas ae Jany. 1877 
Commerce in Ancient India Ms Jany. 1878 
Notes on Bengal Rice. Journal of the Agricultural and 

Horticultural Socy. of India, Vol. V., Pt. IV, N. B. 1878 
Social Life of the Aryas Calcutta Review, Jany, 1879 
The Hindu Bengal sve April 1880 
Notes on Early Commerce in Bengal ১১9 Jany. 1881 


প্যারীটাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ইংরেজী 
প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির দুই-চারিটি আবার 
পূর্ধ-প্রকাঁশিত রচনার পুনমুর্রণ মাত্র। এই সকল রচনার তালিকা £__ 


Education in Bengal The National Magazine, Dec, 1907 
Jany. 1908 

Early History of the District Charitable Society Mar. 1908 
Life of Rustomjee Cowasjee F Apr., May 1908 
Early Recollections Er June, Aug. 1908 
Notes on tbe Soul Re Ootr., Dec. 1908 
Jany., Feb , Apr, 1909 

Moral Culture See July 1909 
Yoga and Spiritualism on Dec. 1909 
Do. The Hindu Spiritual Mag. Apr, 1909 


* ১৮৬৪ খষ্টাব্দের ১ম সংখ্য! “ক্যালকাটা রিভিযু'র পরিশিষ্টে ভূতপূর্বব সম্পাদক জর্জ 
স্মিথ প্রবন্থলেখক ও তাহাদের রচনার যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাঁহাতে ভ্রমক্রমে এই 
প্রবন্ধটি সার্‌ রিচার্ড টেম্পলের fuz] উল্লিখিত হইয়াছে। ২৩ জুলাই ১৮৭৪ তারিখে 
sca অব ইণ্ডিয়া এই ভুল সংশোধন করেন । 


প্যারীর্টাদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য 


এ সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্র “বাঙ্গালা সাহিত্যে ৬প্যারীচাদ মিত্রের স্থান”* 
নামক ef প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমর! নিম্নে 
তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি উদ্ধত করিবার পূর্বের সামান্য দুই- 
চারিটি কথ। বলিব। সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন 
করিবার চেষ্টা প্যারী্টাদের পূর্বে একাধিক জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহা হয় মাত্র কথোপকথনে বা কথকতায়, অথবা! রচনা-রীতির একটি 
বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ‘কৃপার শাঁত্রের 
অর্থভেদ অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কেরী-সক্কলিত 
‘কথোপকথন’ প্রথমোক্ত চেষ্টার নিদর্শন; মৃত্যুপরয় বিদ্যালঙ্কারের 
‘প্রবোধচন্দ্রিকা’য় দ্বিতীয় চেষ্টার নিদর্শন অনেক আছে। কিন্তু এই 
ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যের সর্বববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক 
চেষ্টা প্যারীটাদই করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আরও কৃতিত্বের সহিত 
এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন; তিনি প্রধানতঃ মৌখিক বুলির 
সাহায্য লইয়াছিলেন। 

‘মাসিক পত্রিকা’ প্রকাশে প্যারীটাদ এবং তাহার সহযোগী রাধানাথ 
সিকদারের দুঃসাহসিকতা৷ আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয় ॥ উনবিংশ 
শতাব্দীর যষ্ঠ দশকে ইহার! এই সাহপ প্রদর্শন না করিলে বকন্ধিমচন্দরের 
হাতে আমর! বাংলা-সাহিত্যের এমন উন্নতি ও প্রসার আশা করিতে 


* ১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মানে ক্যানিং লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'লুপ্তরদ্রোদ্ধার বা 
v প্যারীচাদ মিত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিক|। 
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পারিতাম না। সংস্কৃতির কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীটাদ বাংল! ভাষাকে 
মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত, এই ছুই 
রীতির সংমিশ্রণে বস্কিমচন্দ্র বাংলা-সাঁহিত্যের বাহনস্বরূপ এই গতিশীল 
ভাঁষার স্ষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্র স্বলিখিত আলোচনায় 
নিজের কৃতিত্বকে বাদ দিয়াছেন বলিয়া তাহার উল্লেখ প্রয়োজন । 
“বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্যারীাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ । তিনি 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক । 
কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গাল! গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ 
করাইয়া দেওয়| আমার কর্তব্য I 
এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্ঠ, ইহা 
বল! অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়। বোধ 
হয় যে তাহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তীহাদিগের stal 
বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কতে কাঁদন্বরী-প্রণেতা এবং 
ইংরাজীতে এমর্দনের রচনা! প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্‌ যে, 
বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তীহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস 
পায় না। অন্তে তাহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, 
এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য 
ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের NIITI 
হয়। যহাপ্রতিতাশালী কবিগণ তাহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল 
তদুপযোগী উন্নত ভাবা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য 
অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং 
সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পত্যে সে সকলকে বিভূষিত 


প্যারীটাদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য ১৪৯ 


করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই ।- গন্য যত 
সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের 
পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন 
প্রয়োজন নাই। 

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে eris স্থাপিত হইবার পূর্বে, 
বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় AIR হইত। NT- 
রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত sU 
গ্রন্থের কথ শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, স্থতরাং 
তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র 
সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ 
হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজ! রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম 
গণ্ভ-লেখক। তাঁহার পর যে গ্ভের স্থষ্টি হইল, তাহা লৌকিক 
atatan ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গাল! ভাবা 
দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম 
সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহাঁধ্য ভাষা, আর একটির নাম অপর 
ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহাধ্য ভাষা । এস্থলে 
সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচাৰ্য্য 
অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা 
সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য 'কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। 
তাঁহারা কদাচ খয়ের’ বলিতেন না,__খিদির’ বলিতেন; কদাচ 


* কবি যদি ভাষার উপর agom প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা 
হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের 
মহাকাব্য সকল কাব্যের b কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর 
নাই। 


২০০ প্যারীচাদ মিত্র 


চিনি’ বলিতেন না__শর্করা” বলিতেন। “ঘি” বলিলে তাহাদের 
রমনা wem হইত, "UE বলিতেন, কদাচিৎ কেহ স্বতে 
নামিতেন। “চুল” বলা হইবে না৮_“কেশ” বলিতে হইবে । ‘কলা’ 
বল! হইবে না,_রস্তা বলিতে হইবে। ফলাহারে বাঁসয়| ই” 
চাহিবার সময় 'দধি’ বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি 
দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন “শিশুমার, ভিন্ন [ww শব্দ 
মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, স্থতরাং 
অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় 
গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই 
যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও 
কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহ! বল! বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ 
প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না৷ কেহ তাহা পড়িত 
না। কাজেই বাঙ্গাল! সাহিত্যের কোন প্রবৃদ্ধি হইত না। 

এই সংস্কৃতানুমারিণী ভাষ| প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা 
সংস্কতান্গমারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষা অতি সুন্দর ও মনোহর। তাহার পূর্বের কেহই 
এরূপ সুমধুর বাঙ্গাল! গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও 
কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা 
হইতে ইহ| অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় 
ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা 
যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। spy ভাষার 
esf rel এবং বৈচিত্রের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় ul 
কিন্ত প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার 


* 


প্যারীচাদ মিত্র ও বাংলা-দাহিত্য ২০১ 


মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়! কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা 
করিতে ইচ্ছুক বাঁ সাহসী হইত «Dp কাজেই বাঈ্রলা সাহিত্য 
পূর্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল l 

ইহা অপেরা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্‌ 
ঘটয়াছিল। /রাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, 


সাহি বিষয়ও ততোধিক IAT পথে চলিতেছিল। যেমন 
ভাষা সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের 


«xf কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের 
aforan বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব 

fre না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ 
নাই, কিন্ত তাহার ও শকুস্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তি- 
বিলাঁস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে 
সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দতের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল d 
আর সকলে তাহাদের অনুকারী এবং অন্তবত্তা। বাঙ্গালী লেখকেরা 
গতান্ুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রারণ করিতেন ন|। জগতের অনন্ত 
ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে, আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই 
ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাগারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের 
পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্‌ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর, 
মহাশয় ও অক্ষয়বাৰু যাহা করিয়াছিলেন, তাহ! সময়ের প্রয়োজনান্গ- 
মত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন? 
কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক 


হওয়াই বিপদ্‌। 
এই দুইটি গুরুতর বিপদ্‌ হইতে প্যারীচাদ মিত্রই «prit 


সাহিত্যকে উদ্ধত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং 


২০২ . প্যারীচাদ মিত্র: 


সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গরন্থপ্রণয়নে ব্যবহার্‌ 
করিলেন । এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কতের ভাগারে 
ূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের,.অনুন্ধান ন! করিয়া, 
স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার” ia উপাদান সংগ্রহ 
করিলেন। এক “আলালের ঘরের দুলাল’ গ্রন্থে এই উভয় 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ হইল। “আলালের ঘরের দুলাল’ 


যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বার! সের হয় 
নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ I 
আমি এমন বলিতেছি না যে “আলালের ঘরের দুলালে’র 
আদর্শভাষ1। উহাতে গাীর্ষ্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এ 
উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা৷ যায় 
ন! সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ apre দেশে প্রচারিত 
যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে 
রচনা করা! xi, সে রচনা স্থন্দরও হয়, এবং যে সর্ধজন-হৃদয়-গ্রাহি 
ংস্কৃতান্যায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহ! সহজ গুণ 
এই কথা জানিতে পার! বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং 
এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গাল! সাহিত্যের \ 
গতি অতিশয় ভ্রুতবেগে চলিতেছে । বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় 
তারাশঙ্করের কীঁদ্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীটাদ মিত্রের / 
““আলালের ঘরের দুলাল’। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয় 
কিন্ত “আলালের ঘরের ছুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে 


প্যারীটাদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য ২০৩ 


পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং 
বিষয়ভেদে একের প্রবলত| ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ «rura 
scu উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচীদ মিত্র, আদর্শ বাঁ্গালা গদ্যের 
সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, 
প্যারীটাদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার 
অক্ষয় কীতি। 

আর তাহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীন্তি এই যে, তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছেন 
তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতির কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না! 
তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের 
সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় T তিনিই 
প্রথম দ্রেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত 
করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গাড়িতে 
হুইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি “আলালের 
ঘরের দুলাল” |: প্যারীচাদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীত্তি।” 
asala নিদর্শন 3 প্যারীটাদের সাহিত্য-প্রতিভাঁর নিদর্শন-্বরূপ 


তাঁহার বিভিন্ন রচন! হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে দেওয়া হইল £_ 


‘আলালের ঘরের দুলাল’ স্থথের রাত্রি দেখিতে২ যায়। 
যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ 
হয়। মনে হয় রাত্রি' পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও 
পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নান! কথা__নানা ভাব__নানা 
কৌশল নান উপায় উদয় হইতে লাগিল । ঘরে আর স্থির হইয়া 
থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে 
লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে ভাটার জোরে 


২০৪ প্যারীটাদ মিত্র 


বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিডিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে 
কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্দের! গরু লইয়া চলিয়াছে__ধোপার 
গাধা থপাস্‌২ করিয়! যাইতেছে__মাছের ও তরকারির বাজর! হু২ 
করিয়া আপিতেছে_ ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতের কোশ। লইয়া স্নান করিতে 
চলিয়াছেন_মেয়েরা ঘাটে সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা 
কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জালায় প্রাণট। গেল 
_কেহ্‌ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌর্কাটকি__কেহ বলে দিদি 
আমার আর বাচতে সাধ নাই__বৌছু'ড়ি আমাকে ছু প| দিয়! 
থেতলায়__বেটা কিছুই বলে না; ছোড়াকে গুণ করে ভেড়া 
বানিয়েছে_কেহ বলে আহ! এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম fa- 
রাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাধে, কেহ বলে আমার কোলের 
ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল--কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার 
বিএটি দিয়ে নি। 

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে__-আকাশে স্থানে২ কাণ! মেঘ 
আছে-_ রাস্তা ঘাট মেত২ করিতেছে ॥ বাবুরাম বাবু এক ছিলিম 
তামাক খাইয়া একখান! ভাড়া গাড়ি অথবা! পান্ধির চেষ্টা, করিতে 
লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না__-অনেক চড়া বোধ হইল। 
রাস্তায় অনেক ছোড়া একত্র জমিল। বাঁবুরাম বাবুর রকম সকম 
দেখিয়া কেহ২ বলিল--ওগো বাবু বাঁকা মুটের উপর বসে যাবে? 
তাহা হইলে ছুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে__ 
বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্‌ করিয়া 
পড়িয়া গেলেন। ছোড়াগুলে| হো২ করিয়া দূরে থেকে হাততালি 
দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে Sls একখান! লকাঁটে রকম 
কেরাঞ্চিতে ঠকচাঁা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্‌ং ঝন২ শব্দে 
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বাহির শিমলের বাঞ্চারাম বাবুর বাটীতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
বাঞ্চারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুত্রদ্দি_-আইন 
আদ্বালত-_ মামলা মকদ্দমাঁয় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিন1 ৫০২ 
টাকা কিন্ত প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটাতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার 
বৈঠকথানায় বালীর বেণীবাবু, বহুবাজারের বেচারামবাবুঃ বটতলার 
বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া! অপেক্ষা করিয়। বসিয়াছিলেন। 

বেচারাঁম। বাবুরাম ! ভাল দুধ দিয়া কাল সাঁপ পুধিয়াছিলে। 
তোমাকে পুনঃ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ কর নাই 
ছেলে হতে ইহকালও গেল-_-পরকালও গেল। মতি দেদার মদ 
খায়__-জোয়া খেলে_-অখাছ্য আহার করে। জোয়! খেলিতে২ ধরা 
পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর২ 
ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই । মনে 
করিয়াছিলাম হল! ও গদা এক Spo জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি 
পড়িল। ছোড়াদের FA আর কি বলিব? TR I 

‘মদ খাওয়া বড়, দায় জাত থাকার কি উপায়ঃ ঃ 
মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহার! লক্ষ্মীর বরযাত্রী 
মদের লোভেই যায়--মদ না পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু 
সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি 
বিলাতি রকম থান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন । AfA বাবুদের বরাবর 
মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন? 
gE তাহারা ক্রমে২ ছটকে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন 
অভ্যাস হইয়াছিল কেহ কাছে থাকুক বা না৷ থাকুক আপনি প্রত্যহই 
পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ 
একদিন তীহার পক্ষাঘাত হুইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া 
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পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার 
মা ও স্ত্রী ও পুত্রের! তৎক্ষণাৎ নিকটে আনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও 
faxa হইয়| বসিলেন, ছুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ভাক্তর হেয়ার 
সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর পিতার 
মুরুব্বি ছিলেন, তাহার পিতার বিষয়কর্ম ডাক্তর সাহেবের স্থপারিসে 
হইয়াছিল, তিনিও নান! প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন । 
ভবানীবাবুর বাল্যাবস্থায় ডাক্তর সাহেবের বাটীতে সর্বদাই যাইতেন 
কিন্ত পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাহার দ্বার মাড়ান্‌ নাই | ভাক্তর 
সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া 
খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা! 
কাদিতে২ ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়া৷ পড়িয়া বলিলেন--বাব৷ 
তোমার অন্নে আমাদের শরীর-_-এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা 
কর। ডাক্তর সাহেব,অনেক ভরস! দিয়! বিশেষ মনোযোগী 2x] 
দেখিতে লাগিলেন। 

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাঁবু চক্ষে দেখেন নাই 
মাতাল বাবুদেরও আসা যাওয়! বন্ধ হইয়াছে । আপনি বিছানায় 
পড়ে_-উঠিবার তাকৎ নাই-_পরিবারেরা কেহ ন! কেহ ধরিয়া 
উঠাচ্ছে__বসাচ্ছে__খাওয়াচ্ছে__শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্থি 
পান-__যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্ছে। এইরূপ 
স্সেহ দেখিয়া! ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ এক২ বার নরম হইতেছে__ 
তিনি মনে২ কহিতেছেন_হায়! আমি কি কুকর্শ্ম করিয়াছি! 
পরিবারকে ঘৎ্পরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি 
নাই, few আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্ঘত। তিন 
চার দিবসের পর ডাক্তর সাহের Calf) ভাল করিয়া দেখিয়া 
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বলিলেন__-ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই-_আমি 
তোমার কাছ থেকে টাকাঁকড়ি লব না, তুমি যে তাল হইলে এই 
আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটি কথা শুনিতে 
হইবে; তোমার রোগ মদ খাবার দরুণ-_-তোমাকে একেবারে মদ 
ত্যাগ করিতে হইবে__মদ খাওয়াতে তোমার সর্বনাশ হইয়াছে, 
পুনরায় তোমার এরূপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বীচিবে না। 
ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা বলিলেন-_বাঁবা ! 
আমার মাথা খাও, ডাক্তরের কথাটি শুনিও! আমাকে খেতে পরতে 
দাও বা না দাও cr ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার 
লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতে২ বলিলেন 
আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ 
বৎসর হুইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাঁও কর 
নাই-__বড় অধর্মনাহইলে WIS হয় না__আমরা! অবলা-_-আমাদের 
কোন চারা নাই_-তোমরা যা করবে তাই সহিতে হুবে-_কখন 
আমার মুখ দেখ নাই-_বরং সর্বদা গালি দিয়াছ তাতে আমার খেদ 
নাই__-আমি আর জন্মে যেমন কম্ম করেছি, তেমনি ফল হচ্ছে 
আমার কপালে সুখ না থাকিলে CFIN থেকে হবে? সে যাহা; 
হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওওুলি রকমে চলিও না। আমি 
তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে-_গতর থাকলে দাশীগিরি করিয়া! 
ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব, এই মাত্র চাহি তুমি ভাল থাক__ 
তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখতে হয় না। পরে বড় পুত্রটী 
আতিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন- ইচ্ছা হইল' 
কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধু২ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে 
আদগং কহিতে লাগিলেন পরে বলিলেন-_বাঁবা স্কুলে গেলে সকলে, 
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বলে তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর 
উপরে আমাদের বিশ্বাস কি ?' আমি সেই জন্যে কাহারো কাছে মুখ 
দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এ ও 
করিয়া অন্যান্য কথ! ফেলেন কিন্ত তাহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না 
তিনি আপন কথাই উল্টে পাল্টে ধরেন। কাণাকে কাণ| বললে 
বড় রাগে। তবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন 
আ! কি আপদেই পড়লাম! পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন 
দাও? এমত গঞ্জনা খাওয়। অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল-_সে যাহা 
হউক, আমার বড় দিব্য যদি কখন আর মদ স্পর্শ করি--আজ অবধি 
শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম |” 

‘যৎকিঞ্চিৎ £ “ত্রিযামা উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া! 


‘নভোমণ্ডল অবলোকন কর । অসংখ্য তারা অসংখ্য স্থধ্যন্বরূপ অসংখ্য: 


স্থির নিয়ামক। এক এক তারা নিরীক্ষণে বহুধা বোধ হইবে। 
একটা একটা তারা আমাদিগের সর্ষের ন্যায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ 
রাশিচক্রে ধাবমান। দুরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নৃতন২ 
তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের সর্ষের অনুগত যে যে গ্রহ 
জানা ছিল তাহা অপেক্ষা নৃতন নৃতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
তারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনন্ত। পৃথিবী রাশিচক্রে 
ধাবমান  হইতেছে-স্র্যোর তারতম্য qug পরিবর্তন--খতুর 
পরিবর্তনে শস্তের উৎপত্তি--শস্তের উৎপত্তিতে জীব জন্তর পালন। 
XI উদয় ও অস্তমিতিতে দিবা রাত্রি-_দিবা রাত্রিতে উদ্ভিদের 
বন্ধন ও জীব সকলের hi ও বিশ্রামের উপযোগিতা । at তেজে 
সকল বস্তু হইতে বারি আকধিত হইতেছে ও 3 বারি ধৃমবৎ হইয়া 
'মেঘারুতিতে গগন ভূষিত করিতেছে এবং এ মেঘ সকল বারিত্ প্রাপ্ত 


fF 
Pl 


d 


প্যারীচাদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য ২০৪৯ 


হইয়| বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে । যে সকল পর্বত: বারিতে 
পরিপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্বত হইতে নদ নদী প্রবাহিত 
হইতেছে p নদ নদীর জল চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে আমিতেছে। 
বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে-_সয়য়ে সময়ে গত্যন্তর হইতেছে | 
উক্ত কারণ মকল wg কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং কৃষি 
ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল! বাহ্‌ স্থষ্টির প্রকরণ 
যতই বিরেচনা কর ততই এই নিশ্চয় জানিবে যে, ওঁ সকল প্রকরণে 
অ'মাদিগের শারীরিক ও মানপিক মঙ্গল। এই অদ্ভূত ব্যাপারে কি 
অদ্ভূত শক্তি ও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না? এ কি নিয়ন্তা! ব্যতিরেকে হইতে 
পারে? কাৰ্য্য কারণ ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে? কোন গ্রন্থ, 
লেখক বাতিরেকে হইতে পারে? কোন চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে 
হইতে পারে? কোন মৃদ্তি নির্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে ?. এই 
যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তুর কি আদি কারণ নাই? কাহার 
দ্বার! সমস্ত সৃষ্টি নির্বাহিত হইতেছে । কে সকলকে পালন ও রক্ষা 
করিতেছে? এই সকল কাধ্য কি আপনা আপনি হইতে পারে? 
যদি এ সম্ভবে, তবে সূর্য্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে 
জ্যোৎস্না, অগ্নি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, 
বাষ্প ব্যাতিরেকে য়েঘও হইতে পারে । আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে 
পাই না এ জন্য কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকাধ্য ? যদি Ww কোন 
কারণ বশত অদৃষ্ট হইত ও কেরল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে 
আদর্শন জন্য এ তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্ত হইত? 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ ও দিগ দর্শন শলাকার ন্যায় 
আত্ম! ঈশ্বরেতে ধাববান তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। 
যখন ঘোর বিপদ্‌ বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়_যখন এমত অবস্থায় 

১৪ 


২১০ 
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পতিত যে আর কোন উপায় নাই_যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ ay 
শরীর হইতে যেন প্রাণ বিয়োগ হয়__যখন পাপে এমন পরিপূর্ণ যে 
আপনার প্রতি আপনার v] হইতেছে__যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব 
কণ্মাদি স্মরণে চিত্ত দহমান হইতেছে, তখন আত্মা কীহাকে চিন্তা__ 
কাহাকে স্মরণ করে? প্রকৃত অবস্থায় না পড়িলে প্ররুত ভাবের 
প্রকাশ হয় না। এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই ককপাময়কে pw] 
স্মরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহাঁর উন্নতিতে 
যত্ববান্‌ হও | 


দিবাকর প্রজলিত, তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি সূর্য্য। তোমার 


উপসংহার 

দেশ ও সমাজহিতৈষী «fn প্যারীচাদের জীবনকাহিনী সংক্ষেপে 
বিবৃত হইল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাহার স্মরণীয় কীন্তি ছাড়াও 
সে কালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক ও কর্ম 
হিসাবে তাঁহার কীন্তি সামান্য নহে ; তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্টানগুলির 
মধ্য দিয়! দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্বেও আজ যে 
তিনি আমাদের স্মৃতিপথের অন্তরালে চলিয়া ষাইতেছেন, সে কেবল 
আমরা আত্মবিস্থত জাতি বলিয়া ॥ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সহিত কোন 
অপকীত্তি অথবা নিন্দনীয় কর্ম জড়িত নাই; বরং তাহার সাধুতা ও 
সচ্চরিত্রতার বহু নিদর্শন আছে। তাহার অমায়িক নিব্বিরোধী চরিত্রের 
জন্য তিনি দেশী বিদেশী সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন I 

বাংলা ভাষাকে দীর্ঘসমাসবদ্ধ অভিধানগন্ধী শব্দসংযোজনা হইতে 
মুক্তি দিয়! সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী করিয়া তুলিবাঁর যে 
আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর হইয়াছিল, প্যারীচাদ 
তাহার অন্যতম নেতা! ছিলেন। শুধু “আলালের ঘরের ছুলালে'র জন্যই 
যে তাহার ভাষা-আন্দোলন স্মরণীয় হইয়া আছে এমন নয়, “মদ খাওয়া 
বড় দায় জাত থাকার কি উপায়’ প্রভৃতি পুস্তকে আলালী ভাষা 
ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া তাহার মনের প্রগতিশীলতার প্রমাণ দিতেছে। 
তাহার স্বভাব ও চরিত্রের অনুযায়ী ছিল তাহার ভাষা । আলালী অথবা 
বিদ্যাসাগরী, যে-ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকুন, বিশুদ্ধি ও 
প্রাঞ্জলতার গুণে তাহা সর্বদাই wa] হইত। তিনি কোনও দিকেই 
কোনও বিশৃঙ্খলা বা অস্পষ্টতা বরদাস্ত করিতেন না। প্রাগ বন্ধিম-যুগে 
ভাষা-ব্যাপারে ইহা যে কত বড় গুণ, অন্ুশীলনকারী মাত্রেই তাহা 
বুঝিতে পরিবেন। 
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রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীটাদকে দেশীয় ও ইউরোপীয় 
সমাজের মধ্যে যোগন্ুত্রত্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহার মৃত্যুতে এই 
atza ছিন্ন হইল বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই 
প্যারীটাদের সতাকার পরিচয় ছিল। নানা ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতে 
যে যুগে প্রতোকেই আপন আপন গণ্ডী বাচাইয়া চলাই নিরাপদ্‌ 
বিবেচনা করিত, সে যুগে প্যারীচাদের মনের সংস্কার-মুক্তি এবং উদারতা 
সত্যই অভাবনীয়। তিনি পরার্থপর ছিলেন বলিয়াই ধর্ম, দেশ বা 
জাতির বন্ধন তাহার বিশ্বমৈত্রীর পথে রাধার স্থষ্টি করিতে পারে 
নাই। 

প্যারীচাদের মৃত্যুতে বিখ্যাত “হিন্দু পেট্রিয়ট” ( ২৬ নবেম্বর, ১৮৮৩ ) 
সংক্ষেপে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহার একটি পংক্তিতে প্যারীাদের 
সুন্দর পরিচয় আছে--%10 him the country loses a literary 
৪9৮0, a devoted worker, a distinguished auther, a 
clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic 
spiritual enquirer.” অৰর্থাৎ,_তাহার মৃত্যুতে দেশ একজন 
সাহিত্য-নায়ক, একনিষ্ঠ aul, বিশিষ্ট গ্রন্থকার, স্থচতুর রপিক, অকপট 
দেশপ্রেমিক এবং উৎসাহী পরলোক-তত্বান্বেধীকে হারাইল। একাধারে 
এতগুলি গুণের সমাবেশ বাংলা দেশে বড় বেশী দেখা যায় নাই। 
qaa ভাষা-সংস্কার ও উপন্াসরচনার জন্য প্যারীচীদকে Gh 
করিয়া অমরতা৷ দান করিয়াছেন, আমরা তাহার অপরাপর কীত্তির 
প্রতিও বর্তমান যুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। 
আশা! করি, প্যারীচাদ তাহার স্বকীয় মহিমায় স্বদেশবাসীর চিত্তে দীর্ঘকাল 
জাগ্রত থাকিবেন। 


-স্াহিত্য-সাধক-চরিতমাল-২০. 
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ৰাধাকান্ত দেব 


গ্রীযোগেশ্চন্তর বাগল 


বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩1১,-আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬ 


প্রথম সংস্করণ-_কাঁহিক, ১৩৪৯ 
দ্বিতীয় সংস্করণ__বৈশাখ, ১৩৫৯ 
তৃতীয় সংস্করণ-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ 
চতুর্থ সংস্করণ__মাঘ, ১৩৫৭ 
পঞ্চম সংস্করণ_-বৈশাখ ১৩৬৪ 


মূল্য আট আনা 


মুদ্রাকর--শ্রীরঞনকুমার দাস 
শনিরগন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতী-৩৭ 


১১-২৪1৫1৫৭ 


উপক্রমণিকা 


d Ui শতাব্দীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষ! লাভের ফলে বাঙালী 
| জাতির নবজীবনের সঞ্চার হয়। যাহাদের স্ুরুতিগুণে ইহ! 
সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাজা রাঁধাঁকাস্ত দেব এক জন। 
রাধাকান্ত প্রাচীন AE বজায় রাখিয়া তাহার উপর সংস্কৃতির নৃতন 
সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার কোন কোন 
কাধ্য পরবস্তী কালে নিন্দিত হুইয়াছে। আসল মান্ষটিকেও এখন 
আমর! ভুলিতে বসিয়াছি। তিনি কি ধরণের মানুষ ছিলেন ও সমাজের 
হিতাৰ্থে কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা! জানাও যেন প্রয়োজন 
বোধ করি না। হিন্দুকলেজের স্থচনা হইতে পরবর্তী চৌত্রিশ বৎসরের 
কাধ্যবিবরণ, স্থূল নোসাইটির কাধ্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদপত্র 
হইতে তাঁহার সম্পর্কে qu তথ্য নৃতন করিয়া! জান! সম্ভব হইয়াছে। 
এই সব তথ্যের নিরিখে আমরা আসল মান্ষটির একটা স্পষ্ট ধারণ! 
করিয়। লইতে পারি। 

কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ! নবরুষঃ লর্ড ক্লাবের 
মুন্শী ছিলেন। তাহার গৃহে রাজস্ব ও অন্যান্য সংক্রান্ত কয়েকটি 
সরকারী আপিস ছিল। age এ-সবের কর্তা ছিলেন। ক্লাইব ও 
বিস্তর সাহেব-স্থবা তাহার গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন । নবরুষের 
পরিবারের লোকজন ইংরেজ-চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করিবার, 
স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 
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রাঁধাকান্ত দেব মহারাজা ux» দেবের পোষ্বাপুত্র রাজ! 
গোগীমোহন দেবের পুত্র । তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ কলিকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ-চরিত্রের একটি দিক্‌ পিতা-পুত্র উভয়ের 
নিকটই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহা হইল-_-ইংরেজের স্বদেশ ও স্বজন- 
শ্রীতি। দেশবাসী মাত্রেই যে পরমাত্মীয় এবং etaa সর্ববিধ 
কল্যাণসাধন যে মহত্তম কাৰ্য্য, এই বোধ রাজা গোঁপীমোহনের ভিতর 
প্রথম উত্রিক্ত ও পুত্র রাধাকান্তের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ-কারণ 
ধনীর দুলাল হইয়াও রাঁধাকান্ত যৌবনের Goma? জনসেবায় রত 
হুইয়াছিলেন। 

পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই, কলিকাতা প্রাচ্য 
সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয় । ইংরেজ তখনও ভারতবধে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।  পূর্ব-প্রচলিত আৰবী, ফার্সী ও সংস্কৃত favi 
শিক্ষায় তাহার! উৎসাহ প্রদান করিত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই সব ভাষার চর্চা হইতে থাকে । ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে সরকারী সিবিলিয়ানগণ এই ভাষাত্রয় বিশেষ ভাবে 
অধায়ন করিত। দেশীয় ভাষাসমৃহও তাহাদের শিখিতে হইত। সম্পন্ন 
গৃহস্থর৷ ও উচ্চাভিলাষী ভারতীয়ের! এই প্রাচীন ধারা অঙ্কসরণ করিয়া 
শৈশব হইতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত: ভাষাঁগুলি অধ্যয়নে 
ব্যাপৃত হইতেন। রাধাকাস্ত দেবেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। অল্প 
বয়সেই তিনি আৰবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 

এই সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে «wwe 
হইতে লাগিল। ইংরেজ__শাসক, ইংরেজ-_বণিকৃ; কাজেই শীসন- 
ব্যাপারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর অহরহ মিশিতে 
হইত। A কলিকাতায় ইংরেজীর প্রথম পাঠ শিক্ষা দানের অন্ত 


*. 


উপক্রমণিকা E 


কতকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইল। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা 
একাডেমি এইরূপ একটি স্কুল। .বাধাকাস্ত এই স্কুলে তাঁহার ইংরেজী 
প্রথম পাঠ শেখেন। তখনকার বাঙালীরা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইবার 
নিমিত্ত কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়া লইত। তাহাদের 
ইংরেজী শিক্ষার এইরূপেই অবসান হইত। কানিংহামের স্থলে 
রাধাকান্ত ইংরেজীর প্রথম পাঠ লইলেন বটে, কিন্তু এখানেই Steta 
ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজের চেষ্টাযত্বে 
ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্য আয়ত্ত করিয়! সে-যুগের একজন খ্যাতনামা 
ইংরেজীনবীনও হুইয়াছিলেন (0 জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লব্ধ প্রাচীন 
ও নব্য শিক্ষা তাঁহার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়াছে। 
রাধাকাস্ত প্রথম জীবনে কি ধরনের কাধ্যে লিঞ্চ হইয়াছিলেন, 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর গবর্মেন্টকে লিখিত 
তাহার একখানি পত্রে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আবশ্বক অংশ 
এখানে উদ্ধত করিতেছি”_ 
Bsbu Badhakanía Deb, who is a director of the Hindoo 
Oollege, Member of the Osleutta School Book Boclety, Native 
Beeretary to the Calcutta School Society, Vice-President of the 
Agricultural and Horticultural Society of India, Corresponding 
Member of the Royal Asiatic Sooiety of Great Britain and 
Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was & 
Member of the late Baugor Island Society, has compiled, 
translated and corrected several publications for the Sohool 
Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book 
after Lindley Murray's plan, and also an abridgement thereof 
in 1897. He translated a collection of Fables [ Nitikatha ] 
from English into Bengali and revised the Bengali translation 
of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first 


the Depository of the Sooiety's publications, and distributed 
them among the Natives, and persuaded the indigenous school 


» 
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masters to use them, pledging himself there should not be 
introduced any religious matter therein ; ns particularised in the 
first and fourth reports of the Calcutta School Society. 

He has for many years, been engaged in tho compilation 
of a Sansorit dictionary, entitied Sabada-Kalpadruma in 
imitation of the. Encyelopadia Britannica of which three 
volumes have sinoe been issued from the press, containing 
nearly 3,000 Quarto pages, and it will take some years more 
to complete the work, An acoount of this dictionary may be 
found in the Becond Report of the Onloutta 30০০] Book 
Boolety, page 50; Friend of India ot 1820, N. I, page 140 
Preface to Dr. H, H, Wilson's Banscrit and English dictionary, 
edition 1, page 88; as well as in the preface to the Revd. 
W. Morton's Bengali and English dictionary, page 6. The 
author has received the thanks and appreciation of those 
learned Europeans and Natived to whom he presented copies 
of ihe work, for which applications are daily made to him from. 
different quarters, 


Radhakanta Deb was favoured with Diploma, dated May. 
17th 1828, from the Royal Asiatic Society, in testimony of 
the valuable information they received from him, and a very 
kind letter from Sir Alexander Johnston, knight, Chairman 
of the Society, bearing date the 4th July 1838, stating in the 
concludidg part thereof, that 'I shall, by the present oppore 
tunity, forward to the Governor General of India, a copy ot 
the enclosed resolution, in order that he may be aware 
of the high respect which the Society entertains for your 
talents, and that he may promote, by such means as he 
may think proper, the literary pursuits in which you are 
engaged, Radhakanta has lately translated into English an 
extract from a Horticultural work in Persian, and transmitted 
it to the Royal Asiatio Society on the Srd December 
1882. 


At the request of the Native community, he prepared 
addresses in the English, Bengali and Persian languages, on 
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the occasion of the departure of tke Hon'ble Sir E, H, East, 
Kt, late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of 
Hastings, late Governor General, and read them befor those 
gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society; 
through one of its members, his remarks on Happiness, eto, and 
received &heir thanks for the same, 

His first correspondence was published in the Transac- 
tions ot the’ Royal Asiatio Society of Great Britain and 
Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46, 61 and 63. Note 4 
and 5, His accounts of the Agriculture of the 924-Parganas, 
etC., were among several useful papers contributed by him, 
inserted in the Transactions of the Agricultural and 
Horticultural Sooiety of India, volume 1, pp. 48 and 62,and 
Volume 2nd, part 1st, page 1, and his two letters on Native 
Inooulation and Small Pox, were subjoined to Dr, Cameron's 
report on the present state of Vaccine Inoculation in 
Bengal. 

In 1822 he, at the desire of Mr, H. T. Prinsep, the late 
Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respect- 
able 2০0 Natives of the Presidency," »" 


* 


হিন্ুকলেজ 
উক্ত পত্রে রাধাকান্ত দেব প্রথমেই হিন্দুকলেজের কথ! উল্লেখ 


করিয়াছেন। কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি ইহার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা এখন সকলেই জানেন ষে» 


* Sys ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নবিপত্র হইতে এই পত্র উদ্ধার করিয়া 


ইতিপূর্নেই প্রকাশিত করিয়াছেন। . এই পত্রের প্রতিলিপি যাধাকান্ত দেবের অপ্রকাশিত 
পত্রাবলীর মধ্যেও আমি দেখিয়াছি। 


= 
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হিন্দুকলেজের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড 
হেয়ারের। এই পরিকল্পনা ধাহাঁদের একাস্তিক চেষ্টায় ও যত্বে কার্যে 
পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে শোভাবাঁজারে রাজা গোঁপীমোহন দেব ও 
তৎপুত্র রাঁধাকান্ত দেব অন্যতম | হিন্দুকলেজ বা মহাঁবিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
ও নিয়মাদি রচনার জন্য ১৪ মে ও ২১ মে ১৮১৬ তারিখে সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে গণ্যমান্য 
ব্যক্তিদের লইয়া পর পর দুইটি সভার অধিবেশন হয়। শেষোক্ত 
দিবনের সভায় দশ জন ইউরোপীয় ও কুড়ি জন ভারতীয় লইয়া! একটি 
সাব_কমিটি গঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব এই সাবকমিটির একজন 
সভ্য ছিলেন। কলেজের কাধ্য আরম্ভ হয় ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে 
গোরাচাদ বসাকের ভবনে, ১৮১৭ Qia ies জান্ুয়ারি। এই 
দিন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রাঁধাকাস্ত দেব উপস্থিত 
ছিলেন। রাঁধাকান্ত তখনই সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, 
ইহার প্রমাণ আছে। > 
স্থচনা হইতেই রাজা গোপীমোহন দেব হিন্দুকলেজের ডিরেক্টর 
নিযুক্ত হন। রাধাঁকান্ত ইহার ডিরেক্টর হন ১৮১৮ Sion | পিতা-পুত্র 
বহুদিন একযোগে কলেজের e পরিচালন! করিয়াছিলেন। কর্শ্মাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হইবার পরই রাধাকান্ত ইহার কাৰ্য্য যাহাতে asira 
নির্বাহিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। ছুটি, কাৰ্য্য আরম্ভ ও 
পরিসমাধ্থির সময়, ছাত্রদের Sf হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজে 
ছাত্রদের অনুপস্থিতি, অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কাৰ্য্য, ছাত্রদের 
প্রতি শান্তিবিধানের তারতম্য, প্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা 
প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহ! পরিচাঁলক-সভা 
দ্বার! অনুমোদন করাইয়া AN | 
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হিন্দুকলেজ প্রথম হইতেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। 
কলেজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় হিন্দুদের এককালীন দান হইতেই প্রাপ্ত 
সনদ ও ছাত্রবেতন হইতেই সম্পূর্ণ নির্বাহিত হইত। ১৮১৯ ্রী্টা্ 
হইতে কিছু কাল ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়! হইত «l| 
হিন্দুকলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্ 
ঠাকুর, তাঁরাটাদ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ॥ কলেজের 
নির্দিষ্ট আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলীন কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ-কমিটি 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনাহাঁষ্য প্রার্থনা fus] সরকারের নিকট আবেদন 
করেন। এই আবেদনের ফলে নৃতন গৃহ নির্মাণ না wen পর্যন্ত 
ঘরভাঁড়| এবং একজন বিজ্ঞান-অধ্যাঁপকের বেতন বাঁবদে সরকার মাসে 
ছুই শত আশী টাক! মঞ্জুর করিলেন। এই সাফল্যের মূলে ছিল__ 
বাঁধাঁকান্তের আগ্রহ ও চেষ্টা । অতঃপর সংস্কৃত কলেজের জন্য কলিকাতা 
পটলডার্গায় গৃহ নিশ্মিত হইলে তাহার এক অংশে হিন্দুকলেজ ১ মে ১৮২৬ 
তারিখে উঠিয়া আসে। এই মাঁস হইতে হেনুরি লুই ডিভিয়ান 
ডিরোজিও হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদে বৃত হন। 

এই সময় কলেজ-পরিচালনাঁয়ও কতকট! নৃতনত্ব ঘটে। ১৭ এপ্রিল 
১৮২৫ তারিখে হিন্দুকলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটে! কোম্পানী 
দেউলিয়া হওয়ায় মূলধন উদ্ধারের আঁশ! রহিল না। কলেজ-কর্ৃপক্ষকে 
অগত্যা সাহায্যের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইল। সরকার 
কলেজকে একটি মাসহার| দেওয়। স্থির করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই 
সর্ভ কর! হইল যে, সরকাঁর-তরফেও কমিটিতে এক বা একাধিক 
প্রতিনিধি থাকিয়া! কলেজ-পরিচাঁলনাকাঁধ্যে সহায়তা করিবেন। ডক্টর 
হোরেন হেমান উইলসন সরকার-পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইয়া ইহার 
ভাঁইস-প্রেসিডেন্ট হইলেন। ডেভিড হেয়ার ১৮১৯ সন হইতে 
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কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক মাত্র ছিলেন ; ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যভাগে তিনিও ইহাঁর একজন ডিরেক্টর"নিষুক্ত হন 1 

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ হিন্দুকলেজের 
মূল নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম ছিল যে, ইহার গবর্ণরছয় 
প্রত্যেকে ছুই জন এবং ডিরেক্টরগণ প্রত্যেকে এক জন করিয়৷ ছাত্রকে 
বিনা বেতনে কলেজে পড়াইতে পারিবেন। হিন্দুকলেজের কাঁধ্য- 
বিবরণে দেখা যায়, গৌপীমোহন ও রাধাকাস্ত দেবের আম্গকূল্যে বহু ছাত্র 
কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছিলেন। স্বনীমধন্ত 
পাঁদ্‌রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কিরপ উপকৃত হইয়াঁছিলেন, 
Sia তিনি রাঁধাকান্ডের মৃত্যুর পর অশ্ুষ্ঠিত স্থৃতিসভায় ( ১৪ মে ১৮৬৭) 
LEFF করেন। 

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় এক দিকে যেমন সুফল ফলিতে লাগিল, 
অন্য দিকে তেমনই নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আঁচার-ব্যবহাঁরে 
বীতরাগ হইয়া যুবকগণ Uu wa হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ 
ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং অনেকে কলেজ হইতে নিজ সন্তানদের 
সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহারা সন্তানদের এরূপ উচ্ছংজ্খলতাঁর 
জন্য কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে দোষী করিলেন । কলেজ- 
কমিটির অধিকাংশ দেশী সভ্যও এ জন্য ডিরোজিওকে দায়ী করিয়া 
তাহার পদত্যাগ দাবি করেন। ডিরোজিও নিজ অপবাদ স্থালনের 
জন্য উইলসন সাহেবকে এক পত্র লেখেন। বাঁধাকাস্ত এ সম্পর্কে 
সম্পাদককে লিখিলেন ( ২৭ এপ্রিল ১৮৩১), 

As to the excuses contained in Mr, Derozio's resignation, 


they are of no use sand shall not be attended to when he was 
dismissed on the public feeling. 


হিন্দুকলেজ ১৩ 


রাধাকাস্ত দেব প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এ কথা 
নিঃসন্দেহে বল! চলে যে, তিনি তখন এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করায় 
হিন্দুকলেজ আসন্ন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। 
ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্বাচনে রাধাকান্ত দেব বিশেষ 
সতর্ক হইলেন। ডিরোঁজিওর অপসারণের অব্যবহিত পরেই কলেজের 
প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেল্ম্‌ পদত্যাগ করেন। তাহার স্থলে জি. টি. 
এফ. স্পীড প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ অন্গমৌদন 
করিয়া রাধকান্ত তাঁহাকে যে পত্র লেখেন (৬ জুলাই ১৮৩১), তাঁহার 
একটি অংশ এই” 
Allow me therefore to recommend that you should pay ৪7108 
attention equally to the study and morals of the Hindoo students 
and adhere to the rules and regulations passed to the effeot and 


be careful to check any evils similar to those for whichgone of 
the teachers was recently removed. 


ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতায় কয়েক জন খ্রীষ্টান পাঁদ্রি 
কলেজের নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের নিকট গ্রীষ্টতত্ব-প্রচারে উদ্গ্রীব হইলেন | 
তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল-হিন্দু যুবকদের খুীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত Fall 
ইহার সুচনা! হয় সাধারণ সভায় পাদ্রিদের বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা দ্বারা । 
কলেজ-কমিটি ^p হইতেই সতর্ক হইয়াঁছিলেন। তাহাদের আদেশে 
ছাঁত্রগণকে ও সব বক্তৃতা শ্রবণ হইতে নিরস্ত করা হইল। কোন 
পাঁদূরি বাঁ অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক 
নিযুক্ত না হয়, সে দিকে রাঁধাঁকান্ত দেবের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। রামমোহনের 
বন্ধু উইলিয়ম এডামকে ব্যবহাঁরশান্ত্র ce অর্থনীতির অধ্যাপক 
নিয়োগের প্রস্তাব হইলে তিনি উইলসনকে ১৯ জাঙ্গুয়ারি ১৮৩২ তারিখে 
লেখেন,_ 


For my part I cannot entrust the morals and education of 
those I regard, to such an one that was once a Missionary, then 
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a Vaidantio or disciple of Remmoban Roy and lastly a 
Unitarian” 


ইহার পর বিলাত হইতে কোর্ট অব. ডিরেক্টর্স জেম্স এডাম্সনকে 
কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিয়োগের স্থপারিশ করিয়া ভাঁরত-সরকাঁরকে 
পত্র লেখেন। কলেজ-কমিটির দেশীয় সদস্তগণের ঘোরতর আপত্তি 
থাকায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বল। বাহুল্য, এ বিষয়েও রাধাকান্ত 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। 

অপরিষদ বড়লাট লর্ড বেনিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ধাধ্য করেন যে, 
হিন্দুকলেজ-কমিটির সকল সভ্যই জেনারেল কমিটি অব. পাবলিক 
ইনষ্্রীকৃশন বা. সরকার-নিষুক্ত শিক্ষাবিষয়ক কমিটির সম্মানিত সদস্য 
(Honorary Member) হইবেন এবং ইহার কাঁধ্য-পরিচাঁলনে সহায়ত 
করিবার জন্য উহা দুই জনকে এই কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। 
১৮৩৫ খ্রষ্টান্দের ৮ই মে কলেজ-কমিটি রাঁধাকান্ত দেব ও IAI দত্তকে 
শিক্ষা-কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠান । ১৮৩৫ ও ৩৬ 
এই ছুই বর এবং পরে ১৮৪১-৪২, ১৪২-৪৩, ১৪৩-৪৪, এই তিন quit 
রাধাকান্ত দেব ইহার সদস্য ছিলেন i 

হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত । 
স্থতরাং ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে হুট ভাবে fep দিবার জন্য. ১৮৩৯, 
১৪ই জুন কলেজের সংলগ্ন একটি বাংল! পাঠশাল। প্রতিষ্ঠিত হইল। 
রাধাকান্ত দেব পাঠশাল!-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে এক জন ছিলেন । 
ইহার কাঁধ্য পরিচালনে, ছাত্রদের পরীক্ষাদি গ্রহণে ও অন্তান্ত বিষয়ে 
তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন 1 

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ পরিচালনে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এত দিন গবর্মেন্ট অর্থসাহাষ্য করিলেও, কলেজ-সংক্রীন্ত বিষয়ে কমিটির 


হিন্দুকলেজ sé 


দেশীয় সদন্তদের মতাঁমতই বলবৎ থাকিত। শিক্ষা কমিটির ইহা কখনও- 
মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার! অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত হিন্দুকলেজকেও- 
তাহাদের নির্নারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিলেন। সরকার এই বিবৃতির 
নিরিখে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া! দিলেন, যাহাতে শিক্ষা-কমিটির' 
কৰ্তৃত্ব ্থগ্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব এই সময়ে একাদিক্রমে তিন 
বৎসর শিক্ষা-কমিটর সদস্য ছিলেন; হিন্দুকলেজ পরিচালনার্থ ইহার 
sm, ম্যানেজার এবং শিক্ষা-কমিটির দুই জন প্রতিনিধি, লইয়া 
ইহারই কর্তৃত্বাধীনে যে কমিটি গঠিত হইল, তিনি. তাহারও সদস্য 
রহিলেন। কিন্তু কর্তৃত্ব Sacr  দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা-কমিটি ও 
কলেজ-কমিটি উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে প্রায়ই দ্বন্দের উদ্ভব হইতে 
থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন: দুইটি ঘটন ঘটে, স্বীহাতে 
এই wy চরমে উঠে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের শিক্ষক 
কৈলাসচন্দ্র বন্ধ Mrt দীক্ষিত হইলে হিন্দু সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। কলেজ-কমিটিরযে-সভাঁয় এ বিষয়ের আলোচন! হয়; 
তাহাতে উপস্থিত তিন জন দেশীয় সদন্তের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও: 
রাধাকান্ত দেব Ari দীক্ষিত কৈলাসচন্দ্র বন্থকে কলেজের: কর্ম 
হইতে অব্যাহতি দিবার দাবি করেন। সংখ্যাল্পতা হেতু তাহাদের! 
দাবি অগ্রাহ হয়। কিন্ত তাঁহাদের-_স্থতরাং হিন্দু সমাজের_ 
মনোভাব গবর্ষেন্টের গোচরে আনিবার জন্য শিক্ষা-কমিটিকে অনুরোধ 
করিতে সকলেই সম্মত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, শিক্ষা-কমিটিতে 
এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে যে-সব ইউরোপীয় সদস্য পূর্বের সম্মত 
হুইয়াঁছিলেন, তাহাঁরাই এখানে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; ফলে 
হিন্দু সমাজের মনোভাব গবর্মেপ্টের গোঁচরে আমন! আর সম্ভবপর. 
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হুইল a0) ইহার প্রতিবাঁদস্বব্ধপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গবর্ণর 
পদে Ew] দেন। 
ইহার কিছু কাল পরে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, গুরুচরণ সিংহ 
নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র খ্রীষ্টধর্শ্ম অবলম্বন FA | 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা কমিটিকে Ex] জানাইলে এ বিষয়ে 
ইতিকর্তব্যত। নির্ধারণের জন্য সদন্তগণের মতামত আহ্বান করা৷ হয়। 
দেশীয় ও ইউরোপীয় সাস্তগণ ছাঁত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের 
পক্ষেই মৃত দিলেন ; গুরুচরণ সিংহও কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়! গেল। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেন্ট 
মিঃ ড্রিঙ্কওয়াটার বেখুন ( তখন  কলেজ-কমিটিরও (প্রেসিডেন্ট ) এবং 
রাজ! রাঁধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদাহুবাদ আরম্ভ হয় ও ইহার জের 
পর-বংসর পর্যন্ত চলে। রাধাকান্ত দেব অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা 
জুন কলেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কলেজের সঙ্গে 
অব ত্যাগের মূল কারণ যে কর্তৃপ্‌ক্ষের সহিত এইরূপ মতভেদ ও 
ahis, ৭ই অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে ডক্টর হোরেস হেমান 
উইলসনকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের নিম্নলিখিত পত্রীংশে তাহা 


অস্পষ্ট, l 

From the period that the former [ Hindoo College] was 
placed under the Government patronage the Council of Education 
bad been gradually encroaching on the privilege of the Managing 
Committee till under the presidentship of the late Mr. Bethune 
this encroachment became eo complete as to render the native 
members mere nor-eníities. This invasion of their rights has 
often brought the Council and the Committee in open collisions 
“with each other. On one occasion a serions difference arose 
. between these two bodies on a subject involving the violation 
of certain fundamental rules of tbe College which terminated 
"in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor the Governor 
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of the College from his post. On a similar subjeot, after an 
interchange of many angry minutes between myself and the 
late President my feelings were 80 exasperated that I was obliged 
io dissolve my connection witb the institution. Virtually there 
is no native management at present, 


হিন্দুকলেজের তদানীস্তন কমিটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে রাঁধাঁকাস্ত 
দেবের পদত্যাঁগ-পত্র গ্রহণ করেন। তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া 
তাঁহার! একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
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ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের আরও কয়েকটি 
কাধের কথা এখানে স্মরণীয় । খ্রীষ্টান পাঁদরিদের আন্দোলনের কথা! 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকদের মনে যখন 
প্রচলিত ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সংশয় ও অনাস্থা উপস্থিত 
হুইল, তখন সুযোগ বুঝিয়া খ্রীষ্টান পাঁদরির! প্রচারকাঁধ্য AP করেন। 
এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ডক্টর আলেকজাগাঁর ডাফ। হিন্দুকলেজের 
প্রসিদ্ধ ছাত্র paiza বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুস্থদন দত, 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কয়েক বংসরের মধ্যে একে একে খ্রীষ্টধর্শ্ম গ্রহণ 
করেন। একবার, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হিন্দুকলেজের সম্মুখেই 
পাঁদরিরা কৃষ্ণমোৌহনকে দিয় একটি গীর্জ। নির্শ্মাণ করাইতে প্রয়াসী হন। 
কিন্তু রাঁধাকান্ত দেব, রাঁমকমল সেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেষ্টায় 
তাহা সম্ভব হয় নাই। 

খ্ৰীষ্টান পাঁদরিদের প্রচার-কার্য্য few অবাধ গতিতে চলিতে 
লাগিল। কলিকাতায় ও অন্ত্র তাঁহার অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন 

২ 
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করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে Aere তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে 
থাকেন-। ফলে নানা স্থানে গ্রষ্টীন হইবার ধুম পড়িয়া, যায়। সুবিধা 
পাইলে অল্পবয়স্ক বালকদেরও তাহার জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতেন | 
রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই ইহাতে শঙ্কিত হইলেন । 
পাদরিদের এবিধ কাধ্যের বিরুদ্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
আন্দোলন সুরু করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদ্রব 
দুরীকরণের জন্য অগ্রসর হইলেন । তাঁহার এই কাধ্যে সহায় হইলেন 
রাজ। রাধাকাস্ত দেব। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই 
খ্ৰীষ্টানীর কেন্দ্র হইয়৷ উঠিয়াছিল। দরিদ্র হিন্দু ছাত্রগণকে যাহাতে 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই সব বিদ্যালয়ে ন! যাইতে হয়, সেজন্য হিন্দু নেতৃবর্গ 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন | রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 
২৫ মে ১৮৪৫ তারিখে এই উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা 
হয়। এই দিনকাঁর সভায় এককালীন চল্লিশ হাজার টাক! দান ও 
মাসিক চারি শত টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি are গেল এই বিষয়ের 
আলোচনা-প্রসন্দে ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( আষাঢ় ১৭৬৭ শক ) লেখেন, 
“বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত বাহাছুর পক্ষপাত শূন্য হইয়| এ বিষয়ের 
wínfas জন্য যে প্রকার যত্ববান হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকাধ্য হইবার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন| দেখিতেছি।” বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি 
স্থাপিত হয়, রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি হইলেন, সম্পাদক 
হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকমল সেনের জোট পুত্র হরিমোহন 
সেন। 

প্রস্তাৰিত বিদ্যালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হইল । ইহার 
নাম হইল হিন্দু হিতার্থ Rama বা Hindu Charitable 
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Institution » কমিটি হিন্দুকলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র gera 
মুখোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষক নির্বাচনেও 
যে রাধাকান্ত দেবের বিশেষ হাত ছিল, তাঁহার লিখিত পত্রাবলী হইতে 
তাহাও জানা যায়। বিদ্যালয়ের কাৰ্য্য দুই বংসরের অধিক কাঁল বেশ 
ESI চলে । কিন্তু ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের 
ফলে বিগ্যালয়ের প্রায় সমুদয় গচ্ছিত টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরও 
স্থলটি চলিয়াছিল; কিন্তু তখন ইহার নিতান্তই হীনাবস্থা । val 
সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাঠে জানা যায়, তথনও 
হিন্দু হিতার্থী Rara বিদ্যমান ছিল। 

এই সময় শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া সরকারী অন্ান্ত বিভাগগুলিতেও 
মিশনরীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাঁধাকান্ত দেব ডক্টর উইলসনকে 
পূর্বেবোল্লিখিত পত্রে লেখেন, = 


Missionary infiuence is now on the ascendant; every 
department from the fountain head of Government to the lowest 
course of office is infected with it, 


এই পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি লেখেন, 
The Obristian bigote have marked me out as the butt of their 
rancour and hostility for my rigid adherence to principles, 


রাধাকান্ত দেব এদেশে খ্রীষ্টান পাঁদরিদের ধর্মপ্রচারের ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্ত তাহাদের শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তার enel 
করিতে কখনও go হন নাই। তিনি কাশীর জয়নারায়ণ ঘোষাল 
কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি জে. মাকাইকে ১ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক 
পত্রে এই wCÓ লেখেন যে, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারে প্রথম 


* “The Hindu Charitable Institution...happily came to the birth 
on Sunday last, the 1st of March."— The Friend of India. Maroh 5, 
1846. Weekly Epitome of News. March 8. 


২০ f রাধাকান্ত দেব 


শ্রেণীর অক্লাস্তকন্মা। নিষ্ঠাবান মিশনরীদের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। 
কিন্তু তাহার স্বদেশবাসীরা ইহ! দ্বারা আশান্গরূপ লাভবান্‌ হয় নাই, 
কারণ, খ্রীষ্টধর্শ্ম প্রচার এই শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ হইয়! দীড়াইয়াছে। 

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বল৷ প্রয়োজন । খ্রীষ্টান মিশনরীদের 
ধর্প্রচাঁর কাঁধ্য ব্যাহত করিবার ss এক দিকে যেমন অবৈতনিক 
ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অন্য দিকে তেমনি যে-সব হিন্দু ইতিপূর্বে 
Qei দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য এ সময় 
“পতিতোদ্ধার সভা” গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সাধারণ "el হয় 
১৮৫১ শ্ীষ্টান্দের ২৫ মে চিৎপুরস্থ ওরিয়েপ্টাল সেমিনাঁরি গৃহে, এবং 
ইহার সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। পতিতোদ্ধার সভার 
পক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নিকট হইতে পাঁতি সংগ্রহ 
করিয়া ভিন্নধর্শে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর! হয়। ১৭৭৫ 
শকে (১৮৫৩-৫৪ স্রীষ্টানদে ) মুদ্রিত বহু পণ্ডিতের নাম, তীহাঁদের প্রদত্ত 
পাতি এবং পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা-সম্বলিত একখানি 
পুস্তিকা রাজ! রাধাঁকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 
রাধাকান্তের নেতৃত্বে আরন্ধ এই আন্দোলনকে সে যুগের বিখ্যাত 
ইংরেজী সাপ্তাহিক “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ (€ জুন ১৮৫১) উনবিংশ 
শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন (“One 
of the most important events that has occurred in 
India In the present century") | 

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দকলেজের সহিত রাঁধাকীস্তের «usq ছিন্ন হয় 
বলিয়াছি। ইহার দুই বৎসর পরে শিক্ষা সম্পর্কে অন্ত যে একটি 
আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাঁহার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুকলেজে হিন্দুদের কর্তৃত্ব তখন নামে মাত্র 


ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরী আন্দোলন ২১ 


Raia ছিল। ১৮৫৩ Qia প্রথমে হীরা বুলবুল নামে 
কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্র হিন্দুকলেজে ভর্তি হয়। 
ইহা! লইয়| হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। সরকারী 
শিক্ষা-সমাজ (Council of Education) কিন্ত জিদ ধরিলেন, 
কলেজ হইতে এই গণিকা পুত্রকে সরাইয়া দেওয়া হইবে না। হিন্দুর! 
ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন ws করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহার! 
হিন্দকলেজের মত আর একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার TA 
করিলেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন-_ওয়েলিংটন Hu দত্ত- 
পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। রাঁধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তির৷ এই প্রচেষ্টায় বিশেষ 
ভাবে যোগদান করেন। ইহার ফলে ২ মে ১৮৫৩ তারিখে চিৎপুর 
সিছুরিয়াপটার রামগোপাল মল্লিকের বৃহদ্বাটীতে হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। মতিলাল শীলের শীল্স্‌ ফী কলেজ ও 
গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমির সমুদয় ছাত্র, আসবাবপত্র ও 
সরঞ্জাম সমেত এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। রাধাকান্ত দেব 
সর্বসম্মতিক্রমে কলেজ-পরিচালন-কমিটির সভাপতি নির্ববাচিত হইলেন । 
পৃষ্ঠপৌঁষক-__মতিলাল শীল ; পরিচাঁলন-কমিটিতে রহিলেন__দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের প্রাক্তন 
aas কবি ও মাহিত্যিক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডমন কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার প্রধান বাংলা অধ্যাপক হইলেন প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ব। কলেজটি কিছুকাল বেশ সমারোহে 
চলিয়াছিল। রাণী রাসমণি ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দশ হাজার টাক! দান 
করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে 


২২ রাঁধাকান্ত দেব 


‘অনৈক্য ও অনমুরাগ’ জন্য কলেজটি রূপান্তরিত হইয়া একটি মাত্র স্থুলে 
পর্যবসিত হয়। 


জনশিক্ষা 


প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ত কর! অবশ্যকর্তব্য। রাধাকান্ত 
বঙ্গসন্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষ| শিক্ষার দিকেও অবহিত 
ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রারস্তে, 
সেই "seis! বিশৃঙ্খল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালাঁর অপ্রতুল ছিল wi | 
কিন্তু এ সমুদয় পাঠশালায় আগেকার AT প্রথায়ই শিক্ষা! cres] হইত। 
তখন পাঠ্য পুস্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। যুগোপযোগী পাঠ্য পুস্তক 
ও স্থপরিচালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতে লাঁগিল। 
হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মান পরে, ১৮১৭ খ্রষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই 
পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি গঠিত হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে দেশী-বিদেশী 
গণামান্য লোকের! একযোগে কাঁধ্য করিতেন। এ ব্যাপারেও ইহার 
অন্থাথা হইল না। স্থুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই রাঁধাঁকান্ত দেব 
ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন এবং কখনও একাকী, কখনও অপরের 
সহযোগে পুস্তক লিখিয়! areta শিক্ষা ও চচ্চার পথ হুগম করিয়া 
দিলেন। প্রারম্ভে প্রদত্ত ইংরেজী পত্রে প্রকাশ, সৌসাঁইটি কতৃক 
প্রকাশিত qu পুস্তক তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত 
পণ্ডিত গৌরমোহন বিগ্ঠালঙ্কারকে শ্রী শিক্ষাবিধায়ক” রচনাঁকালে সংস্কৃত 
সাহিত্য হইতে নান| উপকরণ সংগ্রহ করিয়া! দেন। 

শুধু পাঠ্য পুস্তক রচন৷ দ্বারাই উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার 
সম্ভব নয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অল্প কাল পরেই বুঝিতে 


অনশিক্ষা ২৩ 


পাঁরিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব-রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তিত 
করাইতে হইলে ইহাদের সংস্কার সাধন আবশ্যক । IE এজন্য 
১৮১৮ Arma ce] সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপন 
করিলেন। পুরাতন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন ছিল ইহার 
প্রধান উদ্দেশ্য; কতক গুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করাও ইহার উদ্দেশ্য 
মধ্যে গণ্য হইল । তাহাদের ধাঁরণ।_বঙ্গসন্তানেরা৷ এইরূপে মাতৃভাষ। 
আয়ত্ত করিয়! হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাদের 
দ্বারা দেশাভ্যন্তরে শিক্ষা-প্রচার ও প্রসার সহজ হইয়া উঠিবে। 

স্কুল-বুক সোসাইটির আন্ছুকুল্যে কলিকাতি! স্থল সোসাইটি স্থাপিত 
হুইল বটে, কিন্তু ইহার কাধ্য-পরিচাঁলনের ভার পড়িল একটি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র কমিটির উপর প্রথম হইতেই রাধাকান্ত: দেব ইহার নেটিব 
সেক্রেটরী «| দেশীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোসাইটির 
এই দেশীয় সম্পাদকের কাঁধ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তখন কলিকাতায় 
যে-সব প্রাথমিক স্কুল ব| পাঠশীল। ছিল, তৎসমুদয় একে একে সোসাইটির 
নিয়মণূঙ্খলাধীনে আনা ছিল তাহার প্রধান কাধ্য। এই সময় খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের প্রচাঁর-পুস্তকগুলি ভাষায় রচিত হইতেছিল। সাধারণের 
মনে তখন এ ধারণ স্বতঃই উদিত হয় যে, পাঠ্য পুস্তকের নামে এ সব 
প্রচার-পুস্তক বুঝি «i পাঠশালাগুলিতে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। 
রাধাকান্ত দেব প্রথমেই তাহার স্বদ্েশবাঁপীর মন হইতে এই ধারণ! 
নিরমন করিতে যত্রবান্‌ হইলেন। তিনি তখনকার পাঠশালাগুলি 
স্থুনিযন্ত্রণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোসাইটির 
১৮২৪ Aaa কার্ধ্যবিবরণে তাঁহার নিজের লেখা, বিবরণ হইতেই 
তাহ আমর! জানিতে পাঁরি। তিনি এই মর্শ্মে লেখেন” 


২৪ রাধাকাস্ত দেব 


সোসাইটির স্থলসমূহে অনুস্থত শিক্ষা-পদ্ধতির উপকারিতা 
আমার স্বদেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 
ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষক_ যাহার! পূর্বে শঙ্কাম্বিত হইয়। 
পাঠ্য পুস্তক গ্রহণ করিতে ইতস্তত; করিতেছিলেন, তীহারাও এখন 
সোসাইটিতুক্ত হইবার জন্য লালায়িত। সোসাইটির স্ুচনায় আমি 
মাত্র ষোল কি সতর জন গুরুমহাশয়কে পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার 
করাইতে ও পরবর্তী ২রা জুন [ ১৮১৯ ] এই সব পুস্তকের উপর 
বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়| রাজী করাই যে, ইহাতে 
[4j ] wf সংক্রান্ত কোন বিষয়ই লেখা নাই। এই সময় 
কলিকাত৷ নগরীতে ১৬৬টি পাঠখাল| ছিল। আমি শহরটিকে চারি 
ভাগে ভাগ করিলাম ও চারি জন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব| তত্বাবধায়ক 
স্থির করিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পৰ্য্যন্ত 
সোসাইটির আঙ্গগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি Ias 
করিবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হওয়ায় সোসাইটির ত্রিশটি পাঠশাল। উঠিয়া গিয়াছে। 
রাধাকাস্ত দেব নিজ শোভাবাজারের বাটাতে স্কুল-বুক সোসাইটির 
পুস্তকগুলি আমানত রাখিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে 
সে সব বিতরণ করিতেন। এখনও তাঁহার নিজ গ্রন্থাগারে এই সব 
পুস্তকের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। eite foe 
পাঠশালাগুলিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবাঁর জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় 
অবলম্বন করেন। স্কুল-বুক সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন Ratasta 
স্থুল সোসাইটির পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক (আধুনিক কালের 
ইন্সপেক্টর ) নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য বাঁড়িয় গেলে রাধাকান্ত 
দেব সোসাইটির পক্ষে তাহার কয়েক জন সহকারী নিয়োগ করিলেন । 
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রাধাকান্ত নির্দেশ দিলেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা 
ব্যাকরণ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। তিনি স্বয়ং চতুর্থ বিভাগের 
তত্বাবধায়কের কাধ্য করিতেন। নিজ শোভাবাজারস্থ বাটীতে তাঁহারই 
তত্বাবধানে সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের বাধিক ও 
ত্রৈমাসিক পরীক্ষ। হইত। মেধাবী ছাত্রদের প্রতি বৎসর পাঁরিতোধিক 
দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়গণও নিজ নিজ ছাত্রদের কৃতিত্ব অনুযায়ী 
সাময়িক বৃত্তি লাভ করিতেন। কোন কর্শব্যপদেশে কলিকাতার 
বাহিরে গেলে অনুপস্থিত কালের জন্য তিনি উপযুক্ত লোকের উপর: 
কর্ণ্মভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ 
সোসাইটিকে দ্বিতীয় বাষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তাহার কৃতিত্ব 
মুক্তকণে স্বীকার করিয়া সভাপতি জে, পি. লাকিন্স লেখেন/_- 


Nothing can be more satisfaotory and encouraging than the 
report now submitted by our Native Secretary, the correctness 
of whose statement needs no construotion...To the veal and 
exertion of Radhakant Deb the Society owes muoh of its sucoess- 
with whioh their endeavours to disseminate instruotion to the 
unenlightened Natives have been crowned and the Committee 
I am sure feel as they ought their obligation to the Individual, 
To Mr, Hare, too, their expressions of their best acknowledgement 
is due for his personal exertion in furthering the institution. 


ডেভিড হেয়ারও স্থূল সোসাইটি স্থাপনের সময় হইতেই ইহার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। তিনি শিমুলিয়া, ঠনঠনিয়া ও পটলডাঙ্গায় ' তিনটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক 
ডব্লিউ. এইচ, পিয়ার্স অনুস্থ হইয়া পড়িলে ১৮২১ Jaa ৩১এ 
ডিসেম্বর এই কর্মে ইস্তফা দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের আরস্ভেই ডেভিড 
হেয়ার তাহার স্থলে এ পদে নিযুক্ত হন। তদবধি সোসাইটি যত 
দিন বিদ্যমান ছিল, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বল! বাহুল্য 


E রাধাকান্ত দেব 


রাঁধাকাস্ত দেব দীর্ঘকাল হেয়ারের সঙ্গে একযোগে পাঠশালামমূহের 
উন্নতিকল্পে eH . করিয়াছিলেন । . সোদাইটির | তত্বাবধানে 
পাঠশালাদমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসন্তানগণ কিরূপ উপক্কৃত 
হুইতেছিল, রাধাকান্ত দেব ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টের শেষে 


তাঁহার এইরূপ উল্লেখ করেন, 


In concluding this, I think it proper to add that in my 
opinion the Society has afforded considerable benefit to the 
Natives of the country by patronising the Indigenous Schools 
in the 01967001185 The children of all respectable Natives are 
taught therein as the sohools are situated within their own 
houssa or very uear them and the exertion of the Society has 
occasioned a great improvement and their progress is increasing 
daily, for which the Society's kind attention to the Indigenous 
department 18 very desirable. 


সোসাইটি প্রতি qua পাঠশালামমূহ হইতে উৎকৃষ্ট নির্দিষ্টসংখ্যক 
“ছাত্রকে ( প্রথমে কুড়ি জন ও পরে ত্রিশ জন) নিজ ব্যয়ে হিন্দুকলেজে 
পড়াইবাঁর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী 
'ছাত্র তত্কালীন উচ্চ শিক্ষ। লাভে সমর্থ হইয়াঁছিলেন 0 গবর্মেণ্ট ১৮২৩ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতি মাসে সোসাইটিকে পাচ শত টাক! করিয়| অর্থ 
‘সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার ব্যয় বেশীর ভাগ চীাদা-দাতাদের 
অর্থে ই নির্বাহিত হইত। কলিকাতায় ১৮১৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় 
বাণিজ্য-কুঠী দেউলিয়। হয়। ইহার ফলে দেশী-বিদেশীনি হিবশেষে 
সম্পংশালী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাহাদের পক্ষে 
'সোপাইটিকে অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় 
“সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ম্যাকিণ্টন কোম্পানীরও পতন ঘটে এবং এথানে 
“গচ্ছিত অর্থ একেবারে নষ্ট হইয়! যায় । তখন ইহার কেবলমাত্র সম্বল 
"থাকে গবর্মেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য মাসিক পাঁচ শত টাঁকা। সোসাইটির বহু 
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my দেশীয় পাঠশালার সাহায্য ও এতৎসম্প্‌ক্ত সমুদয় কাৰ্য্য বন্ধ 
করিয়| দিয় মাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার সপক্ষে মত দেন। রাধাকান্ত 
দেব ইহার বিরোধিতা করিয়া এই মর্শে একটি বিবৃতি দেন, 

দেশী পাঠশালার সাহায্য বন্ধ করা কোঁন মতেই সমীচীন 

নহে। সোদাইটি একমাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহা! রদ কর! উচিত। কেন না, শহরে এখন ইংরেজী 
স্কুলের অভাব নাই, ইহার সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়! যাইতেছে। 
কিন্তু দেশী পাঠশালাগুলি রক্ষার জন্য স্থল সোসাইটি ভিন্ন অপর কৌন 
প্রতিষ্ঠানই এ পৰ্য্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচ শত টাকা 
সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে হিন্দুকলেজে 
সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবাঁর জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট দুই শত 
টাক। পাঠশাল। বিভাগের জন্য ব্যয় করা হউক | 
এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। সোদাইটি 
অতঃপর কিরূপ ভাবে তাহার কাৰ্য্য সঙ্কুচিত করিলেন, রাধাকান্তের 
কথায়ই তাহা বলিতেছি,_ 

The Sohoo! Sooiety ''was on account of the great meroantile 
failures in the year 1833 and the loss it. sustained by the failure 
ot ita treasurers Messrs, Mackintosh & Oo., so much reduced that 
it was obliged to relinquish the whole of its Bengalee gohools— 
Indigenous and others and only to retain the two English schools 
which were united into one at Putuldanga in Calcutta, This 


school has continued ever since and is still flourishing with 
upwards of 470 pupils under the care of Mr, D, Hare."* 


* ১৫ই aaga ovs. তারিথে ক্যাপটেন afena লিখিত রাখাকান্ত দেবের 
পত্র হইতে। 


afas 


রাধাকাস্ত দেব fep প্রচারেও সমান অবহিত ছিলেন। পণ্ডিত 
গৌরমোহন Ratasta তাহার 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক’ পুস্তকে লিখিয়াছেন, 
“কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই [ মহিলাই ] লেখাপড়। বিদিত 
আছেন।” কলিকাতা রাজবাটী বলিতে শোভাবাজার রাঁজবাটী 
বুঝাইত। তখন, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ভদ্র fex কন্যাদের পড়াইবার 
রেওয়াজ ছিল না। সম্পন্ন হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাখিয়। মেয়েদের 
পড়াইতেন। ২ জুন' ১৮২১ তারিখে কলিকাঁত। স্থল সোসাইটির 
ঘিতীয় বার্ষিক সভায় কথ! উঠে যে, হিন্দু নারীদের বিদ্যাশিক্ষার কোনই 
ITA MÈI এ সভার সভাপতিত্ব.করেন স্থপ্রিম কোর্টের ( বর্তমান 
হাইকোর্ট ) প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড $i তিনি 
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই মর্শে এ কথার জবাব দেন যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্লে 
এযাবং হিন্দুপ্রধানগণ প্রকাশ্যে কোনরূপ চেষ্ট| করেন নাই বটে, কিন্তু 
ইহা বড়ই সন্তোষের বিষয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিতই 
আছেন। তীহারা কেহ কেহ নিজ পরিবারের মধ্যে নারীদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

রাধাকান্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের পাঠাইবার পক্ষপাতী 
ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্ীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদীত। ও সমর্থক 
ছিলেন, এবং সমসময়ে ও পরবর্তী যুগে এবিষয়ে অগ্রণী বলিয়| কীন্তিত 
হইয়াছেন। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাঁজারস্থ ভবনে স্থূল সোসাইটির 
ছাত্রগণের যে বাষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, হইত, তাহাতে ফিমেল 
জুবিনাইল সোসাইটির পাঠশালার বাঁলিকাঁরাঁও প্রথম প্রথম যোগদান 
করিত। ছেলেদের মত তাহাঁদেরও গুণাঙ্গমারে পারিতোধিক দেওয়া 
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হইত, জলযৌগাদিরও তাঁহারা ভাগ লইত। খ্রীষ্তত্ব শিক্ষা! দেওয়ার 
wg এ সব বাঁলিকা-বিগ্ভালয় কিন্তু mw হিন্দুদের মধ্যে কখনও 
জনপ্রিয় হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু বালিকারাই বেশীর ভাগ 
এখানে অধ্যয়ন করিত। খ্রীষ্টান মহিলারা দারিদ্রের স্থযোগ লইয়া! 
ছাত্রীদের অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন । কোন রকম ধর্মশিক্ষা 
দেওয়| হইবে না-_এই সর্ভে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্য 
বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৯ খীষ্টাব্দের এই মে তারিখে | ভারত- 
সরকারের আইন-সচিব ও শিক্ষা-সমাঁজের সভাপতি ডিঙ্কওয়াটার বেথুন 
সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা । এই কাৰ্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন 
উক্ত শিক্ষা-সমাঁজের অন্যতম সদস্ত রাঁমগোঁপাঁল ঘোষ, এবং দক্ষিণারঞরন 
মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার | তখনকার দিনের 
প্রগতিশীল সংবাদপত্র “সংবাদ প্রভাঁকর+ ও ‘সম্বাদ ভাস্কর’ এই প্রচেষ্টার 
সমর্থন করিলেও অন্য বহু পত্রিকা ইহার নিন্দা করিতে থাকে। এই 
সময়ে বেথুন সাহেব "WI শিক্ষাবিধায়কে*র একটি অভিনব সংস্করণ 
প্রকাশের সঙ্কল্প কবেন। এই পুস্তকখানির প্রকাশ এবং সাধারণ ভাবে 
AP সম্পর্কে রাধাকাস্ত দেব ও বেথুন সাহেবের মধ্যে পত্র-ব্যবহার 
হয়। একখানি পত্রে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার 
নিন্দাবাঁদের প্রতিবাদ করিয়া তীহাকে লেখেন,__ 


My literary occupations leave me little or no time to look 
over the newspapers but I have learnt....that impudent publion- 
tions are appearing therein to sully your reputation, They are 
certainly the vituperation of malignant mind that cannot rest 
without doing evil, 


আর একখানি পত্রে তিনি সীশিক্ষা সম্পর্কে তাহার অভিমত এবং 
ত্রিশ বৎসর যাঁবৎ এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি করিয়াছেন, তাহার একটি 


* 


৩০ , রাধাকান্ত দেব এ 


afra বিবরণ প্রদান করেন (২০ মার্চ ১৮৫১ )। ইহার মর্শ এখানে 
দিতেছি, 

আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াঁসী হইয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দুর করিবার জন্য 
আমি এই স্থযোগে বলিয়। রাখি যে, আমি নিজে এত কাল উপদেশ 
ও কর্মের দার! দেখাইয়াছি যে, আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান 
Satel জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে 
স্াশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, wie] এখন আর ব্যাখ্যা 
করিয়! বলিতে হইবে ad | 

গত Y" সোসাইটির অধীনে কলিকাতায় যে-সব দেশী 
পাঠশাল! বিদ্যমান ছিল, তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে বহু বুদ্ধিমতী 
বালিকাও অধ্যয়ন করিত। বালিকার! পিতার বা প্রতিবেশীদের 
গৃহে বসিয়! পড়াশুনা করিত। সোসাইটির পণ্ডিত ও সহকারীর! 
আমার ভবনে বালিকাদের পরীক্ষা লইতেন ও তাহাদের 
পরিতোধিক বিতরণ করিতেন। আমি নিজে সোসাইটির নেটিব 
সেক্রেটরী ছিলাম এবং এই ব্যবস্থার প্রশংসনীয় কাধ্যকারিত। 
দেখিয়া নিরতিশয় গ্রীতিলাভ করিতাম। একাধ্যের কেহই দোষ 
ধরিত না, ব| ইহার কেহ নিন্দাবাদও করিত না। আমার একান্ত 
বাসনা, এই ব্যবস্থা আবার অবলঙ্দিত হ্য়। 

সেই হেগ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের 
চেষ্টা হয়। কিন্তু তদবধি সঙ্ান্ত ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ বিদ্যালয়ে 
কন্যাদের প্রেরণ মধধ্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়। আসিতেন। 
আমি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁদরি ডবলিউ. এইচ, পীয়ার্সকে যে পত্র 
লিখি, তাহাতে এই কয় পঃক্তি ছিল, 


» স্্রীশিক্ষা ৮ ৩১ 


‘আমরা আমাদের কন্যাদের বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত বাংলা 
পড়াইয়৷ থাকি। সকলে অবশ্য এরূপ করেম না p আমার আশঙ্কা 
হয়, শিক্ষকগণ, ধনী এবং ana লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য 
বিগ্ভালয়ে ছাত্রী্ূপে পাইবেন ন!” 

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্থূল সোধাইচি হিন্দু 
নারীদের শিক্ষাকল্পে কুমারী কুককে [ পরে বিবি উইলমন ] এ দেশে 
পাঠান, তখনও প্রকাশ্য Rotra হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ 
আপত্তি হয়। আমি তখন উক্ত saates হিন্দু সমাজের 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়া এই মর্শ্মে লিখি, 

“শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো! 
সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়। দেওয়া যাইতে পারে । এখনই কোন 
কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বে আট-নয় বৎসর 
qaa মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সব কারণে 
সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুক 
দ্বার| প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ 
সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী 
কুক প্রয়োজন হইলে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সন্যপ্রতিষ্ঠিত মিশনরী- 
স্থল গুলিতে শিক্ষা দানে লিখ হইতে পারেন 

আর একখানি পত্রে আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম,_- 

“হিন্দুরা তাহার [কুমারী কুকের ] প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ 
থাকিবেন, যদি দরিদ্র অথচ সঘংশজাত হিন্দুনারীর! তাহার নিকট 
সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও aias favi আয়ত 
করিতে পারে। এরূপ শিক্ষিত নারীরা পরে হিন্দুপ্রধানগণের 
নারীদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন । ইহাতে হিন্দুদের 


E 


৩২ 


রাধাকাঁন্ত দেব " 


চিরাচরিত রীতিনীতির উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইবে না) 
অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ করিবে? 

ep হইতে এখন পরিফাঁর বুঝ! যাইতেছে যে, বালিকাদের 
জন্য সাঁধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে aate শ্রেণীর হিন্দুদের বিরূপ 
মনোভাব নৃতন নহে, বিগ্ভালয় স্থাপয়িতাদের প্রতি has 


'মনোবৃত্তি হইতেও ইহা উদ্ভূত হয় নাই e 


আমার অভিমত এই যে, কর্তৃপক্ষের eret সাধারণ বিদ্যালয়ে 
মবশাক-কন্তাদের wf কর! উচিত । নবশাকগণ সমাজের খুব নিম্ন 
শ্রেণীস্থ নহেন। স্থুল সোসাইটির মত একটি সোসাইটি গঠিত হইয়া 
বালিকা-বিগ্ভালয়, স্থাপনে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। ভাবী 
সাধারণ. বলিকা-বিষ্যালয়পমূহের wy আবশ্যক শিক্ষয়িত্রীগণ এরূপ 
প্রকাশ্য বিদ্যালয় হইতে সরবরাহ হইবেন । 
বেথুন স্কুল. ( তখনকার নাম ক্যালকাটা! ফিমেল, স্থুল’ ) প্রতিষ্ঠার 


প্রায় মমকালে রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে বালিক-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 29 মে ১৮৪৯ তারিখে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লেখেন, 


কলিকাতা, নগরে. বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয় । 
আমর! শ্রবণ করিলাম Sup রাজ! রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার 
বাটীতে ente ficta শিক্ষার্থ এক পাঠশীল! সংস্থাপন করিয়াছেন, 
সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাঁগণকে ইংরেজী বাঙ্গালা 
উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতেছেন 1 
ধৰ্ম্মে ওঁ সামাজিক ব্যাপারে প্রাঁচীনপন্থী হইলেও স্বীশিক্ষাবিস্তার- 


কল্পে রাঁধাকান্ত দেব যে সে-যুগে অগ্রণী ছিলেন, উগ্র প্রগতিপন্থী পাঁদরি 
কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ Aira তাঁহা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া 


গিয়াছেন। এ বংপর হেয়ার-স্থৃতিসতাঁয় বক্তৃতাকালে তিমি বলেন, 


সংস্কৃত শিক্ষা ৩৩ 


Are we to hear in 1849 objections whioh were so ably 
refuted as early as 1824 by the President of the Dhurmo Babha 
himself ?...Have Wilson and Macauley and Ryan and Cameron... 
produced educated men who are found to oppose that which 
Rajah Radhakant had himself publicly 8৪900610090 so many 
years ago... ? 


সংস্কৃত শিক্ষা 

শোঁভাবাজার রাজপরিবারের সংস্কৃপ্রিয়ত৷ সর্বঙ্রনবিদিত। পত্তিত 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহারাজা নবকৃষ্ণের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। 
গোপীমোহন দেব সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য হাতীবাগানে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন_-সে যুগের বিখ্যাত 
পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার। রাজা রাধাকান্ত সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার 
সম্পর্কে সমান অবহিত ছিলেন। 

রাধাকান্ত কৈশোরে, ১৮০১ Ain হইতে সংস্কৃত চচ্চা আরম্ভ 
করেন। শেষ-জীবন পর্যন্ত তিনি সংস্কৃতের অনুশীলন অব্যাহত 
বাখিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিললেন__্বদেশবাঁনীর উন্নতি জন্য 
এক দিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশ্যক, অন্য দিকে 
তেমনই ব্যাপক ভাবে দেবভাষ| মূল সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত 
সাহিত্য ew চর্চার প্রবর্তনও একান্ত দরকার, এবং ইহা! বুঝিয়াই 
তিনি যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মনঃসংযোগ করেন। 
এইখানেই বাঁধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায়ে প্রভেদ লক্ষ্য করি। 
রামমোহন লর্ড আমহাস্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি যুক্তি- 
প্রমাণ সহযোগে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা! করেন CN, সংস্কৃতের চচ্চা 
দেশবাসীর মনকে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। 


৩ 


৩৪ বাধাকাস্ত দেব, 


তখন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাথঘন আবশ্যক হইয়াছিল? 
রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়। ইহার v5] সহজ- 
সাধ্য ও সহজলভ্য করিতে প্রয়ামী হইয়াছিলেন। কালে রাধাকান্তের 
প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ত! প্রমাণিত হইয়াছে | 
ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়াছিলেন__ 
সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
রেনেসান্স বা পুনর্জন্ম লাভ হইবে । ' এ কথ! এখন একরূপ স্বীকৃত যে, 
ংস্কত সাহিত্যের অন্তুশীলন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ধার! অনেকখানি বদলাইয়া দিয়াছে । এই শতাব্দীতে দেশ-বিদেশে 
সংস্কতের অনুশীলনে রাধাকাস্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কাঁধ্যকরী হইয়াছে ৷ 
গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত চর্চার ধুম 
পড়িয়া যায়। তথাকার উইলসন, খ্যাঝসমূলর, FA প্রমুখ পত্ডিতবর্গ 
ও রাঁধাকান্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান প্রদান চলিত। 
শিব্দকল্পত্তম’ রাঁধাকীন্তের অবিনশ্বর কীত্তি। রাধাকান্ত একখানি 
আধুনিক সংস্কৃত অভিধানের অভাব অন্থভব করিয়া ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শব্দ চয়ন আরম্ভ করিয়া দেন। ১৮৯ 
সন নাগাঁদ একখানি অভিধান প্রকাশের মত শব সংগৃহীত হইল | কিন্ত 
যখন দেখিলেন, বছ প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক শব্দ ইহা হইতে 
বাদ পড়িয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, 
aigh প্রভৃতি নান! বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শব্দ চয়নে মন দিলেন | 
নিজ গৃহে একটি সংস্কৃত aia বসাইয়। ১৮১৯ সনের আগস্ট মাসের 
মধ্যে শিবকরক্রমে*র স্বরবর্ণ সম্বলিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল ।* এই 


* Tbe Caloutta School-Bcok Society, 2nd Report, Appendix No, IX, 
PP, 50-51. 
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অভিধান প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে তাঁহার চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় 
লাগিয়াছিল। nem খণ্ড প্রকাশিত হইলে এই অভিধানখানি 
সঙ্কলনের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি MAJAS ১৮৫১, ১৮ই নবেম্বর 


এইরূপ লেখেন, 


When I ventured to asenme the character of a Lexicegrapher 
my most ambitious wish was but to revive the study of Banrorit 
in my own country where it has been on the decline, But I 
should not dissemble that love of fame stimulated my exertion 
through worldy tribulations where patience must have failed 
and perseverance wearied. 

I have devoted the greatest portion of my life and no 
inconsiderable labour and expense to the execntion of the work 
and though as an Enoyolopedist I have ro claims to originality 
or to the merits of a genius yet I trust my industry and applica- 
tion will at least be applauded when I may be considered ns a 
pioneer of Sanserit learning. 


উদ্ধত অংশে রাঁধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম’ প্রকাশের উদ্দেশ্য 
"are বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার ব্যবহারে বিশেষ oras 
হন ও সঙ্কলয়িত| রাধাকীন্ত দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন । ইউরোপের 
বহু নুপতির নিকট হইতে বাঁধাকান্ত পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়া 
ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকা:শর পর 'শব্দকল্পক্রম-এর 
কাৰ্য্য পরিসমাপ্চি হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৫৯, ২৫এ নবেম্বর 
কলিকাতাস্থিত রাধাকান্ত দেবের স্বদেশবাঁসীরা এবং ইউরোপীয় 
মনীষীরা তাহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রদাতাদের 
মধ্যে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোঁষাঁল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমৌহন ঠাঁকুর, রাজেন্দরলাল মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, 
রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, হরি ভকৎ 
(নেপাল মহারাঁজার প্রতিনিধি ), agit পণ্ডিত, অনুকূলচন্দ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, হাকিম মিজ্জী আলী, এসলি ইডেন, উইলিয়ম কে, জেমূস্‌ 
লঙ প্রমুখ সে যুগের বহু ধনী, মানী পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, 
প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাঁদী এবং খৃষ্টান মিশনরী ছিলেন। তাহার! 
মানপত্জে রাধাকান্তের একাস্তিক ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার এবং 
অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন ।* 
বঙ্দদেশেও সংস্কত-বিগ্ভার পুনঃপ্রচারে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব 
. অনেকখাঁনি। এ-কাঁরণ-সরকার-প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র 
কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজকে যখনই নানাভাবে পঙ্গু করিবার C521 চলিত, 
তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীকে 
শিক্ষার বাহন কর! সাব্যস্ত হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মাসহার 
প্রথমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সংখ)। হাঁস 
ও ভাত। কমাইবারও প্রস্তাব কর! হয়। রাঁধাঁকান্ত দেব ইহাতে 
যারপরনাই ga হইলেন এবং বিলাতে হাইড ঈদ্ট, উইলসন ও অন্তান্ত 
শিক্ষানুরাগী স্থপণ্ডিত বন্ধুগণকে পত্রে তাঁহার ক্ষোভের কথ। জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। sso Aita সংস্কৃত কলেজের শিক্ষ। সঙ্কোচ করিতে 
শিক্ষ।-সমাজ উদগ্রীব হইলেন এবং কেহ কেহ ইহ! প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে 
মূলতঃ ইউরোপীয় বিদ্যার অহুশীলন--এইরূপ cule করিলেন। তখন 
রাধাকান্ত দেব ইহার প্রতিবাদে এক তীব্র মন্তব্য পেশ করেন d 
এই সময় সংস্কৃত কলেজের অবস্থা সত্য সত্যই শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। পূর্ব ডক্টর উইলসন প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্দেশে 
ংস্কৃত কলেজের কাধ্য হুষ্ুরূপেই নির্ব্বাহিত হইত। বাঙালীদের মধ্যে 
RRA রামকমল সেন চারি বংসর কান (১৮৩৫-৩৮) ইহার সম্পাদক 


—————— 
* Rajah Sir Radhakant Bahadur, K. C, S, I., pp. 25-26, 
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ছিলেন। স্বয়ং রাঁধাকান্ত দেবও স্বপ্পকাঁল রাঁমকমল সেনের অনুপস্থিতি 
সময়ে (১৮৩৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ মার্চ পর্য্যন্ত ) ইহার সম্পাদকত 
করিয়াছিলেন । কিন্ত ক্রমশঃ সরকার যে রকম কাধ্যপ্রণালী অনুসরণ 
করেন, তাহাতে এদেশে সংস্কৃত চর্চার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া 
পড়েন। সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ভার দীর্ঘকাল এমন সব লোকের 
উপর ন্যস্ত ছিল, যাহার! সংস্কৃতের এক বর্ণ বুঝিতেন ন1। তাই ১৮৫১ 
্ীষ্টাব্ের ৭ই অক্টোবর রাধাকান্ত দেব উইলসন সাহেবকে এক পত্রে দুঃখ 


করিয়া লিখিলেন,_- 


As lor the Sanscrit College you can well imagine its fate 
it being placed under the superintendence of a body of men 
not one of whom understands a bit of or cares & whit for, 
Banscoit ? 


তবে যখনই স্থযৌগ পাইতেন, সংস্কৃত শিক্ষ। বিষয়ে সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিত। করিতে রাধাঁকান্ত বিরত হইতেন না । ১৮৪৭ সনে সিনিয়র 
ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃতের প্রশ্নকর্তীরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
পণ্ডিত mata উপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধাকান্ত দেবের উল্লেখ "HE 
(General Report on Public Instruction, etc. for 1847-48.) 
রাঁধাকান্ত স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বয়ং 
* শোভাবাজারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
বৎসরের নই ফেব্রুয়ারি ‘সমাচার DIAT) লেখেন, 
নৃতন সংস্কৃত কলেজ। আমর! অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন- 
«m প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মান্াগ্রগণ্য 
স্ধির পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জল নৃপবর শ্রীমন্সহাঁরাজ রাধাকাস্ত বাহাদুর 
সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত fautes প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।:"পণ্ডিতবর 
প্রযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চীনন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্ শিরোমণি 
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শ্রীযুক্ত কালীকমল তকপধণনন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারিঘণ্ট। পর্যান্ত 
পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে ১২ বারে! জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেছেন । এ অভিনব কলেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, 
গণ, ভট্টি, কুমার, কাব্যাদি শবশাস্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধশ্বশাস্্ 
অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাঁপকর্দিগের কথাই নাই, এ সকল 
বিদেশীয় ছাত্রগণেরাঁও রাঁজসংসাঁর হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি 
পাইতেছেন...। 


সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কাৰ্য্য 


রাধাকাস্ত দেবের প্রধান কাধাসমূহের এ পধ্যন্ত উল্লেখ করিয়াছি। 
ইহা. ছাড়া তিনি নানা সভাসমিতি এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু 
কমিটিতে যোগদান করিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে জনসেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । এখানে কয়েকটি প্রধান কার্যের মাত্র উল্লেখ করিব। 

১৮২৩ শ্রীষ্টাবের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা'র হিন্দুকলেজে শিক্ষিত 
পণ্ডিত ও গণামান্ত বাঙালীরা মিলিত হইয়া গোঁড়ীয় সমাজ স্থাপন 
করেন। ইহার উদ্দেশ্_‘এতদ্দেশীয় লোকেদের বিদ্যান্শীলন e` 
জ্ঞানোপাজ্জন’। রাধাকান্ত সেই প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সঙ্গে যুক্ত 


তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, 
aitete দেব, তারিণীচরণ মিত্র, কাশীনাথ মল্লিক ও রামকমল সেন। 
এই সভা Wah হুই বৎসর চলিয়াছিল। 


সমাঁজ-সেবা ও জনহিতকর কাঁধ্য ৩৯ 


শোভাবাঁজার রাজপরিবারে কখনও সতীদাহশপ্রথা অন্ধস্থত হয় 
নাই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাধাকান্ত বিশেষ 
মন্বগীড়। অন্থভব করিতেন। তবে কোন মমাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে 
সরকার হস্তক্ষেপ করেন, ইহা! তিনি পছন্দ করিতেন না। এ-কারপ 
১৮২৯, ৪ ডিমেম্বর লর্ড উইলিয়ম CX আইনের বলে সতীদীহ-প্রথা 
রূহিত করিলে ধাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। লিখিত প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেন, রাধাকান্ত তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। CY 
তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ করিলে হিন্দু প্রধানগণ প্রধানতঃ ইহার 
প্রতিকারার্থ এদেশে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ২৪ জানুয়ারী : 
১৮৩০ তারিখে ধরন্মমভ।" নামে একটি ষভা স্থাপন করেন। এই Wei 
পক্ষে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে আবেদন করা৷ হইয়াছিল। আড়াই 
asa পবে ১৮৩২, ১১ই জুলাই প্রিভি কৌন্সিল এই আবেদন অগ্রান্থ 
করিয়া সতীদাহ-নিষেধক আইন বহাল রাখেন।* ধর্মমত! ইহার পরও 
বহুদিন চলিয়াছিল। রাধাকান্ত দেব বরাবর ইহার সভাপতি ছিলেন । 
গবর্ষেন্টকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের যে পত্রখানি গোড়ার দিকে 
উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল 
সোষাইটির scm তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ আছে। এ দেগে 
afaria উন্নতির জন্যই মূলতঃ এই সত স্থাপিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠার 
প্রধান উদ্যোরী ছিলেন উইলিয়ম় কেরী। রাধাকান্ত দেব একাধিক বার 
ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 


* রাধাকান্ত দেব ১৮৩২, ১৭ই নবেধ্বর তারিসীচরণ মিত্রকে লেখেন_ I deeply 
regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a 
long argument for three days. The dismissal, however, was not 
unanimous and impartial as 4 Lords of the Privy Counoil were in 
_{avour of the Petition and 6 against it," 
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রচনাবলীতে চব্বিশ-পরগনা জেলায় কৃষির উন্নতিবিষয়ক তাহার একটি 
প্রস্তাব মুদ্রিত wx I 

স্বদেশের শিল্পোন্নতির দিকেও রাঁধাকান্তের মন অভিনিবিষ্ট ছিল। 
৯৮৩৩ Aeta 395 ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নৃতন সনন্দ লাভ করে, তাহার 
ফলে ভারতবর্ষে ইহার একচেটিয়। বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। এই 
সনন্দে আরও নির্দেশ থাকে যে, শিক্ষিত ভারতবাদী দীয়িত্বপূর্ণ সরকারী 
কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন । বড়লটি লর্ড উইলিয়ম aE ১৮৩৪ 
Qira প্রথমটির পূর্ণ যৌগ গ্রহণ করিয়! বেসরকারী লোকদের দ্বার! 
ভারতবর্ষে চা উৎপাদন e বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টিত হইলেন । 
তিনি এই উদ্দেস্টে ‘টি কমিটি’ গঠন করেন। বাধাঁকাস্ত দেব এই কমিটির 
একজন সন্ত নিযুক্ত হইলেন । এই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি- 
গণ আসামে যে প্রচুর চা জন্মে, তাহা সর্বপ্রথম সভ্য জগতের 
গোচরীভূত করেন। সে যুগের বিখ্যাত উদ্ছিদ্তত্ববিদ্‌ ডর এন. 
ওয়া লিচ এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন 

বেটিঙ্কের আমলেই উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের ডেপুটি কলেক্টর 
প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। পরিণতবয়স্ক নেতৃস্থানীয় 
"feste গুরুত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ 
খ্ৰীষ্টাবের আগষ্ট মাসে রাধাকাস্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং জেমস কিড 
সর্বপ্রথম কলিকাতায় অবৈতনিক utis অফ দি পীস নিযুক্ত হইলেন। 
AA দুই দিন রাধাকান্ত দেব জাট্টিসের কাৰ্য্য করিতেন ।* 


* এই সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেদ হেমান উইলসনকে e মার্চ ১৮৩৬ 
তারিথে একখানি পত্রে লেখেন 


"The renewa] of the Company's charter. ..extended the powers of 
the Moonsiffs Sudder Ameens, and Principal Sudaer Ameens, 


সমাজ সেবা ও জনহিতকর কাঁধ্য ৪১, 


রাধাঁকান্ত দেব বিশ্বাস করিতেন__তীহীর স্বদেশবাসীর| বিচাঁর- 
কাৰ্য্যে wr, তাহাদের বিচারকার্য্য তাহার! নিজেরাই সুষ্টুভাবে নিষ্পন্ন, 
করিতে পারে। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জাঁতিধর্ম্মনিব্বিশেযে 
ভারতের সকল অধিবাঁপীই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১ল। জুলাই হইতে se ও 
পেটি উভয় প্রকার জুরী হইবার অধিকার লাঁভ করে। ভারতীয় 
জুরীরা কিরূপ যোগ্যতার সহিত বিচারকীর্য নির্বাহ করিতেছিলেন, 
রাধাকান্ত ১৮৩৬ Miaa ২২এ জুন সার্‌ হাইড ঈষ্টকে লিখিত এক 
পত্রে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করেন । 
সরকার যখন লাঁখেরাঁজ বা নিষ্কর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ 
করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট 
জনসভার অধিবেশন হয়। রাধাকাস্ত দেব ছিলেন ইহার উদ্যোক্তাদের 
মধ্যে একজন । এই আন্দোলনের ফলে ১৯এ মার্চ ১৮৩৮ কলিকাতায় 
জমিদাঁর-মভ| গঠিত হইল রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে জমিদীর-মভার 
উদ্দেশ্য ও গবর্মেন্টের তাঁৎকাঁলিক: শাঁসন-নীতি সম্পর্কে একটা! স্পষ্ট 
ধারণা কর! যাঁয়। রাধাকান্ত দেব বলেন,_ 
ইঙ্গলণ্ডীয়দের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল 
বিলক্ষণ স্থখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত 
করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকাঁরিরাঁও Sa 
আছেন। পক্ষান্তরে গভর্ণমেন্ট প্রজীরদের হিতার্থ কি কাৰ্য্য 
করিয়াছেন FAF IAI হইল যখন দেশের কোঁন২ অংশ বন্তাপ্রযুক্ত- 


ই উঠিল TEN RC 888১: 
by Mr. J. Kyd, Dwarkanath- Tagore and I have been appointed 
honorary Justices of the Peace for the Town in Oaleutta in August: 
last, Iam doing the duty of the conservanoy department two days in 
a week, and the Tagore that of the assessment department," 
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উপক্রত হইল তাহাতে গভর্ণমেপ্ট কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত আপনারদের 
দাওয়। স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্ত পরে স্থদ ময়েত Uus করিলেন 
তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত রেশ 
ঘটিল। প্রজ্জারদের যে মকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্যে 
প্রধান অনিষ্টকর fiv ভূমি বাজেয়াপ্ধকরণ। অতএব সময় মতে 
আমাদের এক সমাজ স্থাপন কর! উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা 
উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্ত তারৎ 
দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের 
লিখন পঠন চলিতে পারিবে ।...এই সমাজের দ্বার যাহার যে অনিষ্ট 
বিষয় অনায়াসে গভর্ণমেন্টের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। 
এমত উক্ত আছে যে একগাছি তৃগ অগুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন 
হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্বার| মত্ত হস্তি বন্ধন 
করিতে পারা যায় অতএব প্রজ্জালোকের এঁক্য বাক্য হওয়া অতি 
উচিত এবং গতর্ণমেন্টের কর্মকারকদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত 
এবং গভর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত 
এমত এক মমাজ স্থাপন কর! উপযুক্ত বোধ হয়।* 
জমিদার-মতার কাধ্যনিবর্বাহক সভায় রাঁধাঁকাঁন্ত দেব aa নির্ববাচিত 
হন। এই সন্ভা কিছু কাল বেশ সমারোহে চলে ও জনহিতার্থ কোন 
কোন MT সম্পাদনে সাফল্য লাভ করে। এক একটি গ্রামে পঞ্চাশ 
বিঘা পর্য্যন্ত ama ছাড়িয়া দিবার নিয়ম এই সভার উদ্যোগেই হইয়াছে। 
ইহার চৌদ্দ বংসর পরে ১৮৫১, ২৯এ অক্টোবর কলিকাতায় “ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন’ «p ভারতবষাঁয় সভ| স্থাপিত হয়। ইহার 


* ভীমুজ raaa বন্দ্যোপাধ্যার-সম্পাদিত ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথ!” ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৪৭1 এই ধারের প্রথম দিককার দুইট তথ্য এই appa ox 4o হইতে গৃহীত। 


সমাজ-সেব ও জনহিতকর কার্য ৪৩ 


উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক__ইংরেজ-অধিরুত ভারতীয় সমুদয় অঞ্চলের 
রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাঁধন | ef দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক 
হইলেন। abel রাধাকান্ত দেব সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাধাকান্ত সভাপতি-পদ্ গ্রহণে সম্মতি 
জানাইয়। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে পরবর্তী ৭ই নবেম্বর যে পত্র লেখেন, 
তাহা হইতে তাঁহার অকপট দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে তিনি বলেন, 


Although my age will not permit me to take an notive part 
in the proceedings: of the Society yet as I cannot forego the 
pleasure of participating in an undertaking 80 laudable and 
conducive to the future interests of our country I request you 
to inform the Society that I would feel myself honoured by 
their proposing me as Honorary Member and President of the 
Institution, 

The necessity of the formation of a well-organised Sooioty 
to represent the wants and grievance of our country before 
the British Parliament has too long been felt but it grows 
imperative on so momentous an occasion as the termination 
of the East India Company's Charter. The noble objects thero- 
{ore contemplated by the Soolety cannot but receive my hearty 
'oonourrence, 

As the attempts which have hitherto been made by our 
countrymen in furtherance of the above views have proved 
abortive I trust the Sooioty will be guided by suoh sound 
principles as to secure the permanent existenoe and give effioienoy 
to all ita proceedings. 


রাজা রাধাকান্ত দেব মৃত্যুদিন পথ্যস্ত ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির 
পর্ব অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শারীরিক অসথস্থতা ও বার্ধক্যনিত 
অপটুতা৷ সত্বেও তিনি সভার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
আলোচনায় হয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতেন, নতুবা। এসদদ্দে 
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পত্র দ্বারা লিখিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন । ভারতবর্ষে 
Fety ও শ্বেতা্দের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। এ বৈষম্য 
দুর করিবার প্রথম উদ্যোগ করেন ভারত-সরকারের আইন-সচিব লর্ড 
মেকলে। পরে আইন-সচিব ডিঙ্কওয়াটার বেখুন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 
দ্বিতীয় বার ইহার জন্য চেষ্টা করেন। তৃতীয় বার এই উদ্দেশ্য আইনের 
পাঙুলিপি প্রচারিত হয় ১৮৫৭ খ্ীষ্টাবদের প্রথমে তৎকালীন আইন-সচিব 
. বঙ্গের পরবর্তী লেফটেনাণ্ট গবর্নর সার্‌ জন পিটর গ্রাণ্ট কর্তৃক) 
ভারতবাসীর! আইনের উপকারিত! অনুভব করিয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে 
সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজের! প্রস্তাবিত 
আইনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ১৮৩৬ সনেই ব্যঙ্গ করিয়া ইহার মাম 
দিয়াছিল 'ব্লাক আ্যাক্ট বা কালো আইন। অন্তান্ত বারের মত ১৮৫৭ 
ra তাহার! ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের 
পক্ষে ভারতব্ষীয় সভা আইনের সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে ই 
এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন | অস্থস্থত 
নিবন্ধন সভাপতি রাজা রাঁধাকা স্ত দেব স্বয়ং উপস্থিত হইতে «1 পারিলেও 
পত্র দ্বার তাহার অভিমত সভায় জাঁনাইয়াছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৮৫৭ 
তারিখের সংবাদ প্রভাকর” পত্রথানির সংক্ষিপ্ত মন্দ এইরূপ দিয়াছেন, 
সকল প্রকার প্রজার বিচারকাঁধয এক প্রকার নিয়মে নির্বাহ 
করাই রাজার কর্তব্য হয়। শ্বেতা্গদিগের বিচার কেবল স্প্রিম 
কোটে এবং এতদ্দেশীয় কুষ্জাঙ্গগণের বিচার মফঃস্বল আদালতে 
হইলে রাজার পক্ষপাত হয়, অতএব প্রস্তাবিত নিয়ম সৰ্ব্ববিধায়েই 
উত্তম হইয়াছে, ইংরাজেরা যখন এদেশের প্রজারূপে গণনীয় 
হইয়াছেন তখন তাহারদিগের অপরাধের বিচার নিমিত্ত "rem 
প্রকার নিয়ম কর। কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না)... 


সমাজ-সেব| ও জনহিতকর কাঁধ্য ৪৫ 


এই সভায় কিশোরীটাদ মিত্র, দিগম্ধর মিত্র ও ভাঁরত-বন্ধু জর্জ 
টমসন বক্তৃতা করিয়াছিলেন 1 

দীনবন্ধু মিত্র-কৃত ‘নীলদৰ্পণে’র ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশিত হইলে 
এতদেশীয় শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে | তাহাঁর। যখন 
জানিতে পারিল যে, এই অনুবাদের জন্য পাত্রী লঙ. সাহেব দায়ী, তখন 
তাহার! কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দম| করে। 
ae, সাহেব ১৮৬১, xeu জুন নিজ মতামত সম্বলিত একটি বিবৃতি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন। রাজা রাধীকান্ত দেবের নেতৃত্বে 
তেতাল্লিশ জন বাঙালী প্রধান ইহার সমর্থনে তীঁহাকে একখানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন। মোকদ্দমায় কিন্তু ze, সাহেব রেহাই পাইলেন না, 
তাহার এক মাদ কারাদণ্ড ও এক aga টাকা জরিমান| হইল। 
মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি সার্‌ মর্ডাণ্ট ওয়েল্দ বাঙালী- 
জাঁতির চরিত্রের উপরে দোষারোপ করেন। Ae সাহেবের মোকদ্দমায় 
যেমন, বিচারাপন হইতে ওয়েল্‌সের এইরূপ কটুক্তিতেও তেমনি 
ভারতবাসীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ 
তারিখে রাজা রাধাকান্তের শোভাবাজারস্থ বাটীর নাটমন্দিরে তাঁহারই 
সভাপতিত্বে একটি বিরাট্‌ জনসভ! অনুষ্ঠিত eui কলিকাঁতার গন্তমান্য 
প্রায় সমুদয় লোকই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের 
সহায়ে সভার উদ্দেশ্য কিরূপ সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে 
১৪ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের ‘সোম প্রকাশ’ এইরূপ লেখেন, 

‘অতঃপর লঙ সাহেব নিজের নাম ব্যক্ত করিলেন। 
নীলকরদিগের ব্যয়ে তাহার নামে মোকদ্দম| হইতে লাগিল। সর 
sé ওয়েল্স বিচারাসনের অনুচিত পক্ষপাত, wpwl গুদ্ধত্য ও 
অদূরদশিতার পরিচয় প্রদান করিয়া! লঙ, সাহেবের একমাস 


৪৬ রাধাকান্ত দেব 


কারাবাস ও ১০০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিলেন (exul 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার উকীলের ব্যয় ও বাৰু কালীপ্রবন্ন সিংহ 
জরিমানার টাকা দিলেন (me সাহেবের বিচাঁরকালে সর মর্ডাণ্ট 
ওয়েল্স যাবতীয় বাজালীকে গালি দিয়াছিলেন «femi এতদ্দেশী 
সমুদায় প্রধান লোক একত্র হুইয়। সভাবাঁজারে রাজা রাধাকান্ত 
দেবের বাটাতে এক সত! করিয়! সর মর্ডাণ্ট ওয়েলেসের দুঃস্বভাবের 
বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারীর গোচর করিলেন। প্রায় ২১৮০০ লোক 
এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, 
আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়! স্থাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুদ্দিকে 
প্রেরিত হয়, ইংলিশমান হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ 
টাক। দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি 
কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চার্লস উড আবেদনের উত্তর 
দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্সকে সাবধান করিয়া দিলেন 1... 
প্রথম ভারত-সচিব সার্‌ চার্লস উড এই ব্যাপারে এবং নীলকরদের 
স্বার্থমূলক অন্তান্ আইন বিধিবদ্ধ হইতে সন্মতি না৷ দেওয়ায় এই সময়ে 
ভারতবাসীদের বিশেষ শরাগ্রীতি অঞ্জন করেন। বল৷ বাহুল্য, স্থানীয় 
শ্বেতাঙ্গগণ অহরহ এই হেতু তাহার নিন্দাবাদ করিতে থাকে। 
ভারতবাসীরা যে সার্‌ চার্লসের ভারত-হিতে বিশেষ অবহিত, ইহা! 
প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষায় সভা তাহাকে একখানি অভিনন্দন-প্র 
প্রেরণের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরতবর্ষীয় 
সভা-গৃহে হিন্দু মুসলমান প্রধানের! মিলিত হইয়| ১৪ মার্চ ১৮৬৩ 
তারিখে যে সভা করেন, তাহারও সভাপতিত্ব করেন atal রাঁধাকান্ত 
দেব। তিনি সার্‌ চার্লস উডের মঙ্গলকর কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া 
একটি হৃদয়গ্রাহী রক্তৃত| করিয়াছিলেন । 
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শিক্ষা-সম্পকীয় বিষয়সমূহের আলোচনাকীলে গবর্ষেন্ট রাধাঁকাস্ত 
দেবের অভিমত চাহিয়! পাঁঠাইতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড স্টানলি 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্পাঁচ বা সরকারী বিধান আলোচন! 
করিয়। প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয় ভাঁষীসমূহই (provincial 
languages) তথাকীর শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত । বাংলা-সরকাঁর- 
এই উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষামীতি- 
বিদের অভিমত আহ্বান করেন। ইহাদের মধ্যে রাধাকীত্ত দেব এক. 
জন। বাধাকান্ত শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন নাই, মীতৃ- 
ভাষ| সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিয়া যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্পশিক্ষ। 
লাভ করিতে পারে, সে জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও মত 
দেন। তাহার কথায় 


As soon as the people will begin to resp the fruite ofa 
solid vernaoular education, agricultural and industrial sohools 
may be established in order to qualify the enlightened masses 
to become useful members of Society. Nothing should be 
guarded against more carefully than the insensible introduotion 
of a system whereby, with a smattering knowledge ot English, 
youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to 
render them ambitious only for the clerksbips for whioh hosts 
would besiege the Government and Mercantile offlces, and the 
majority being disappointed (as they must be), would (with 
their little knowledge inspiring pride) be unable to return to 
their trade, and would necessarily turn vagabonds. 


atal রাধাকাস্ত দেব স্থরাপান নিবারণ প্রচেষ্টারও একজন বিশেষ 
উদ্যোগী ছিলেন। একেশ্বরবাঁদী আমেরিকান পাত্রী সি. এইচ. এ. ডাল 
সাহেব গত শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থরাপান নিবারণের জন্য কলিকাতায় 
আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি একখানি প্রভিজ্ঞাপত্রে ভারতীয় 
যুবকদের দ্বার! এই কথাগুলি স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করেন_ 
«আমরা কখন মাদকদ্রব্য সেবন করিব app রাঁধাকান্ত দেব এই বিষয় , 


৪৮ রাধাকান্ত দেব 


সম্পর্কে ডাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি 
ডাল সাহেবের “টেম্পারেন্স্‌ প্লেজ’ বাংলায় অনুবাদ করিয়া পঞ্চাশ খণ্ড 
তাঁহাকে পাঠাইয়। দেন। রাঁধাঁকান্ত তাহাকে স্থখচর হইতে ২৩এ 
নবেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে উক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে পত্র লেখেন, তাহার 
ax ‘সোমপ্রকাশে’ (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। আমর! 
পত্রখাঁনি এখানে দিলাম, 
প্রিয় সবদ্‌! আমি এক্ষণে বুদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার 
মনোবৃত্িঘকল অদ্যাপি যুবার ন্যায় সবল আছে। বিশেষ হিবর 
সাহেব এবং লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে 
আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে 
সেই সমুদয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত 
পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে অহরহ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি । আর 
কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াঁছে ও ঘটিতেছে, যাহাতে দুঃখ না 
করিয়! ক্ষান্ত হওয়| যায় না। এ সকলের মধ্যে মন্যপান স্পৃহা বহু 
বিস্তৃত হইয়াছে, এবং দিন দিন সাঁতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। স্থরাঁপাঁন 
যে কত দৌষাবহ তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এতদ্দেশীয় 
কি অন্ত দেশীয় শান্ত্কারেরাঁও তাহা নিন্দনীয় বলিয়। লিখিয়া 
গিয়াছেন। পানদোষ বৃদ্ধির প্রথম কারণ এই যে, মন্যশালার সংখ্য! 
বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিক1গণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ 
অবিমৃয্যাকারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে | দ্বিতীয় কারণ 
এই যে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোষে এই নিন্দনীয় দোষে 
দুষিত হইতেছে । এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে 
MAFAI হইতে ANGA হয়, সেই বিষয়ে যত্রমহকাঁরে চেষ্টা করুন 
এবং এতন্দেশীয় যুবকগণকে মগ্তপানরূপ বিষম AF হইতে উদ্ধার 
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করিবার নিমিত্ত সতর্ক হইয়| পরিশ্রম স্বীকার করুন p সাধ্যান্দারে 
যত দুর পারেন, মাদক নিবারণরূপ পবিত্র যুদ্ধে লোকদিগকে 
AIKA সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন। আমি অবগত আছি যে, 
শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও পরমার্থ প্রাপ্তির আশায় আপনার 
নিকট গমন করিয়া থাকেন এবং আপনি ভ্রমণকাঁলীন কিংবা কোন 
সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে চিত্তোম্মাদক মাদক 
দ্রব্য হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রিয়তম ড্যাল | 
আমার এই সকল অভিমতবাক্যের যত অনুসরণ করিতে পারেন, 
তত চেষ্টা করিবেন ।-_রাজা রাঁধাকাস্ত বাহাদুর 


রাজসম্মান ও মৃত্যু 

রাঁধাকাস্ত দেব জনসেবাঁর পুরস্কার-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সরকারের 
নিকট হইতে বিশিষ্ট চিহ্ন ও উপাধি লাভ করেন। ১৮২৪ QAI 
৭ই ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড আমহান্টখেলাং ও শিরপেচ দিয়! তাঁহাকে 
সম্মানিত করেন। তিনি ১৮৩৭ শ্রীষ্টান্দের ১০ই জুলাই রাজা 
বাহাদুর এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল বৃন্দাবনবাসকালে কে, সি. 
এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাপীদের মধ্যে রাধাকান্তই 
সর্বপ্রথম শেষোক্ত উপাধি লাভ করেন। 

রাধাকান্ত দেব স্থুদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ 
করিয়। বৃন্দাবন গমন করেন। এখানে তিন বৎসর. অবস্থানের পরে 
১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাহার মৃত্যু হয়। - 
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রাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এই wy পরবর্তী কালে 
এক শ্রেণীর লোকের নিন্দাভীজনও হুইয়াছিলেন। তাঁহার পমসময়ে C 


৪ 


t রাধাকাস্ত দেব 


«cé নিষ্ঠা, জ্ঞানে গভীরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং সমাজ- 
হিতৈষণার জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও সপপরদীয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অঞ্জন 
করিয়াছিলেন। আদর্শ প্রজারঞ্জক জমিদাররূপেও তীহার খ্যাতি স্থবিস্তৃত 
ছিল। ১৮৩২, ২৭ জুন শ্রীরামপুর হইতে ‘সমাচার দর্পণ’ লেখেন, 
বাবু রাঁধাকাস্ত দেবের সঙ্গে যন্তপিও আমারদিগের তাঁদৃশ 
আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহ! জানি যে যখন যাহার সঙ্গে 
তাঁহার আলাপাঁদি হইয়। থাকে সে অতি শিষ্টতারূপ। তাঁহার 
ধশ্দবিষয়ক আচার ব্যবহাঁরেতে চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় যাহ! কহিবেন 
স্থৃতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বস্ত । উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিগ্ভাতে 
বিদ্বান এবং সাধারণ বিগ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষাক ও প্রয়োজক 
ইহা কে না অবগত আছেন । তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কলেজ ও স্থূল ' 
বুক সোসাইটি ও হিন্দু পাঠশালার CÓ অন্যাঁপেক্ষা অত্যন্ত 
মনোযোগী আছেন এবং চক্ড্িকা প্রকাঁশক মহশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া 
তিনি স্বদেশীয় বাঁলিকাঁরদের বিদ্যাঁধায়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ 
করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরস্ভকাঁলে ত্রিশ জন 
বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাঁটাতে দেখা গিয়াছে। 
কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যার! বিগ্াশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে 
আনীত! হগ্ন সে এ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের 
পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাঁগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও 
এ বাবুকে আমর! দেখিয়াছি বোধ wm এবং তিনি বাঁলিকাঁরদের 
যাহাতে বিগ্যাশিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ 
তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও 
তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা৷ করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে। 
আমরা ইহ! হইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার 
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কিয়ৎ জমীদাঁরী দিয়। আমাদের গমনাগমন থাকাতে তাহার কতক 

প্রজাদের সঙ্গেও পরিঠয় আছে অতএব আমর! সানন্দে লিখিতেছি 

জমীদারস্বূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমর! 

জ্ঞাত আছি। 

রাধাকাস্ত দেব তাহার সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী 
যুগে যাহার! তাহাকে পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া! অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার! যে নিতান্ত ভ্রান্ত, সে-যুগের অগ্রবর্তী দলের 
প্রথমন্থানীয় পাঁদ্রি কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিই তাহ! সপ্রমাণ 
করে। spere দেবের gierst (১৪ মে, ১৮৬৭) প্রদত্ত তাহার 
বন্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, 


To the remarks made on the Rajah's retrograde 20056270008 
and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair 
to compare him with persons who were bis juniors by more than 
half a century, as unfair, Indeed, as it would be to disparage the 
statesmanship ot & by-gone politician, such as Mr, Pitt, by 
saying that he was no reformer, or thnt he did not propose houso- 
hold suffrage. A man in this respeot can only be compared with 
his own contemporaries. Judged by euoh a standard, the Rajah 
would cerainly appear not behind, but in advance of his equals 
in age. 


রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র অন্ততঃ ২৫ বৎসর কাল রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে রাধাকাস্তের 
গুণাবলীর উল্লেখ করিয়| উক্ত সভায় এক হৃদয়গ্রাহী বন্তৃত৷ করেন। 
তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, 


As the President of the British India Association he will 
belong remembered for his earnestness and geal for ihe good 
of the community at large, He was the chairman of ovory publio 
meeting, and foremost in every movement for the social, moral, 
and political amelioration of our race, He may not have been all 
that some so-called reformers of our day could wish, He may have 
pleased himself in opposition to many of them. A Hindu brought 
up in the faith of his ancestors he may bave set. his face ngalnst 
infantile and juvenile conversion ; he certainly objected to tho ` 


রাধাকাস্ত দেব 


slaughter of the cows and strongly reprobated licentious 
indulgence in spirituous liquors, whjoh to many appears as the 
stepping stone to reformation.......He was no enemy to real 
retormers, He found no fault with those who disseoted tho 
human body in the Medical College, He subsoribed ns freol y to 
ihe fund for sending native youths to England to proseoute 
their studies in medicine as for any orthdox undertaking, Asa 
man of fasoinating and popular manners he had no equal, and 
justly did Sir Lawrence Peel, Ohief Justice of the late Bupremo 
Court, say that "he was a pattern of gentlemanliness which we 
would all do well to imitate," 308 ] must now pass on to say a 
few words on his 80001881010, It is a matter ol regret, that 
Banskrit learning is not held in sufficient estimation in our day, 
and Raja Radhakant's services in tho case of the ancient olassios 
of our country may not, therefore, be duly appreciated by many ; 
but as an humble labourer in the field of Indian literature I beg 
to assure you, gentlemen, that those services are of the highest 
order, The Raja....adopted the hard life of a echolar, and devoted 
& whole lifetime to the cuftivation of our ancient literature. It 
was by dint of unremitting labour of years—of protracted labour 
of forty long years,—that he produced the great work of his lifo 
the Sabdakalpadruma, which has been the theme of praise to all 
who have seen it. Those who are best able to weigh the impor- 
tance of literary productions, who are the great guardians of the 
republio of letters and who bestow praise with the greatest 
descrimination, I mean, the learned societies of Europe, were the 
first to recognise the merits of the Raja's lexioon, and not slow 
in giving expression to their Bense of its value. The Imperial 
Academy of St. Petersburgh, the Royal Academy of Berlin, the 
Kaiserlioher Academy of Vienna, the Royal Asiatic Bociety of 
Great Britain, the Oriental Societies of Germany and Amerioa, 
the Asiatio Society of Paris, and the Royal Soolety of Northern 
antiquities, sent him diplomas of honorary or corresponding 
membership. Those are testimonies the value of which can never 
be shaken, 
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. Titae 
সর্ববিধ শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ও সমাজ-কল্যাণে রত থাকিলেও রাঁধাকাস্ত 
আসলে ছিলেন সাহিত্যসেবী। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, 
ইংরেজী-_এই পাঁচটি ভাষ! তিনি সমভাবে আয়ত্ব করিয়াছিলেন | 
পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাহার বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। রাধাকাস্ত- 
বিরচিত ও সঙ্কলিত গ্রস্থগুলি এই__ 
১। নীতিকথা। এপ্রিল ১৮১৮ পৃ. oe l 
নীতিকথা পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাত৷ স্কুলবুক সোসাইটার 
হবার! বাঙ্গালা ভাষার তর্জম! করিয়া! সংগ্রহ ও মুদ্রিত কর! গেল 
0. 8. B. S, কলিকাতা শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা 
হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস 
ইংরেজী ও আবী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 
ইহাতে প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই অন্বাঁদ করেন রাঁধাকাস্ত দেব, 
তারিণীচরণ মিত্র ও রাঁমকমল দেন ।* 
. ২। শব্দকল্পদ্রুম | ইং ১৮১৯-৫৮। 
শব্দকল্পদ্রুম: অর্থাৎ এতদ্দেশস্থ সমস্ত কোষাশেষ tog সঙ্কলিতা- 
কারাদি বর্ক্রম-বিন্তন্ত ধাতু শব্দ তদহুবহু few নানার্থ পর্ধ্যায় 
প্রমাণাদি সহিত sema প্রনঙ্গোখিত কাব্যালঙ্কার ছন্দঃ প্রভৃতি 
লক্ষণোদাহরণ qaad রোগনিদান স্মৃতি বাবস্থাদি সংযুক্ত সর্াদর্শন 
মতান্ুসারি সংস্কতাভিধানং 
প্রথম খণ্ড ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষ (সপ্তম ) বণ্ড ১৮৫১ খ্রীষ্টান 
প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । 


* এ সম্বন্ধে Spe ব্রজেন্্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়-কৃত দাহিত্য-দাধক-চরিতমালার ১৪- 
সংখ্যক পুস্তক ফোর্ট উইলিয়দ কলেজের Afat’, পৃষ্ঠা ২০-২৪ T I 
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৩। বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ । ইং ১৮২১। পৃ. ২৮৮। 
ইহার ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিতেছি,_ 
স্থল সোসাইটি.:-তদ্বার৷ পাঠশালার উপযোগি নানা প্রকার 
ব্যুৎপাদক গ্রন্থ প্রস্তুত ও.--করিয়া কলিকাতাঁর সকল পাঠশালায় এবং 
অন্যত্র বিতরণ ও গুরুরদিগের অর্থাদি দ্বারা সাহায্য কর! হইতেছে। 
তাহাতে বালকেরদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা উপকার বৃদ্ধি হইতেছে। 
ও সমাজ সংস্থাপন হইলে পর তাহার হিতৈষী এবং গ্রন্থকর্তার 
-"কোন ইংরেজের প্রার্থনাতে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী 
রীত্যনসারে প্রস্তুত কর! গিয়াছিল। কিছু কাঁলাস্তরে সেই পুস্তক d 
সমাজস্থ সকলে গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইবাঁর অনুমতি দিলে পর তাহাতে 
নানা উপকাঁরক বিষয় সংযুক্ত PRT এই বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তুত কর! 
গিয়াছে । ইহার বিস্তারিত নির্ঘণ্টে ব্যক্ত হইবেক। ইহাতে আর২ 
অনেক আবশ্যক বিষয় সংকলন করিবার বাঞ্ছা ছিল কিন্ত গ্রস্থকীরের 
অনবকাশ এবং এ সমীজস্থ সাহেবলোকের ত্বর। প্রযুক্ত এবার তাহা৷ 
সংগ্রহ কর! হইল ন1। বারান্তরে তাহা একত্র করিয়া এবং এই গ্রন্থে 
যদি কোন দোষ থাকে তাহ! শুদ্ধ করিয়া পুনর্ববার ছাপান যাইবেক । 
শুদ্ধ বাঙ্দাল| elu সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে। এবং অনেক 
সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে। এবং লোকে কহে যে সাধুভাষ। 
সে সংস্কৃতান্যায়িনী। এবং সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন 
পঠন ও কথন---ন! এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা সংস্কৃত মিশ্রিত রচিত 
হইয়াছে | অতএব গুণী ও গুণজ্ঞের নিকট প্রার্থনা এই ইহার কোন 
F গ্রহণ না করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক গ্রাহ করেন ইতি ॥ ; 
‘বাঙ্গাল| শিক্ষা গ্রন্থে, বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, stfsetfi 


বিষয় আছে। ইহা হইতে 'সাক্ষেতিকবাক্য,গুলি (পৃ. ১৭৭-৮১), 
এখানে দিলাম।-- 


ELE tt 


হ্মরপ্যে রোদন-_নির্দিয়ের নিকট আত্বদুঃখ 
কখন 

asa দেও--গলাটিপি দেও 

আগড়া ভাঙ্গা--নিক্ষল কৰ্ম্ম কর! 

Zaa শচী-__হখন যাহার নিকট থাকে 
তখন তাঁহীরি 

উদারপিও বুধার ঘাড়ে_একের কর্্মে 
অন্যকে নিযুক্ত করে 

উড়কুড় তুলে দেওয়ন_নুশ্ঙ্খল কর্মে 
বিশৃঙ্খল করণ 

উনপঞ্চাশ হইয়াছে__গাঁগল হইয়াছে 

ওর নাই__সীম1 নাই 

কাণে মাটি_অধোদেশ দর্শন হইতেছে 

কাতল৷ পড়িয়াছে--ডাকাইতে মানুষ 
কাঁটিয়াছে 

কালীঘাটের চণ্ডীপড়--এক কর্ম্ম অনেকের 
বলিয়! প্রতারণ! কর! 

কুকুরের লেজ ঘি দিয়। মলা__বাকা! erat 
হয়না 

গাঁদ। পিটিয়। ঘোড়! করা_-অধমকে উত্তম 
কর! ] 

geris করিল-_পলায়ন করিল 

চাঁকি ডুবিল_ সুর্য অন্ত গেল 

vifa নাই-_টাকা। নাই 

চূড়ান্ত হইল-_শেষ হইল 

ia fafo—e on 

ছাতারিয়ার 357—203 "wal নাই 


জনার্দিন হয় নাই--ভোজন হয় নাই 

তেল! মাথায় তেল দেওয়া__বাহার আছে 
তাহাকে দেওয়া 

দক্ষিণহস্তের ব্যাপার-__ভোজন 

দা কুমড়ার সন্বন্ধ-_ছেগ্যছেদকতীর TN 

দীর্ঘনত্র_চিরকারী 

gaita মুক্তা ছড়ান-_মূর্খ নিকটে সদালাপ 

পঞ্চত্ব পাইয়াছে__মরিয়াছে 

পটোল তুলিয়াছে__পলায়ন করিয়াছে 

পদ্মনাভ হইয়াছে__শয়ন হইয়াছে 

পল কিনিয়াছে__পলায়ন করিয়াছে 

পল! কড়ি তুলিল_পলায়ন করিল 

পাছুড়ীগায় দেও- শাশুড়ি! হও 

ফুটফাট হইয়াছে__প্রকাশ হইয়াছে, ছাড়া” 
ছাড়ি হইয়াছে 

ফুলতোল। afaa লও সর্ব হইতে 
কিঞ্চিৎ লও 

বকথান্মিক-_কাল্পনিক ধান্মিক 

বকে গিয়াছে__অকর্মণ্য হইয়াছে 

বরের ঘরের মানী, কনের ঘরের ftii 
উভয় পক্ষে যে থাকে 

বর্ষণে ভেজা__বধুকর্দা| হওয়া 

বাঘের মানি হইলেন__পুনরাগমন করিলেন 

বাঘের ঘ। করিয়াছে_ক্ষত খুটে 
বাড়াইয়াছে 

বাড়ন্ত-নাই 

বাহাত্তরি্। হইয়াছে__অজ্ঞান হইয়াছে 
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বামনের শর--অগ্প আহার করিয়! অনেক রুক্ষ মাতা তেল দেওয়া--যাহার নাই 


দুগ্ধ হয় তাহাকে crest 
বাইশের দফ!--ভোজন শাক খাঁও-_ শাশুড়ি হও 
বিড়াল তপস্বী--ভণ্ড তপস্বী শেয়ালের যুক্তি_রাত্রিতে পরামশ হয় 
qgi মালিকের ঘাড়ের রেখা উপড়ান-_ পরাতে নাই 
প্রাচীনকে শিক্ষ। দেওন শ্রীঘরে পাঠাও--কারাগারে পাঠাও 
বেগুন তৌলা-_অজ২ লওয়া শ্রীহরি কর__গমন কর 
বেঁড়েকে চোমর1 করা__ছোটকে বড কর!  সট্কিয়াছেন__পলাইয়াছেন 
ভস্মে সৃতি টাল কর্ণ নিক্ষল হওয়া সাত কথার মধ্যে পাচ কথা--এক কথার 
ভিটায় ঘুঘু চরান--সর্বনাশ কর! উপর অন্ত কথা, বড় কথার উপর 
ভুদেখান--ফাকী দেওন ছোট কথা 
মটক মারিয়াছে__নিদ্রা। ছলে আছে, শেষ হাত aty wife eof নিযুক্ত আছি 
করিয়াছে হাত atai etfs দিয়! event, অধিক লওয়1 
3e cetat- মুলোৎপাটন কর! হাত লাগিয়াছে-_হস্তগত হইয়াছে 
si সংক্ষিপ্ত বাজালা শিক্ষা-গ্রন্থ। ইং ১৮২৭। পৃ. ১১১। 
‘বাঙ্গাল| শিক্ষা ্রস্থে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । 
€| পদীবলী। বুন্দীবনবাদকালে ( ১৮৬৪-৬৭) ছুই ভাগে প্রকাশিত | 
১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ :— 
অথ efTe 
গুরুপদ করি আস, রাধাকান্ত দেব দান 
রাজোপাধি কলিকাতা বাম । 
এবে বৃন্দাবন স্থিতি, রহে গয়ার সংহতি, 


গান করে গদাধর দান p 
v) Translation of an Extract from a Horticultural 
work, in Persian by Baboo Radhakant Deb, of 
Calcutta. Pp. 32. 


রাঁধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে। 


* ‘সংবাদপত্রে মেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮*২। 
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১৮৩৮-১৮৯৪ 
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LAA বন্দ্যোগাঁধ্যায় 
গরমজধমাকান্ত দাম 
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প্রথম সংস্করণ__মাঁঘ ১৩৪৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ__শ্রাবণ ১৩৫০ 
তৃতীয় সংস্করণ__আষাঢ ১৩৫২ 
চতুর্থ মংস্করণ_বৈশাখ ১৩৬১ 


মূল্য এক টাকা 


মুদ্রীকর-শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, 
শনিরগ্রন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 
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বংশ-পরিঢয়; MAIA 


swor Qaa ২৬এ জুন ( ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় 
কাটালপাড়ায় বস্কিমচন্দ্রের জন্ম EN | 
অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ ‘সঞ্জীবনী-সুধা’'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 
স্বয়ং তাহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন I— 
অবনতি গঙ্গানন্দ চটোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়! কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ 
তাঁহার বান ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাঁতী দেশমুখো। তাহার বংশীয় রামজীবন 
চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ববতীরস্থ কীটালপাড়! গ্রামনিবাদী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় 
প্রাপ্ত হইয়৷ কাঁটালপাড়ায় বান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি 
চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কীটালপাড়ায় বান করিতেছেন। 
বন্ধিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাঁদবচনতর চট্টোপাধ্যায়ের 
তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র t 
তাঁহার জ্োষ্ঠ দুই জন- খ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র । 
প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য ; IIRI দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ, 
‘জাল প্রতাপচাদ” Sia, 'মাধবীলতা'র লেখক IAWR 
বঙ্গসাহিত্যে খ্যাত হইয়া! আছেন। 
পিতা যাদবচন্ত্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন; অল্প 
বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রষ্টাৰের 
(বস্ধিমচন্ত্রের জন্ম-বৎসরে ) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি 
কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। ১৮৮১ Aia জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭ ) ৮৭ বৎসর 
বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
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কুল-পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্টাচার্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বন্ধিমের 
“হাতে খড়ি’ হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার 
বাড়ীতে তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন po বন্ধিমচন্দ্র শৈশবেই মেধাবী 
বলিয়! পরিচিত হইয়াছিলেন। 

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার — মেদিনীপুরে 
আগমন করেন; ১৮৪৪: খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎমর বয়সে তিনি সেখানকার 
ইংরেজী স্কুলে ভণ্তি হন। এই সময়ে এফ. টাড নামে এক জন সাহেব 
মেদিনীপুর ইংরেজী স্থুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য- 
ভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তাহার স্থলে পিন্কেয়ার নিযুক্ত হন। 
বন্ধিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার সহোদর এবং প্রীয়-সহীধ্যায়ী 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি__ 

qma কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।---তাহাকে 
একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত ।-সুরেশচন্দর 
সমাজপতি-সঙ্চলিত 'বন্ধিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৪২ 1 

qama ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্ছোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাহার অসামান্য প্রতিভা, বুঝিতে পারিয়া 
ভাহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ wea ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে afgaat 


/ 
| 


মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। শুনিয়াছি, wa একদিনে বাঙ্গাল! বর্ণমানা . 


আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটা হাই স্কুল ছিল। টিড. নামে একজন 
বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন ।***ভাহার অন্ুরোধেই অতি শৈশবে 
ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব was এ স্কুলে ভর্তি করিয়া! দেন। 
বংসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্ত 
পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহ! ঘটিল না ।.*'মেদিনীপুর হইতে আনিয়া আমর! 
কাটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। afeta হুগলী কলেজের নূতন Session 
খুলিলে, তথায় ভর্তি হইবেন, স্থির হইল। তাহার 49 গৃহে একজন প্রাইভেট 
টিউটর নিযুক্ত হইল A, পৃ. ৩৪-৩৬। 


» 


t 
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সৌভাগ্যক্ৰমে সঞ্ীবচন্দ্রের প্রসঙ্দে বন্ধিমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার 
নামান্ত বর্ণন। দিয়াছেন 

আমাদিগকে কাটালপাঁড়ায় আসিতে হইল। এবার adia cid 
কলেঞ্জে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার 
একজন "গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাঁগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের 
শুভাগমন। কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই 
সংক্রামক | missus রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমগিত হইলেন। সৌভাগ্যক্ৰমে 
আমর! আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়। মেদিনীপুরে 
খেলাম। সেখানে তিন চারি বৎসর কাটল ।"**পরীক্ষার (জুনিয়র স্বলারশিপ, 
সপ্জীবচন্দ্রের ) অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে 
হইল । আবার কীটালপাড়ায় আমিলাম***। 

“কীটালপাড়ায় আনিয়া বন্ধিমচন্্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও : 
বাংলা কবিতা শিখিলেন।”* কাটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম প্যায়বাগীশ 
নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।ণ 
“বাঙ্গালা কবিতাগুলি__যাহা সর্বদা আবুত্তি করিতেন, তাহা কবি. 
ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।” erstes ও “সাধুরপ্রনে'র অনেক কবিতা 
তিনি কঠস্থ করিয়াছিলেন । বক্ষিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাহার সংস্কৃত 
আবৃত্তি শুনিয়া As হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে আদিতেন ও 
মহাভারতের কথা শুনাইতেন | ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন ও 
গ্ীতগোবিন্দের ‘ধীর সমীরে যমুনাতীরে” কবিতাটি তিনি প্রায়ই 
আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচুড়ামপির নিকট তিনি প্রথম 


* বিহ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৬। 
অক্ষয় দতগুপ্ত  ‘বঞ্চিমচন্দ্র/ s. ve | 
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শুনিয়াছিলেন যে, “Age আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র ।”* এই বীজ 
হয় ত উত্তরকালে ‘কৃষ্ণচরিত্র-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। 

শৈশবে বঙ্ধিমচন্ত্র খেলাধূলা ভালবাসিতেন নাতাহার শরীর 
এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন। “RE 
চিরকালই ষাঁড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া 
ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না,...কখনও ঘোড়ায় 
চড়িতে পারিতেন না।”* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসম- 
সাহস দেখাইতেন। ইতিহাস অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাহার 
cue fas i 

মেদিনীপুর হইতে কীটালপাড়া প্রত্যাবর্তনের কিছু দিনের মধ্যেই 
১৮৪৯ খীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাটালপাড়ার সম্নিকটস্থ নারায়ণপুর 
গ্রামের পঞ্চমবর্ধায়া একটি সুন্দরী বালিকার সহিত বস্কিমচন্দ্রের বিবাহ 
হ্য়। 


ছাত্র-জীবন 
হুগলী কলেজ 


২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বন্ধিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ( তখন 
মহম্মদ মহসিনের কলেজ’ নামেও পরিচিত ) প্রবেশ করেন। তখন 
তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বংসর। কলেজে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন 


* 'বন্ধিম-প্রসঙ্গ পৃ, ৪১, 6€ | 
1 দিব্যেনদু বন্দ্যোপাধ্যায় 2 ‘বঙ্গদর্শন,’ শ্রাবণ, ১৩১৮। 


| 
| 


ছাত্রজীবন Li 


নখিপত্রের মধ্যে একটি বিপুলায়তন "আ্যাডমিশন বুক” (৯৮৬২ ) আছে,- 
তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধত হইল £_ 


Age Date ot Date of 
Admission Withdrawal 
101. Bankim Ohunder 1i 23 Oct, 1849 19 July 1856 k 
Transfd, to 


Chatterjee 
Pres, College, 


তৎকালে বিগ্ায়তনে AA ( সেসন ) গণনা হইত ১ অক্টোবর, 

হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই fece ও 
Ly বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া “দশহরা”র দীর্ঘ অবকাশের পর নুতন 

গড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, 
| সন্ধতসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পূজার ছুটি 

মহালয়। হইতে আরম্ভ । তখনও গ্রীম্মাবকাশ প্রবর্তিত হয়: নাই। 
DAL খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর; সুতরাং বত্মরারস্তেই 
৷ বন্ধিমচন্দ্ৰ ভি হইয়াছিলেন। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী 
কলেজের ইংরেজী বিভাগ-__কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। CET 
| বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ভিবিসনে ) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক 
| শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন এবং fen ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে ) 
৮ চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। 

৷ বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর “এ” সেকশনে ভৰ্তি হন। 
তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিবিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে 
দুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, afaa বৈতনিক 
ছাত্র ছিলেন। 
স্কুলের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত, 


$e afpa চট্টোপাধ্যায় | 


এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন । যাহার 
হস্তে বস্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরস্ত হয়, তাহার নাম নবীনচন্দর 
দাশ ( ১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০২, বয়স ২৭ )। তিনি এবং 
, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পাযু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ 
কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০২ 
বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম-স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী 
কালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি 
তন্তবায়-জাতীয় ছিলেম। বন্থিমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভন্তি হন, তাহা বছ 
কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ। এই বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ of 
বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়।* “এ” সেকশনে ছুই জন সাধারণ 

পারদশিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন__উমেশচন্দ্র শূর ও বন্ধিম্চন্দ্র। 

‘কৌতূহলী পাঠকের জন্য এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা প্রদত্ত হইল ₹__ | 

Literature : Azimghur Reader 


2nd Poetica] Reader 
Pinnock's Catechism of English History 


টিউন 


Grammar : Lennie's Grammar b 
( to 20th Rule of Syntax ) 
Writing 
Arithmetic : Extraction of the Square Root 
Vulgar fraction 
Geography : . Stewart's Geography 
( Europe, Asia and Africa ) 
Bengali : History of Bengal A MEN ) 51 pp. 


Gynornub ( জীশীরণব | 
১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বস্কিমচন্তর সিনিয়র ‘a! vex শ্রেণীর “এ” 
"সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বৎসরান্তে সাধারণ পারদখিতার 


* General] Report on Public Instruction inthe Lower Provinces of 
She Bengal Presidency for the year 1 Oot, 1849 to 80 Sept, 1850, pp. 
3101-05. : 


. ছাত্র-জীবন ১১ 


পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পূর্বতন প্রতিদবন্থী উমেশচন্দর শূরও dir 
সেকশন হইতে অনুরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। “এ” সেকশনের শিক্ষক 
ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০২, 
বয়স ৩৩)-_-প্রথিতনামা ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
“বি” সেকশনের শিক্ষক Ure সাহেবের নিকট afexom পড়েন নাই৷ 
পর-বংসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর “এ” সেকশনে 
বিখ্যাত শিক্ষক Feasa বন্দ্যোপাধ্যায়ের* নিকট awa 
পড়েন “বি” সেকশনের ক্লারমণ্ট (F. W. Clermont ) 
সাহেবের নিকট পড়েন নাই । তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা 
করিতেন । বন্দ্যোপাধ্যায়-্রাত্যুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন, কিন্ত সাহেবদের সহিত প্রতিদ্বন্থিতায় ইহাদের পদোন্নতি বাঁধা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই | ১৮৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ কাশীপ্রনাদ ঘোষণসম্পাদিত 
“হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার’ পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান :শিক্ষক গ্রেভম 
( Graves ) ও নবনিযুক্ত cate ( Brennand ) সাহেবদের বিরুদ্ধে 
তীব্র সমালোচনাপূর্ণ: কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্যে 
অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কার্‌ (Kerr) সাহেব তাহার 
১৯-৯-৫০ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে এগুলি acri seat 
লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
afana পুরস্কার পাইতে পারেন নাই--১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর 
পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচন্দ্র রায় (সেকশন "fa" ) ও যছুনাথ, 
মিত্র ( সেকশন “এ” )। à 
১৮৫২ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর “বি” | 
X Hooghly College Register 1856-1950, p: 158. mr 


t Zachariah : History of Hooghly College, v. 59. 
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১২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সেকশনে উন্নীত হন। পর-বসর হইতে বিদ্যালয়ের সম্বংসর ( Gum) 
"affe হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত হয় এবং 
কলেজ-বিভাগে গ্রীষ্মের ছুটি (১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত দেড় 
মাস ) নৃতন করিয়া প্রবন্তিত হয়।* eqs ১৮৫৩ Qaa এপ্রিল 
মাসে সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত zx] প্রথম শ্রেণীতে বন্ধিমচন্দ্র যে- 
সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাহারা 


Head Master J. Graves B.A, :  Literatyre and History 
Second Master W, Brennand : Mathematics and Geography 


ইহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ RA মার্চ মাসে 
ব্ৰেন্যাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হইয়! যান__তীহার স্থলে প্রায় এক বৎসর 
পরে ( ১৮২-৫৪ তারিখে ) ফোগো ( D. Foggo, B. A.) নিযুক্ত 
হন। ইতিমধ্যে aae সাহেবের কার্যভার অধস্তন ঈশানচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ 
AJBICW নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়! যান এবং তাঁহার জায়গায় 
বীন্ল্যাণ্ড (J. G. Beanland ) সাহেব আসেন। সুতরাং বস্ষিমচন্দ্রের 
অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাচ জন শিক্ষকের নিকটই 
ঘটিয়াছিল। 

তখনও এন্ট্রান্স ও fica. পরীক্ষার প্রবর্তন হয় নাই; ছাত্রের! 
জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 


* Circular of 15-9-53 : General Report...for 1852-55, p. ccciv. 
* কলেজে মোট ছুটির দিন বৎরে ৬৫, তাহার মধ্যে dus ছুটি ৪৫ দিন ও পূজার ছুটি 
১৫ দিন। ১৬-৯-৮৩ তারিখের WEEDS অনুসারে হ্থুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা, ce দিন 
নির্দিষ্ট হয়--৩৫ দিন পুজার ছুটি ERS, কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি নাই। 


ছাত্রজীবন ১৩ 


- afyapm ১৮৫৩ খীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 


জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তখন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ লওয়া হইত। 
হুগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্কুলসমূহ হইতে মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে বন্ধিমচন্দ্র তাহার পূর্বতন প্রতিদন্দিগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন | এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত 
হইয়াছে।* (বাংলা ভিন্ন ) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই 
তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (oti) তাহার 
স্থান দ্বিতীয়। বৃত্তি-পরীক্ষার সৃষ্টি অবধি, মফস্বলের দুই তিন জন 
পরীক্ষার্থীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই বন্ধিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ধীহারা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের 


নাম উদ্ধৃত হইল ৮ 

ন্ডা 

ররর রর 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপীধ্যায় sel os | os | $9 | 8* | ৩৪.০ | ৩৯ ২৭৫,৫ 
যাঁদবচন্দ্র রায় ৪১ | ৩১1৩০1১১1৩5 ৩৬ ৭৫ | ৩২ | ২২৯.২৫ 
রসিকলাল দত্ত ৪৩ | ২৯0১৫18৮৫৪০) ২৬৭৫ ৩৪ | ২২৮.২৫ 
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪৩) vo | 38 | a» | ৩৪ | ৩৩৭০২ ২২৫,৭৫ 
কুমুদ্রচরণ IR ৩৬ | ৩৮ |১৬,৫ | ৩৪ | ৩৯ ২৭ ৩২ | ২২২৫ 
উমেশচন্দ্র শূর aa liar ENE MRA ২১৭ 
নবকৃষ্ণ রায় 3৩ | oe bee ২৯ ৫] ২৫ | ৩১২৫ ৩৬ | ২১০.২৫ 


বস্ধিমচন্দ্রে সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, “বি” সেকশন) মোট ৩৫ জন, 
তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭ ছিল। 


n 


* General Report...1852-55. App. D. pP. ccoxxxvili—cocxlv. ` 


১৪ afaa চট্টোপাধ্যায় 


“এ” সেকশনের ছাত্রদের বয়ন ছিল ১৮। বন্ধিমচন্দ্র পরীক্ষার সময় ১৬ 


4433 উত্তীর্ণ হন নাই। 

১৮৫৩ খরীষ্টাব্দের জুনিয়র বুত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই* :— 
Prose : Selections from 93010872155 Essays, Cal. Ed. 
Poetry : Selections from Pope, Prior and Akenside 

Poetical Reader No. HII pt, II (1885 ed.) 
History : Keightley's History of England, Vol. I 
Grammar : Crombie, part II 


Geography ard Map Drawing 

Mathematics : - Euolid Books VI and XI 
Algebra to the end of simple Equations. 
Arithmetio 

Bengali : বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd Ed.) 
Bengali Grammar 

পরীক্ষা পাচ মাস পিছাইয়া যাওয়ায় এ বৎসর অতিরিক্ত 
: ( Supplementary ) পাঠও নিদিষ্ট হয়), যথাঁ 


Prose : Moral Tales, Enoyclopaedia Bengalensis No, X 
Poetry : Poetical Reader Part I, No, ILI (Cal. Ed.) 
Orombie's Etymology & Syntax, part I. 


বাংলার পাঠ্যেও নৃতন সাকুলার করিয়াঞ “ব্তোলপঞ্চবিংশতি” 
ছাড়া 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( ১৭৭৪ শকাব্দা, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) 
নিদ্দিষ্ট হয়। 

এই বৎসর (ইং ১৮৫৩) বঙ্কিমচন্ “সংবাদ প্রভাকরে* কবিতা- 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। তাহার 
কবিতাটির নাম “কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো যড়খতু,” ইহা 

* General Report...for 1851-59, p. xxvi, 


1 Ibid. for 1852-55, App. C, p. coiy. 
1 Ibid. p. ocxoix and ccol, . 


» 
T 


| 


ছাত্র-জীবন ১৫ 


১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত হয়, বাছল্যভয়ে 
উদ্ধৃত করিলাম alie এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একথানি 
পত্র উদ্ধৃত হইল 1— 


To the Secy. to the Council of Education, Fort William. 
Hcoghly the 20th Feb. 1854 
Rir, 

I have the honour to report for the information of the 
Qounoll of Education that I have received twenty rupees to be 
awarded to Bankim Chunder Chatterjee, 9 pupil of the Ys claes 
ot the Senior School, for some good poetical Compositions in 
Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur 
Newapaper, The priza of twenty rupees was awarded by Baboos 
Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindara 
oi Rungpore and was sent through Baboo Isser Chun đer Goopto 


the Editor of the abovementioned Journal, 
J. Kerr 


Principal 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বন্ধিমচন্দ্র সংবাদ প্রভাকে গদ্য পদ্য রচনা 
সুরু করেন। হই বৎসর ধরিয়া বন্ধিমচন্দের অনেক গন্য পদ্ রচনা PN 
va গুপ্তের প্রশস্তি সমেত “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে | 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮২ বৃত্তি পাইয়া বন্ধিমচন্দ্র 
এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্ট ইয়ারে উন্নীত হন। 
কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
পাঠ্যতালিকা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছিল। চতুৰ্থ শ্রেণীর পাঠ্যণ ৮ 


English: Addison, (pp. 1-882) as far as No. 265. 
Pope, as contained in Richardson's Selections. 


EU ৬০১৯০৯৩০০৯০ 


* "afexpcara রচনাবলী, “বিবিধ,” পৃ. ২৩-২৯ দ্ৰষ্টব্য । 
t General Report...for 1855, P. আছ, 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


Moral Philosophy : Abercrombie's Moral Feelings. 
History:  Keightley's Hist. of England Vol- II 
Physical Geography : Hugbes’ Physical Geography, pp. 1-99. 
Mathematics: Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition) 
Algebra and Plane Trigonometry. 
Surveying and, Plan Drawing 
Bengali; নির্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্ৰেণীতেই ছিল না, কেবল 
Translation 9 Grammar. 


‘এই শ্রেণীতে বন্ধিমচন্দ্র নিয়লিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন :— 


Literature : Prinolpal J. Kerr, M.A. (সপ্তীহে দুই দিন ) 
J. Graves, B.A, (Hd, Master) 
History : J. Graves 
Mathematios: R, Thwaytes, B.A, ও D. Foggo, B.A. 
E. Lodge, B.A. (succeeded Foggo from 8-12-54) 


১৮৫৫ খীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে পরীক্ষা 
গৃহীত হয়, তাহার নাম "Senior Scholarship Examination" 
হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং প্রশ্নপত্রও 
পৃথক্‌ । এই পরীক্ষায় বন্ধিমচন্দ্র শীর্যস্থান অধিকার করেন এবং তাহার 
বৃত্তি (৮২) দ্বিতীয় বতসরের জন্য পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল 
উদ্ধৃত করিতেছি: 

Literature Proper (70)—39 ; Moral Philosophy and Politionl 
Economy (60)—43 ; History (70,—563 ; Pure Mathematios (100) 


—149-5; Mixed Mathematics (100)—84 : English Essay (50)—30 ; 
Translation (50)—24. Total 560—976. 


তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বেবোক্ত কার্‌ ( Literature ), থোয়েট্‌স 
( Physics and Mathematics ) এবং গ্রেভস ( History ) 
সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ. সাহেব বদলী হইয়া! যান এবং 
তৎস্থলে ঈশানচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পুননিযুক্ত হইয়া আসেন (১০-১-৫৬ 
হইতে )। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে Sheodler's Book of Nature 


ছাত্রজীবন ১৭ 
পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ 
জন সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা! দেন-_-একমাত্র বন্ধিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই 


একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে বৎসর “Highest Proficiency 
in all the subjects" দেখাইয়া দুই বৎসরের ভন্য মাসিক ২০২ 


- বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন|.. এই 


| 


পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি t— 
Literature 55, History 82, Mathematics 67 5, Natural Philo- 
sophy 74.8, Translation 76, Total 854.80, 


গ্রীষ্মের ছুটির পর, প্রায় এক মাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বন্ধিমচন্দর 
২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেন। তদানীন্তন 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ থোয়েটুস সাহেব দরখাস্ত প্রেরণকালে মন্তব্য করিয়া ছিলেন, 
*Bunkim Chunder is a youth of good character and 
acquiremente পরবর্তা জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বক্ধিমচন্দ 
হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন* এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় 
আনিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি . 
দুই বৎসরের জন্য মাসিক ie বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা 


হইতে প্রেদিডেন্দী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বৎসরের জন্য ১৩০ 


হারে বেতন এবং নগদ ২২ করিয়া tuition fee দিবার ব্যবস্থা 3 Ih 


* যে-দকল ছাত্র সে বৎসর হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করেন, তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা 


O frs হইয়াছে; তাহাতেও দেখা যায়, fewa "থার্ড ইয়ার" হইতেই THA 
- লইয়াছিলেন। Report of the D. P. I, (1-5-56 to 30-4-57) APP-A, pi 185, 


+ বন্ধিমচন্দ্রের aiga শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় “বন্ধিম-জীবনী'তে (ওর S পৃ w 


Afaia, “১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে fewa হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া 
কলিকাতায় চলিয়া! গেলেন।” ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। অনেকে তাঁহাদের 


পুস্তকে এই Er পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন 1 


w বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সাহিত্য-সমাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-দাহিত্যে হাতেখড়ি যীহাদের 
হস্তে হইয়াছিল, তাহাদের নাম "NX ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার 
পঠদশায় হুগনী কলেজের ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা! করিতেন, 
তন্মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চান্ন কেবল কলেজ- 
বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাচ জনের মধ্যে দুই জন__গোবিল্মচন্্ 
শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন 
জুনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বন্ধিমচন্দ্র নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দর 
wwe বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিগ্ানিধি, এই ছুই জনের নিকট পড়েন 
c£. তাহার .প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র 
ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 
বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব। 

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া frma প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ 
রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রথিতনামা «fe 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইহার “হুখবোধ” বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্বত্র 
পঠিত হইত। 

সিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর “এ” সেক্শনের্‌ বাংলা! পাঠ্যগ্রন্থ 
মাত্র একখানি-মৃত্যুগয় বিগ্ভালস্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা” অন্থবাদ-রচনাদির 
উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচন! ছাড়া 
পৃথক্‌ পাঠ্য পুস্তক মোটেই ছিল না। 

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বঙ্ধিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র 
শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারট্র-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের 
পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল-_-“বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 
‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( ১৭৭৪ শকাব্দ! ) 1 

সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসর গ্রহণের, 


: 
| 
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পূর্বেই ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে ( ৫৯-৬০ বৎসর বয়সে ) হঠাৎ মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন--তীহার নিয়োগ-তারিখ ছিল ২*-৮-৩৬। afg 
কলেজে উঠিয়া! তাহার নিকট পাচ মান পড়িয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোৰ্িন্দচন্দ্ৰ শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত 
হন। স্থতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির 
সংস্পর্শ ই দীর্ঘতম ( অন্যুন তিন qum ) হইয়াছিল। 

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত 
অন্য কোন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বন্ধিমচন্দ্র কলেজে 
কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই-_ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই 
সংস্কৃত পড়িয়া qmm হন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ৩০-৩-৬৪ 
তারিখের আদেশমূলে এক জন সংস্কতের সহকারী অধ্যাপকের পদ 
হুগলীতে ১৫*২ বেতনে প্রথম R হয়। এই পদে স্থায়ী লোক 
গোপাপচন্ত্র গুপ্তের নিয়োগের পুর্বে শিরোমণি wert এক মাস কাল 
( মে-জুন ১৮৬৫ ) অস্থায়িরূপে ছিলেন। 


প্রেমিডেন্দী কলেজ 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন 
হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্িমচন্ত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের 
আইন-ৰিভাগ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমানে হেয়ার স্থল) হইতে 
শিশিরকুমার ঘোষ, সংস্কৃত কলেজ হইতে কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু 
স্থল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্জচন্দ্র ঘোষ 
গ্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্বসমেত 


C. BE Lu 


২৪৪. জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ 
জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া 
তখন কিছু ছিল api যাহারা সর্ধসাকল্যে wow বা É s 
পাইয়াছিল, তাহাৰা প্রথম বিভাগে এরং যাহার! অন্যান এক-চতুর্থাংশ বা 
— নম্বর পাইযাছিল, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্ীর্ণ হয়।* 
১৮৪৭ Airaa এনট্রাঙ্স  পৰীক্ষা্থ বাংলা পাঠা ছিল--কুত্তিবাসী 
রামায়ণ ও “মহারাজ, mess রায়প্ত sfant পরীক্ষার বিষয়গুলি, 
nva facta নাম সমেত, নিয়ে দেওয়া হইল i— 
২:89), Greek and Latin jd noms XN 


BSanserit, Denali and Hindee The Revd M. Banerjee, 
সপ Bishop" C] UNE 


History and Geography E. B. Cowell, M M 
Protessor, Pres! ions Goto 


' Mathematics and Natural W. Masters, Esq 
Philesophy 
৮৮091778885 of Caleta, Minutes for the Year 1857. P. 124. 
. এগ্রগিছেন্দী কলেজে iba পড়িতে পড়িতে ,পর-বংসর--১৮৫৮ 
টানছে afrasa বি-এ পরীক্ষা দিবার sx করিলেন। ১৮৫৮ dram 
এপ্রিল মালের গোড়ার সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্ক্সমেত 
১, জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে কেষল মাত্র দুষ্ট জন 
wfexsm ও যছুনাখ cem দ্বিত্বীয় বিভাগে GAS ছন। afera 
LESS EE 
ghetto om RANTS SS 
quatem ডিপার্টমেন্টের! পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল। বক্ষিমচন্্ 
এ waw ছয়টি বিষয়ের xw পাচটিতে কৃতিত্বের সহিত dV হন, 


* University of Caleatin. iste tor the Foar 1807, P 65 


E ২১ 
কিন্ত যঠটিতে তাহারা উভয়েই অনধিক * নম্বর কম পাই! ফেল হন। 
২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্বদিষ্ঠালয়ের লিিকেটের 
. অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ুলীর স্থপারিশ cux এ দুই জনকে v নর 
cope দিয়! বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব 
গৃহীত হয়।* 
বি-এ পরীক্ষায় ইংরেদ্রী অবশ্তপাঠা বিষয় fani বদ্ধিমচঙ্ছকে 
শেক্সপীয়রের Macbeth, ড্রাইডেনের Cymon and Iphigenia, 
আডিমনের Essays প্রস্ততি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠা ছিল. | 


মহাভারত (প্রথম তিন é), ‘বত্রিশ সিংহাসন,' ও ; s 
বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিয়ে দেওয়া — 


হইল £-. 


English, Greek and Latin W., Grapel, Esq, MAs 
Presidenoy Oollege- 


8 t, Bengali, Hinde Pandit Ieerchunder 13187888181 
১০৪7০ 11191, Banserit College. 


০১০০০ 

* Minutes ot the Byndioate, for the Year 1858, 24th April. 

B. Rend a letter from tbe Unlveralty Board of Examinete In Arta, 
stating that of tho 18 Candidates for the degree o! Då., three had been 
abwent during tbe whole, ora portion of tha Ezamination, and thst of 
tho others, all had failed. 

Road also a letter from the like Board, recommending, thal, Dod 
Candidates, viz, Bunkim Chundar Cbattorjee and Judoonath Bove who 
had passed creditably in five of tbe six subjects, sod had failed by mot 
moro than seven marks in tho sixth, might, aa s speelal aot of graet, 
be allowed to havo their degrees, being placed In the second division, ft 
being clently understood, that such favor should, in no oss, be 
regardod aa a procedent in futuro years. 

RESOLVXD :—That the two Candidates mentioned, be admitted to. 
the degree of B.A. (Universtiy of Osloutta, Mingtes lor the Year 1888. 
Pp. 18-19.) T 


২২ বস্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


History and Geography E. B. Cowell, Esq., M.A., 
Professor, Presidency College. 
Mathematica and Natural The Revd. T. Smith, 


Philosophy Professor, Free Church Institution. 
Natural History and H. S. Smith, Esq., B A., 
Physical Sciences Professor, Civil Engineering Oollege. 


Mental and Moral Sciences The Revd. A. Duffi., D. D. 
— University of Oaleutta. Minutes for the Year 1857, P, 125. 


»» ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস- 
চ্যান্সেলার তাহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্দী 
কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বন্থুকে AKANT 
উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয় ।* 

১৮৫৮ শ্ীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্ষিমচন্দ্ 
পুনরায় প্রেপিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লীগিলেন। কলেজের 
হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি “3rd year Law Student" হিসাবে 
পরবর্তাঁ ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর 
বঙ্িমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। 

চাকুরী করিতে করিতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মামে বঞ্ধিমচন্দ্র 
প্রেমিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা 
পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ খ্রষ্টাব্দের 
ক্যালেগ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল £__ 


* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858, The 11th December. 
P. 121. 


* 


সরকারী চাকুরী ২৩ 


Jurisprudence .. Mr, O. J. Wilkinson. 
Personal Rights and Status ... do 

The Law of Contracts AS do 

Rights of Property .. Mr, W. Jardine, M.A., LD. M- 
Procedure and Evidence e.. do 

Criminal Law E do 


সরকারী pipi 


বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ qw) 
কর্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়; তাহা ঘনাবহুল আঘাত 
সংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও সুষ্ঠুভাবে 
লিখিত হয় নাই ; এলোমেলো টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর ওর-তার 
শ্মৃতিকথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমর! 
শুধু দেখিতে পাই, তেত্রিশ বৎসরের পুরাতন, কর্মচারীকে গবর্মেণ্ট রায় 
বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং তীহারই 
উর্ধতন ইউরোপীয় কর্মচারী সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
বচন! করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন__ 


By 1885 he had risen ko the firat grade in the Bubordinate 
Executive (now the Provincial) Service, and for some time acted 
as an Assistant Secretary to the Government of Bengal, He 
rendered good service in a number of districts and also acted as 
Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and 
Burdwan Divisions. In June 1867, he was Beoretary to a 
Commission appointed by Government for the revison. of the 
salaries of minieteral officers. While in charge of the Khulna 
Bub-division (now & district) he helped very largely in suppressing 
river dacoities and establishing peace and order in the eastern. 
canals.— Bengal under the Lieutenant: Governors, pp. 1078-79. 


২৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বন্ধিমের কর্শ্মদ্গীবন সম্বন্ধে সমব্যবসায়ীর এইটুকু emu ছাড়া অন্য 
কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে 
sper যে-দকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া! বস্কিমের জীবনীতে 
বণিত হইয়াছে, সে সকল গল্পের পুনরুলেখ ভরসা! করিয়া করা যায় I 

বন্ধিমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে তাহার "eei 
কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে” একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে ( আযষাঢ়-ভাদ্র, 
১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের ‘আমার 
জীবনেও বন্ধিমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-পুত্র 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের “আমার দেখা লোক’ পুস্তকে বন্ধিমচন্দের 
ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া ষায়। 

১৮৬৫ Jira ১২ই মে তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত 
“বারুইপুর পরিদর্শন” শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা যায়, কোন 
ডাকাইতি মকদদমায় মিথ্যা পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিস কর্মচারীকে 
বক্ষিমচন্ত্র শাস্তি দ্িয়াছিলেন,। পরবর্তী ॥ই নবেম্বর তারিখের ‘সংবাদ 
প্রভীকরে” বদ্ধিমচন্দ্রের বারুইপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে . যাহা লিখিত 
হইয়াছে, তাহা এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি :_ 


সৌভাগ্যক্ৰমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ D বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়কে 

ডেপুটী মাজিষ্টেট পাইয়াছেন। বাবু বঞ্চিমচন্দ শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ 

" শ্রদ্ধা ও সম্মানাম্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসা 
ভাজন । ইনি চতুব্বিধ কাধ্য করেন। ডেপুটা মাজিষ্টেট, ডেপুটা কালের, 

দলিলের রেজিট্রার ও ্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ ay বঞ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে 

পদাৰ্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্রিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে 

কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচীরকাধ্য সম্পাদন করেন। কার্ডিকী 

ূর্ণিমাতে বারুইপুরে বে রাদবাত্র! হয়, তাহাতে অমস্তব জনতার সধ্যস্থলে তিনি 

পদত্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তিস্থাপন ও অন্তান্ত বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন ॥ 
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«mp ff কর্তব্যতা পক্ষেও ইহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন 
অতএব বন্ধিমবাবু সকল বিবয়েই প্রশংসা ও ধন্তবাদের পত্র । 
afrasa ন্ায়নিষ্ঠ দুদে ডেপুটি ছিলেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ 
auae তাহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রয় পান নাই । একটু 
afar চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপনন হইয়াছেন। শচীশচন্দ্র 
৪ নবীনচন্্র এরূপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। : 

অত্যান্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব 
কর্মচারীরা অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে. 
কয়েক ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্টেটদের সহিত তাহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। 
এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তংসৱ্বেও কখনও: 
তাহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই 

মামলায় ন্ায়বিচারে তাহার সুনাম ছিল; সকলে সর্বত্র তাহার: * 
বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার 
^g প্বস্থিমবাবুর কাজির বিচার” নামে এরূপ 


মুখোপাধ্যায় তাহার 'নবকথা 
কয়েকটি গল্প প্রচার করিয়াছেন ! 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মীসের 394 তারিখে তিনি বেঙ্গল. 
গবর্ষেন্টের আ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটরী ছিলেন। : হঠা২ ই পদ উঠাইয়া। দিয়া 
তাহাকে অন্যত্র বদলি করাতে ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য দেখা! 
গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৮২) gagana লিখিয়া ; 

i is a man of high পা 


Baboo Bankim Chandra Chatterji is £ 
and attainments. ...and we confess our inability to understand the — . 
rentons that justify the step- o 


ভূদ্দেববাবু বলিতেন, বঞ্ধিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার । তথাপি : 
এই স্বরণশঙ্ধলভূষিত দাসত্বের প্রতি তাহার বরাবর একটা ধিক্কার ছিল 


NUT 


২৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
_নবীনচন্্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস্তু প্রভৃতির সহিত 
কথাবার্তায় তাহার এই মনোভাব বহু বার ব্যক্ত হইয়াছে। মুকুন্দদেবের 
afma হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্যায়পরায়ণতাকে পুলিসের 
লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাহার এজলাসে 
মকদমা দিতে চাহিত না। 

সরকারী মহলে বদ্ধিমবাবুর ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি ছিল। 
নথিপত্রের উপর তাহার মাঞ্জিন-মন্তব্য এমনই স্থলিখিত হইত যে, 
উদ্ধতন সাহেব কর্মচারীরা পর্য্যন্ত তাহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও 


মুগ্ধ হইতেন; তাহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীত্রতার জন্য অনেক সময় তিনি ” 


তাহাদের বিরাগভাজনও. হইয়াছেন; এক জন নেটিবের লেখায় অত 
তেজ অনেকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। 

aa কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কথন্‌ কোথায় 
কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বন্ধিমচন্দ্রের কোন 
জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বঞ্ধিমের জীবনচরিত-রচনায় এরূপ 
একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। 

স্থখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সগ্ধলন করা দুরহ নহে। এই 
কার্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি, পুরাতন 
ক্যালকাটা গেজেটে’ প্রকাশিত লেপ্টেনান্ট-গবর্নরের রাজকর্শ্মচারী- 
নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, আযাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের 
আপিন হইতে সঙ্কলিত History of Services of Officers holding 
Gazetted Appointments under the Government of 
Bengal. এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯৮ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তিনটি qo 
দেখিয়াছি । এ [তিনটি খণ্ড প্রদত্ত তারিখগুলি সর্বত্র একরূপ নহে। 
কিন্তু ১৮৯১ খ্ীষ্টাব্দের ( এই বৎসর মেপ্টেম্বর মাসে বন্ধিমচন্দ্র রাজকার্য্য 


| 


| 
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- হৃইতে অবসর গ্রহণ করেন ) খণ্ডটি ‘Corrected to 1st July 1891" 
afani আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি। 

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস 

সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের 

তারিখের সহিত “ক্যালকাটা গেজেটে? প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের 

সর্বত্র মিল নাই; AA স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটাকায় তাহ! নির্দেশ 
 করিয়াছি। + 

2 এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন । নিয়োগের তারিখ ও কর্ণমস্থলে 

উপস্থিত হইয়া কর্মভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে মে সময়ে সচরাচর 

পনর-যোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে, 

২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বন্ধিমচন্দ aata ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 


——77€ 

» বঙ্গের লেপ্টেনান্ট-গবর্ণর কর্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮ ।__ক্যালকাট! 
Cie, ১১ আগষ্ট ১৮৫৮ । ; 

২ মেদিনীপুরে জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট খাকাকালে Sie বি. আর. দেন বন্ধিমচন্স্রের দুইথাঁনি 
পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। এই ছুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিখে 
afea ceri পৌছীন এবং পরবর্তী ই তারিখে তথাকার কাধ্যভীর গ্রহণ করেন। 


E ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই 
ফেব্রুয়ারি এবং Fisa গ্রহণ করেন পরবর্তী নই ফেব্রুয়ারি 
তারিখে । 

1 স্থান স্থায়ী ব অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 

T যশোহর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও 

H ডেপুটি কলেক্টর ১৮৫৮, ৭ আগস্ট 

| নেগুয়। $ ১৮৬০) ২১ জানুয়ারি* 
m € মেদিনীপুর ) $ ঠ্মশ্রেণী) ১৮৬০১ 9 লবেধর 

Y 


rm cmq 
Decem -..£ 
॥ 


২৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


স্থান স্থায়ী 31 অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 

খুলনা ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও 

ডেপুটি কলেক্টর ১৮৬০১ a নবেম্বর» 

ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ২* সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন 

E] ১৮৬১, ৫ অক্টোবর 

এ (৪্থ শ্রেণী) ১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি 
বারুইপুর 3 ১৮৬৪, ৫ মার্চঃ 
(২৪-পরগণা) 


এ"( অস্থায়ী) ডায়মণ্হারবার ১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর 

এ (ত্র শ্ৰেণী) ১৮৬৬, € মার্চ 
ছুটি ই অন্থস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মান ১৬ দিন 

$ ১৮৬৬, ৭ আগস্ট 

গবর্মেন্ট আমলাদের বেতন-নিদ্ধীরণ জন্য কমিশনের কাজ ১৮৬৭, ৩১ মেৎ 

এঁ (অস্থায়ী ) আলিপুর, ২৪-পরগণা ১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস* 

3 ১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর 


* "The 9th November 1860,—Baboo Bunkim Onunder Chatterjee, 
B.A, Dy, Magistrate and Dy, Collector, to the charge of the Sube 
Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in 


Jessore,"— The Calcutta Gasette, 17th Nov. 1860, 


9 "'The 5th Maroh 1864,—Baboo Bunkim Ohunder Chatterjee, Dy, 
Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Divison of 
Barripore, and to exeroise the full powers of a Magistrate in the 


24-Pergunnahs."— Te Calcutta Gazette, 9th March 1864. 


e ক্যালকাটা গেজেট” e জুন ১৮৬৭ GU. কিন্তু ১৮৮৯ খীষ্টাব্দের সরকারী 


হিমাব-বিভাগের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে। 
* ২১ মে ১৮৬৯ ।-_'ক্যালকাট| গেজেট, ২৬ মে ১৮৬৯ । 
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স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
মুশিদাবাদ ডে. «i ও ডে. ক. ১৮৬৯) ১৫ ডিসেম্বর» 


$3 (২য় শ্রেণী) ১৮৭০, ২৫ নবেম্বর 
বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের 
eta eta আ্যানিস্টান্ট ( অস্থায়ী.) ১৮৭১, ২৫ এপ্রিল" 


S 


এ 


১৮৭১, ২৮ মে 


মুণিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্তি ১৮৭১, ১* জুন 
ছুটি £ বিনা-মধ্ুুরীতে ছুই দিন_-১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩ 


ছুট £ অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস 


বারামত এ ১৮৭৪ 8 মে* 
( ২৪-পর্গণ! ) 
মালদহে রোড-সেন কাঁধ্যে ( অস্থায়ী) ১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর? 
চুটি : অনুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন one হইতে ৮ মাস ২৬ দিন 
হুগলী এ ১৮৭৬, ২৪ মাচ 
ছুটি £ অনুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে fm 
3 ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি 
এ এবং বর্ধমান-ভিবিসন 
কমিশনারের অস্থায়ী 
পা্সন্তাল আ্যাসিস্টাপ্ট ১৮৮০, ৬ নবেম্বর, 
হাবড়া $^ 3 ১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি’ 


৪80 
i» quw ১৮৬৯1-ক্যালকাটা। গেজেট” ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯ । 
১৫ এপ্রিল ১৮৭১1 ক্যালকাটা গেজেট” ১৯ এপ্রিল ১৮৭১ l 


১৮৭১। 


২৮ এপ্রিল ১৮৭৪ 1__ক্যালকাটা! গেজেট” ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪ 1 


* 
4 
৮ “ক্যালকাটা গেজেট,’ ১৪ জুন 
* 
LJ 


» সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ 1১৮৮৯ 
১৯. ১৩ মার্চ ১৮৭৬1 


Jaira সরকারী হিনাব-বিভাগের ইতিহাস | 
গেজেট; ১৫ মার্চ ১৮৭৬ । 


১১. ৬ জানুয়ারি ১৮৮১ 1-_ “ক্যালকাটা! গেজেট” ১২ জানুয়ারি ১৮৮১! 


এ. 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
স্থায়ী বা অস্থায়ী প্র নিয়োগের তারিখ 


কলিকাতা বেঙ্গল গবর্মেণ্টের আসিন্ট্যা্ট 


সেক্রেটরী ( অস্থায়ী ) ১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর’ 


আলিপুর ডে. য্যা. ও ডে. ক. ১৮৮২, ২৬ জানুয়ারিঠ০ 
(২৪-পরগণা). ২য় শ্রেণী ( অস্থায়ী ) 


ৰারাসত $ (অস্থায়ী) ১৮৮২, ৪ মে১৪ 

আলিপুর ও (অস্থায়ী) ১৮৮২, ১৭ মে s 

(২৪-পরগণা) 

জাজপুর (কটক) 9 (অস্থায়ী ) ১৮৮২, ৮ আগস্টঃ* 

হাবড়া 3 ১৮৮৩১ ১৪ ফেব্রুয়ারি১* 
ছুটি: শ্রিভিলেজ লীভ ২* নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন১৭ n 

$ (১মশ্রেণী) *১৮৮৪, ১ CU 
১২. ১৬ আগষ্ট ১৮৮১ ।-_ক্যালকাঁটা গেজেট,’ ১৭ আগষ্ট ১৮৮১। 


১৭ 


১৮ 


২৩ জানুয়ারি ১৮৮২ 1__-ক্যালকাটা গেজেট, ১২৫ জানুয়ারি ১৮৮২ ৷ 
২৯ এপ্রিল ১৮৮২ ।-_-ক্যালকাটা! গেজেট,’ ৩ মে ১৮৮২ ] 

২৬ জুলাই ১৮৮২1__'ক্যালকাটা! গেজেট, ২ আগষ্ট ১৮৮২ | 

১০ ফেব্রুয়ারি ১*৮৩।--'ক্যালকাট! গেজেট,” ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩7 
১৮৯০ খ্ৰীষ্টাব্দের সরকারী হিনাব-বিভাগের ইতিহাস | 

৩* ডিসেম্বর ১৮৮৪ ।__ক্যালকাটা। গেজেট, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪ । 


সরকারী চাকুরী ৩১. 


স্থান স্থায়ী বা! অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
ঝিনাদহ ডে. ম্যা. ও ডে. ৰু. ১৮৮৫, > জুলাই 
Gona) , 


ছুটি £ অহুস্থতীবশতঃ e ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস 


are (কটক) & (অস্থায়ী) ১৮৮৬) ১৭ মে১৯ 

হাবড়া 3 ১৮৮৬, ১০ জুলাই** 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস 

মেদিনীপুর 3 ১৮৮৭, ১৯ মে২৯ 
ছুটি i বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২* দিন 

আলিপুর 3 ১৮৮৮, ১৬ «fata 

(২৪-পরগণা) 


ছুটি £ শ্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯* হইতে ১ মীন ১৭ দিন 
অবসরগ্রহ্ণ__১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ 


y» ১২ মে ১৮৮৬ ।_ক্যালকাটা! গেজেট” ১৯ মে ১৮৮৬। বালেশ্বরের fant - 
ম্যাজিষ্টেট জানাইয়াছেন, “from &he old correspondence of the year 1886, 
it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy. Mag. and Dy. 
Collr. held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from ihe; 
17th May to the 26th June 1886—tor a period of 41 days only," 

২* * জুন ১৮৮৬ 1 ক্যালকাটা! গেজেট,’ ৯ জুন ১৮৮৬। 

২১ ১* মে ১৮৮৭ ৷ ক্যালকাটা গেজেট, ১১ মে ১৮৮৭ | 

২২ ১০ এপ্রিল ১৮৮৮ 1 _ক্যালকাট! গেজেট ১১ এপ্রিল ১৮৮৮ d 


" ' (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে সুরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ 


সাহিত্য-জীবন 


বঙ্ষিমচন্দ্রের মাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা 
“হইতে দেখ! যায় যে, Def ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 


মাসে (৫৫ বৎসর » মাস) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্বে লেখার কাজে 
বিরতধহন ; অৰ্থাৎ বন্ধিমচন্দ্ৰ পুরা ৪২ বংসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। 
বক্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাহার ছীত্রজীবন হইতে WIS হইয়া, সমগ্র 
কর্মজীবন অধিকার করিয়া, শেষ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তাহার 
সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের 
স্মরণ রাখিতে হইবে। 
বক্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমর] মোটামুটি চারিটি পর্বের বিভক্ত 
করিতে পারি । 
১।  আদিপর্ব £ ১৮৫২ খ্ৰীষ্টাব্দে ‘সংবাদ প্রভাকরে' রচন! প্রকাশ 
-হইতে আরস্ত করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত 7 
১৩ বৎসর I 
২। : উদ্যোগপর্ক £ ১৮৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "rU 
প্রকাশকাল পর্য্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল ) ৭ বৎসর I 
৩। Xm: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রচার’ 
'পত্রিকার বিদায়কাল পর্য্যন্ত ১৭ ব্সর। 
8| MEA: ১৮৮৯ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল 
তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ IAT. 
প্রথম দুই cu বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বের সম্পাদক ও 
“সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বের তিনি পিতামহ ভীন্মের মত উপদেষ্টা 1 


সাহিত্য-ভীবন তত 
আদিপর্বৰ 
এই পর্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ 


' অধিকারী প্রভৃতি । বঙ্কিমচন্ত্র হুগলী কলেজের ছাত্র। কলিকাতার 


সাহিত্য-সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর*সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বড় প্রাধান্য s 
নাহিত্যবশোলোলুপ ছাত্রপমাজের উপর তাহার অগীম eni তাহারা * 
তাহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গন্য ও পদ্য um করিতেছে। বন্ধিমচন্্র . 
স্বয়ং লিখিতেছেন__ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় ছুরবস্থা। তখন প্রভীকর AARTE 
সংবাদপত্র । ঈখর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপতা করিতেন । 
বালকগণ উহার কবিতীয় xw হইয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার 7 
বাগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত setma লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ AIRT 
ছিলেন। fep পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে 
অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের Paia প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের শ্ঠায় এই ক্ষুদ্র 


লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট খণী। 

এই শিয়ত্বের ফল “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্ধিমচন্দ্রের কয়েকটি 
agafa অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 
“বিচিত্র ও একটি ‘বিষম বিচিত্র নাটক এবং দুই-একটি টুকরা NT- 
বনা। ‘ললিতা ও মানস? কাব্যও এই প্রভাবের ফল। 

এই কালের রচনা হইতে ভবিয়ৎ বন্ধিমচন্দের সম্ভাবনা আবদার í 
করা দুরহ ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা 
স্কানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অগ্লীলতা-দোষদুষ্ট। যে 
প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, 
তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন 
wget বা! পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর, . 


৩ 


ho... zd 


৩৪ afaina চট্টোপাধ্যায় 


তাহাতেও সন্দেহ নাই ; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতার 
নিদর্শন আছে। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ললিতা ও মানস’ প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 
তথাকথিত কাব্যচচ্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের 
মাঝে মাঝে তিনি ছুই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 
অথবা “বঙ্গদর্শনে” কচিৎ কখনও ছুই-একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গবসাত্মক 
কবিতা লিখিয়াছেন-_পরবন্তী কালে ছন্দৌবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত 
তাহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংঅব ত্যাগ 
করিলেও বঙ্ধিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধর্চ্যুত হয় নাই তাহার 
উপন্যাস মাত্রেই কাব্যধন্ী, তাহার গণ্য-_গগ্যকাব্য। বন্ধিমচন্দের কবি- 
মন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্যকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়। তাহার 
হাতে বাংলা-সাহিত্য: এতথানি উশ্ব্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল । 
বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কীব্য-জীবন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। 

অতি শৈশব হইতেই বন্ধিমচন্দ্ৰের বাণীপ্রক্কৃতি প্রকাশের যে সুযোগ 
খুঁজিতেছিল, ঈশ্বর গপ্ত-প্রদখিত পথে এবং তাহার আদর্শে তাহ 
সার্থকতা লাভ না করিলেও নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ তখনই ঘটিরাছিল; zË- 
রহস্তের সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তখন পুষ্টিলাভ করিয়াছে) 
“ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল” সম্ভবতঃ “স্থায়ী বা বাঞ্চনীয়” হয় নাই, 
সেকালের শিক্ষিত সমাজের রুচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের 
“রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত” ছিল না বলিয়াই “তাহার Praal 
অনেকেই তাহার প্রদত্ত শিক্ষা বিশ্বত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন ।+ 
বন্ধিমচন্দ্রও ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর খণ অস্বীকার করেন নাই । 
তিনি “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে” লিখিয়াছেন__ 


২০০২২ লি 
x বন্ধিমচন্দ্র £ ‘দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী | 
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প্রভাকর বাঙ্গাল! রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়| যান।"**আর 
একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ 
বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিতিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, 
সামাজিক ঘটনা, এ সকল থে রদময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহ! প্রভীকরই 
প্রথম দেখায় 1...আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়! প্রভাকরের শিক্ষানবিশ- * 
দিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি agah লেখক প্রভাকরের 
শিক্ষানবিশ ছিলেন 1 


বঙ্িমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আদ্দিপর্বের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও 
তাঁহার অপর দুই শিশ্-_দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের নামও বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই অধুনা 
দুপ্রাপ্য সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। Paa 
asap পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহন্চক টিগ্নী-সহযোগে তাহা প্রকাশ 
করিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এ যুগে 
আর দেখা যায় না। : 

বন্ধিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্‌ 
সাহেব, রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও afe 
পরগণার ভুস্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বন্ধিমচন্দ্রকে নানা ভাবে 
উৎসাহিত করিয়াছেন, few সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত): 
, তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে, 
তিনিই বন্ষিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গণ্ভ-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 
. আদিপর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা! যদি বা পড়া যাইত, তাহার 519 
ছিল অপাঠ্য, বিষম ! 


থে লপনেন্দু শত২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন sx মণ্ডিত 
হওত মুন্মগুলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান হয় বায়ন বায়দী 


৩৬ afama চট্টোপাধ্যায় 


melts সে নয়নোৎপাঁটন করিবেক। যে রদন! প্রমদীধর রসনা পান করিয়া 
অন্ত রন পান করে না, সে ওঠ নষ্ট হইয়া cnp ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। 


“কপালকুণ্ডলা,, ‘কমলাকান্ত,’ “দেবী চৌধুরাণী, ‘সীতারাম’-লেখকের 
উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। ঈশ্বর গুপ্তের গগ্য-রচনা প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু বঙ্গিমের রচনা 
দৃষ্টে তিনিও শঙ্কিত হইয়া লিখিয়াছিলেন__ 

ইহার লিপিনৈপুণা জন্য অত্যন্ত সন্ত্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর 
অধিক নির্ভর না করেন***। j 
[ বন্ধিম eaat আর সমুদয় বঙ্গিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্ত 
ভাবগুলীন্‌গ্রকাশীর্ঘ যেন বন্ধিমভাষ! ব্যবহার না করেন... | - 
বঞ্ধিমের এই জাতীয় গন্য ও পদ্য রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই 
সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহার 'ললিতা' | পুরাকাঁলিক গল্প । তথা 
‘মানস’ নামক কাব্যগ্রস্থখানিও ১৮৫৩ খ্ীষ্টাব্দের রচনা l 


ছাত্র-জীবনে বস্কিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল । “সংবাদ 
সাধুরগরন” পত্রিকায় প্রকাশিত “মানব-চরিত্র” শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি 
কবিতা! সম্পর্কে বদ্ধিমচন্্র লিখিয়াছেন__ 


উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ' কবিতা আগ্যোপান্ত 
কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সীধুরঞ্জনখানি জীর্গলিত ন! 
হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। দে প্রায় দাতাইশ বংসর হইল; 
এই কাল মধো 3 কবিতা আর কখন দেখি নাই কিন্তু কবিতা আমাকে এমনই 
xus করিয়াছিল যে অগ্ভাপি তাহার কোন কৌন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে 
পারি ।-দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী' 1 
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«füxps সম্ভবতঃ তখনও প্রভাকরে’ লিখিতে WINS করেন নাই। 
দীনবন্ধুর রচনা তাহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে 
পারে। 

বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প । তথা মানস” 
১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দ । 
বক্ষিমচন্দ্র তখনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্ী কলেজে 
প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ ABT দুর্গেশনন্দিনী'র 

X প্রকাশকাল পৰ্য্যন্ত বন্ধিমের বঙ্গবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় 
ali সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বঙ্ধিমচন্্ একটু অধিক পরিমাণ 
ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন$ কলেজে ইংরেজীতে তাহার অসাধারণ 
অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কৃতকাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি. 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে a তিনি ইংরেজী 
রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬১ qeta Indian 

১. Fidd নামক" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তীহার ইংরেজী উপন্যাস 

Rajmohaw's Wife-s MRI ললিতা ও মানমে'ও তাহার 

ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরবর্তী কালে তিনি amoa 

মজুমদারের নিকট বলিয়াছিলেন, “বরাবর aa অপেক্ষা ইংরেজী 

লেখা ও বল! তীর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য” (“দাধনা” আব৭, ১৩০১ )। 
১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টান্ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা রচনার 

একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মুদ্রিত নিদর্শন আছে_তাহা ১৮৫৬ , 

খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ‘ললিত! ও মানসে’র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, "IU লিখিত। এ 

গগ্যও ভয়াবহ । '‘দুৰ্গেশনন্দিনী’-রচনার অব্যবহিত পূর্বের তিনি স্বরচিত 
ইংরেজী emis Rajmohan’s  Wife-র অনুবাদ স্বয়ং সরু 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার স্বৃত্যুর ২৫ 3 পরে MEIST 


r 
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চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বারিবাহিনী” নামক উপন্যাসে যুক্ত হইয়াছে । এই 
SRNA কথা পরে আলোচিত হইতেছে। 


'লিলিতা ও মানসে*র “বিজ্ঞাপনটি এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে 
বলিয়া se fans করা হইল ৷ 


হকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা! দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্সিবেক যে 
ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। 
তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর dM হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়ের বিবেচনা 
করিবেন। 


তিন বংসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে 
তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীর হইয়াছেন। এবং তৎকালে quuin 
মাত্র রপ্রনাভিলাবজনিত এই কাব্য ers সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন 
কল্পনা ছিল ন! কিন্তু কতিপয় summ বন্ধুর মনোনীত হইবায় ভাহাদিগের 
অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার শ্বকর্ম্মাঞ্জিত 
ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা 
জনিত তাবৎ লিপিদোযের এক্ষণে দও লইতে প্রস্তুত নহেন। 


গ্রন্থকার | 


এই রচনাটি লইয়া অক্ষযচন্্র সরকার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-_ 


অতি অল্প বয়সেই afya ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে 
পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের Pup করিতে থাকেন; 
কিন্ত সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন। 
ETARE, পু ১২৭, ১৩১। 
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১৮৫৬ AT পূর্বের বাংলা গগ্য-সাহিত্যের নিতান্ত wv] ছিল 
না। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন__ 

১৮৫৬ সালের বহ্ধিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই geris বন্ধিমবাবু 
একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।"**দমন্ত লেখাটী পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের 
রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। নেই অপূর্ব গদ্যের প্রসাদগুণের 
প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই । মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গন্যের প্রভাব 
তখন অনুভব করেন নাই- প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্গাই করিয়াছেন।__ 
'বঙ্কিম-প্রমঙ্গ” পূ. ১২৭, ১৩১। 

১৮৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বস্িমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিদর্শন 
তাহার “ললিতা ও মানস" পুস্তকে ও “সংবাদ প্রভাকরে”র পৃষ্ঠায় রক্ষিত 
আছে। “সংবাদ প্রভাকর’ হইতে কয়েকটি গন্য ও পদ্য রচনা শচীশচন্দ্রের 
বিদ্বিম-জীবনী'তে daa fas হইয়াছে; বাকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে 
পারা গিয়াছে, তাহা! “বদ্ধিমচন্দ্রের রচনাবলী'র “বিবিধ” খণ্ডে সন্নিবিষ্ 
হইয়াছে । 

বন্ধিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র «fecus বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে 
Pial বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্কুলের 
হেড মাস্টার মি: Spese স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মলেটের গৃহে খুব বেশী 
যাতায়াত করিতেন; টাড-পত্বী ও মলেট-পত্রী তাহাকে অত্যন্ত সেই 
করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাহার সহিত প্রায়ই 
গন্পগুজব করিতেন । ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ভিতিপত্তন 
একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে। তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী 
লিখনে পঠনে বন্ধিমচন্দ্র এত দূর দক্ষ হইয়াছিলেন যে, পঠদ্দশাতেই 
বাংলার চর্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাহার মনোবৃত্তি কিরূপ 
ছিল, তিনি স্বয়ং পরবর্তী কালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ) বেঈল সোশ্যাল 


৪২ " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আসক্তির মূলে এই ঘনিষ্ঠতা কতখানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা 
আন্দাজ মাত্র করিতে পারি; কিন্তু যশোহর হইতে নেগুয হইয়া খুলনায় 
আমা পৰ্য্যন্ত তাহার কোনই পরিচয় "পাই না। খুলনায় তিনি 
Rajmohan's Wife রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। এীতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্য্যন্ত যে 
তাহার বৌক ছিল, তাহার প্রমাণ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের €ই আগস্ট হইতে 
তাহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে 
দেখি) মধুক্ছদন-বন্কু গৌরদাস বসাক ওঁ বৎসরের ১লা জুলাই তারিখে 
তাহার নাম প্রস্তাবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্যরপে 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন | 
খুলনা হইতেই: অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বেই বন্ধিমচন্দ্র 'দুর্গেশ- 
নন্দিনী*রচনায় হাত দেন। কিন্তু তংপূর্কোই ভবিষ্যৎ বন্ধিমের সুচনা 
দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মীতৃভক্ত বঞ্ষিমের 
তৃপ্তি হয় নাই, Rajmohan's Wife রচনা করিয়া তাহার মনে ধিক্কার 
আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়, মূলধনও কম__ 
বন্ধিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ 
কারিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, ছুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়_.অপাধারণ 
গ্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি স্থখপ্রদ ও 
সহজপাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। রাজমোহনের sr 
-স্থত্রপাতেই বিনষ্ট হইল। 
few পাতা কয়টা রহিয়া গেল-_সন্দিগ্ধ ্রীড়াবনতা৷ প্রতিভার প্রথম 
লজ্জারুণ বিকাশ ! একটা অদ্ভূত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয় 
‘সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বস্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 
“রাজমোহনের স্ত্রী, লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্মম ভাবে 


S 
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ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । টেকাদ ঠাকুর_ প্যারীটাদ মিত্রের 
“মাসিক পত্রিকা’ এবং ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তখন তিনি দেখিয়াছেন 
এবং পরবর্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন_ 


“আলালের ঘরের ছুলালের" দ্বার৷ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, 
আর কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না 
সন্দেহ 1..উহীতেই প্রথম এ বাঙ্গালা! দেশে প্রচারিত হইল বে, যে বাঙ্গাল| সর্বজন 
মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচন| করা wer l এই ক্থ। জানিতে 
পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা! সাহিত্যের গতি অতিশয় ভ্রতবেগে 
চলিতেছে । বাঙাল! ভাষার এক সীমায় তারাশস্করের কীদন্বরীর অনুবাদ, আর 
এক সীমায় গ্যারীচাদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল” d ইহার কেহই আদর্শ 
ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালের” পর হইতে বাঙ্গালি লেখক 
জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে 
একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গাল! sos উপস্থিত হওয়া 
যায় “বাঙ্গালা সাহিত্যে ৬প্যারীচাদ মিত্রের স্থান ।” 


এই “বাঙ্গালি লেখক” বঙ্কিমচন্দ্র fusi বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
বিদ্যাসাগরী রীতি ( "eei ইহার চরম ) এবং আলালী রীতির 
সমন্বয় সাধন করিয়া বন্ধিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা 
করিলেন। Rajmohan s Wife-s3 অনুবাদটুকু এই অপূর্ব সমন্বয়- 
চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিপাবে বাংলা-সাহত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত 
মূল্যবান্‌। 
কিন্ত অভ্যাস তখনও প্রবল । অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে এবং নৃতন রীতি তখনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া 
অন্থুকরণের দুর্বলতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্ব ৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো 


সহজ | 
Lo 
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এই  সর্ধান্সহুন্দর ÅT মধুমতী-তীরজ নহে ভাগীরথী-কুলে: 


"hers ললাটতলে নির্দোষ fen wp" ব্রীড়াবিকম্পিত নয়নপল্বাবরণে 


মাধব হাসি! কহিল, “শুধু এ নকল হের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি ন, 
আমার কাজও আছে ।” 


মধুর । কাজ ত.মন জানি।--কাজের মধ্য নুতন ঘোড়া নূতন গাড়ি- 
ঠক্‌ বেটাদের দোকানে টো টো করা_ টাকা উড়ান-_তেল পুড়ান-_ইংরাজি- 
নবিশ ইয়ার বক্শিকে মদ খাওয়ান আর SY? রসের তরঙ্গে pag, 
হা করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ ? তুমি কি কখন কন্কিকে দেখ নাই? 
"| ওই সঙ্গের yf) আসমান থেকে পড়েছে }--তাইত বটে | 'বারি- 
বাহিনী, পু ৯। 


. 


প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দের মধ্যেই বন্ধিমচন্দের সাহিত্য- 4 


জীবনের আদিপর্কের সমাপ্রি এবং ভবিষ্যৎ বন্ধিয-প্রতিভার স্কুরণ। 

ছিগেশনন্দিনী' রচনা অগ্রসর হইতেছে। আয়োজন এবং উপকরণ 

সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্ দখল, 

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকাদের আদর্শ 

যুগাবতারের প্রতিভাম্পর্শে যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী 
. ১ 
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জাতিকে যে তাহা একদিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো।-অন্ধকারের 
সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিরাছিল ? 


উদ্যোগপর্বৰ 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ । afrasa তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট। 

৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাবশেষে এক দিন একজন অগ্রারোহী পুরুষ RNA 
হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি aata 
গমনোগ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী জ্রুতবেগে a সঞ্চালন করিতে লাগিলেন 
“কেন না সন্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ; কি জানি বদি কালধর্শ্মে প্রদোষ কালে প্রবল 
ঝটিকা বৃষ্টি আরন্ত হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যংপরোনাপ্তি পীড়িত হইতে 
হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই rhe হুইল, GU নৈশ গগন নীল 
নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগ্সিল। নিশারস্তেই এমন ঘোরতর অন্ধকার 
দিগন্তসংস্থিত হইল যে, ataa অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল | পান্থ কেবল 
বিদ্যুদীপ্রিপ্রদশিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন ।__ছুর্গেশনন্দিনী/ ১ম সং 
(১৮৬৫ ) 9.51 
বাংল! গ্য-সাহিত্যের দরিগন্ত-নংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় 

প্রতিভার বিদ্যুীপ্তি-প্রদণিত পথে afana Aa চলিতে লাগিলেন 1 
বস্ষিমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তী ইতিহাস সর্বজনবিদিত এবং: 
বহু রসিক ও গুণী সমালোচক বহু que ও পুস্তিকা এবং সাময়িক- 
পত্রে, প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনুকুল ও প্রতিকূল আলোচনা 
করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই। এই বছ- 
আলোচিত ইতিহাদের বিস্তারিত, darat নিপ্পরয়োজন ॥ আমরা 
এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য অতঃপর প্রধান প্রধান 


+ 


৪৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , j 


i 


ঘটনা এবং বহ্ধিমের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা 
সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচনা 
বর্তমানে GATA, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধত করিব । 

শচীশচন্দ্র 'ছুর্গেশনন্দিনী'রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, £z| ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে WIS হইয়া 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের 
গুণাগুণ নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি জোষ্ঠ শ্যামাচরণ ও 
সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তীহারা পুস্তকখানি প্রকাশের 
অযোগ্য বিবেচনা করাতে “বন্ধিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দৃর্গেশনন্দিনীর পাওুলিপি 
লইয়া কর্মস্থলে প্ৰস্থান” করেন ।* 

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আযাঢ়-সংখ্যা 'প্রদীপে বারুইপুরে বন্ধিমচন্দের 
সহকর্মী কালীনাথ দত্ত-লিখিত “বস্কিমচন্দ্র” শীর্ষক স্থৃতি-কথা পাঠে বুঝা 
যায়, বন্ধিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়! ‘দুর্গেশনন্দিনী’ সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। স্থতরাং শচীশ- 
বাবুর উক্তি ঠিক নহে। “ছুরগেশনন্দিনী” ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া 
১৮৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দের প্রথমার্দেই প্রকাশিত হয়। 

‘দুগেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্হো*সম্পকিত একটা অপবাদ বরাবর 
আছে, বঙ্কিমচন্দ্ৰ স্বয়ং চন্দ্ৰনাথ vu, Gips মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের 
নিকট বলিয়াছিলেন, ‘দুর্গেশনন্দিনী’-রচনার পূর্বের তিনি “আইভ্যান্হো” 
পড়েন নাই । কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, “আমি তীহার honesty 
unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।”৭' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্বগুপ্ত 


* 'বহ্কিম-জীবনী, ওয় সং, পৃ. ২৬১। 
1 কালীনাথ দত্ত 2 ‘বঙ্কিম প্রসঙ্গ» পৃ. ২১৫। 


সাহিত্য-জীবন TUN সাই 


তংপ্রশীত afise পুস্তকের ৬৭-৭৪ পৃষ্ঠায় fave আলোচনা করিয়া! 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'ছুর্ণেশনন্দিনী'র সাদৃশ্ত' 
থাকিলেও বন্ধিয়চন্দের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। 
সমসামগ্সিক সমীলোচক-মহলে 'ুর্গেশনন্দিনী” লইয়া দুই পরম্পর- 
বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে 'ুর্গেশনন্দিনী* 
বন্ধিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার 
অন্যতম বলিয়াছেন। 
উদ্বোগপর্বের গোড়ার দিকে বস্থিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়। 
পণ্ডিতমমাজ আক্রমণ চালাইয়া ছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্বেও! 
বন্ধিমচন্দ্র তাহার রীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, 
তিনি অন্তরে অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন Cx, ভাষা লইয়া! 
তিনি যাহা করিতেছেন, তাহ! সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাঁহা 
হজম করা শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অত্যুত্রুষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া 
তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত গ্রয়োজন। 
কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাডালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
“ুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা সাহিত্যের নৃতন বিপুল সম্ভাবনায় 
Ta হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হঠাং-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা 
সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী scu DS দত্ত এই ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন :_ 
যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা 
একটা নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত 
হইল, সে বালার্ককিরণে প্রকুল হইল, দে দ্বীপ্তিতে aie হইয়া afena করিল । 
কলিকাতা ও টাকা, এবং পশ্চিম ও nons হইতে আনন্দরর উিত হইল, 
বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটা নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটা নুতন' 


*৪৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ভাবের 2 হইয়াছে নুতন চিন্তা, ও. নূতন কল্পনা বন্ধিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া 

afge হইয়াছে ।__“দাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৪ 1 

এই যুগে বস্কিমচন্দ্র পর পর অত্যল্প কালের মধ্যে আরও দুইটি উপন্যাস 
রচনা করেন; “কপালকুগ্ুলা” ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং “মালিনী” ১৮৬৯ 
খ্ৰীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিন বৎসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

‘দুর্গেশনন্দিনী’তে যদিও বা সন্দেহ ছিল, “কপালকুগুলা'তে সকল 
সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র অঝ্সিদ্বাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সন্মানিত হইলেন। “কপালকুণ্ডলা’ 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে বন্ধিমচন্দ্রের নিজের fede 


সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 


-হইবার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন | 


যুদ্ধপর্বৰ 


শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বন্ধিমচন্দ্র শিশু বাংলা-গদ্যের সকল 
বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ সবই 
ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে 
মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত 
বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত 
চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্তে বিপুল সম্ভাবনার সুচনা দেখ! দিল । 
বাংল! দেশে 'বগদর্শন” বাহির হইল। 
***বদ্ধিম বঙগদাহিত্যে প্রভাতের হুর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের mx 
দেই প্রথম উদঘাটিত হইল | 
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পুর্বে. কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা ছুই কালের সন্ধিহ্থলে 
দাড়াইয়া। আমর! এক মুহুত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম| কোথায় গেল দেই 
অন্ধকার, দেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল নেই বিজয়বসন্ত, সেই 
গোলেবকাওলি, নেই বালক-ভুলানো কথা-_কোথা। হইতে আসিল এত আলোক, 
এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য eque যেন তখন আঘাচের প্রথম 
রর্ধার নত “সমাগতে! রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং qada ভাববধণে বন্গনাহিত্যের 
পুর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নিধ'রিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া 
যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল । কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত 
প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মানিকপত্ৰ কত দবাদপত্র বঙ্গ ুমিকে জাগ্রত প্রভাত- 
কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষ| দংনা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত 
হইল ।-_ রবীন্দ্রনাথ £ ‘আধুনিক সাহিত্য” ২য় S পৃ. ২ 1 


“মুণালিনী” প্রকাশের মানাধিক কালের মধ্যে ৯৮৬৯ JUTA 
ডিসেম্বর মাসে বক্ধিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ 
গ্রষ্টাৰের ওরা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। বঞ্ধিম-জীবনের বহরমপুরের . 
এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । বহুদিন হইতেই বন্ধিম- 
চন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। 
যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ raa এপ্রিল 
মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বন্ধিমচন্দ্রসম্পাদিত AR কলিকাতা 
ভবানীপুরের ৯নং পিপুলপটা লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ত্রদমাধৰ 
ag কতৃক প্রকাশিত Bal বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের 
আনর-_সাহিত্য-চঙ্চীর যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাপ সেন, 
লালবিহারী দে, রামগতি SU» «teg মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
লোহারাম ferent, "T সরকার, অক্ষয়চন্্র সরকার, বৈকুষ্ঠনাথ সেন, 


৪ 


৫০ . afama চট্টোপাধ্যায় 


তারাপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, SETA বন্দ্যোপাধ্যায় 
(তখন উকীল ),_এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান 
করিলেন। ; ‘বঙ্ধদর্শনে'র লেখক-গো্ঠা গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী 
বঙ্ষিম-স্ূরধ্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত 
প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়তায় তাহারা ধীরে ধীরে 
ভাস্বর হইয়। উঠিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাত্তন্ত্যধন্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক 
ছিলেন, আপন স্বভাব-স্থলভ NAG লইয়| জনতা হইতে ত দুরে 
থাঁকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়া 
চলিতেন। এই কারণে nifos বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন । 
কিন্তু ‘বঙ্গদর্শন’-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বদ্ধিম সামাজিক হইয়া 
উঠিলেন। নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই AE হইলেন 
না, গোঠীপতিরূপে নির্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অন্যায়ী 
' প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাহার এই সাহিত্যিক 
উন্মাদনার আভাস “বঙ্গদর্শনের পত্র-স্থচনাগতে আছে। এই সময়ে এই 
বহরমপুরেই বঙ্ষিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংল! 
লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অগ্রজ লগ্তীবচন্ত্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার প্রভৃতিও বঞ্ধিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বন্ববাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন; পরবর্তী কালে হরপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য- 
রচনায় প্রবৃত্ত FTAA | 


“বঙ্গদর্শনের পত্র-সুচনা”য় বঙ্ষিমচন্ত্র লিখিয়াছিলেন :— 


এই পত্র আমরা pRa সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় বমর্পণ 
করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিণের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। 


সাহিত্য-জীবন ৫১ 


বাঙ্গালী সমাজে ইহা ভীহানিগের বিদ্যা, করনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্োতকর্ষের 
পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহ! বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার 
করুক। 


বন্ধিমচন্দ যদি সে দিন স্থকৌশলী সেনাপতির মত বদ্ধবাণীর বিচ্ছিন্ন 
সেবকদের IAIN A ব্যুহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পাঁরিতেন, তাহা! 
হইলে অত্যন্পকীল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। 
তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া! এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্য দিকে 
অস্বাস্থ্যকর-মৌহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ্বমর্ষ্যাদার প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। “বঙ্গদর্শনে'র “সুচনা” হইতে আরম্ভ করিয়! ADTA 
“বিদায়” পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোন্সাদের কাল। 


বঙ্গদর্শন’ পর পর fxpe! ইন্দিরা" (ছোট ), “চন্ত্রশেখর» 
দুগলানুরীয় এবং “লোকরহস্ত” “বিজ্ঞানরহস্ত»” ‘ক্মলাকান্তের দ্র” 
"mp খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে__সামাজিক, ate ও সাহিত্যিক 
বিবিধ বিষয়ে সমীলৌচনা। ও প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। 
শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনা গুলিকে বঙ্কিম যুদ্ধকালীন আবর্জনা- 
পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাহার 
আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত। 

আবর্জনা-দূর ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ .করিবেন, 
তাহার ব্হুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশ।লিনী প্রতিভা থাকা! 
প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। 
বঙ্চিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই 
তিনি ইতীহ, ewe, ভাষাতত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও. 


৫২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়৷ প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার 
ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া 
বিজ্ঞানব্ষিয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। Aa স্বভাবধন্মে 
পলিটিক্স্কে বাদ fex] চলিলেও তিনি যে একান্তভাবে তাহা বঙ্জন 
করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় "UI" আছে। 

IZAIA অবস্থান কালেই ( ১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ” ও “ইন্দিরা? 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উদ্যোগ-পর্ধের রোমান্স ও এতিহাসিক 
রোমান্সে যে কাজ হয় নাই, এই লামাজিক উপন্যাস দুইটির প্রকাশে সে 
কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংল! দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্তমান 
দৈনন্দিন জীবন যে উপন্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি 
করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি সে দিন পুলকবিহ্বল ইইয়াছিল। শিক্ষিত 
সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে wr বর্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত 
সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত ও 
adya হইয়া উঠিলেন ; বাংলা-দাহিত্য পশ্চাতের খিড়কিছ্বার হইতে 
একেবারে সদরে সমারোহের সাহত উন্নীত হইল | 


"বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতের! তাহাকে 
গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতের! বর্ধর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে 4) 
উপাজ্জন কর! যাইতে পারে দে-কথ। তাহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।*অনম্মানিত 
বঙ্গভীবাও তখন অতান্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত lee 

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা zw 
অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিত! বঙ্গ-ভীবার চরণে সমর্পণ 
করিলেন; তখনকার কালে কি যে অনামান্ত কাজ করিলেন তাহ! হাহারই প্রনাদে 
আজিকীর দিনে আমরা! সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না। 


—: 


লাহিত্য-জীবন e 


তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অনশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে 
দুই xs লিখিয় অভিমানে স্ফীত হইয়! উঠিতেন। ইংরেজি সমুদ্রে তাহারা 
a কাঠবিডালীর মত বালির বাধ feri করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও 
তাহাদের ছিল mI 


বন্ধিমচন্ত্র যে নেই অভিমান দেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ 
করিরা তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন 
ইহা অপেক্ষা! বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে ?*** 

কেবল তাহাই নহে । তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্র বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই Gl প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা! 
আকাঙ্ষ। সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ব ভক্তি সবদেশানুরাগ। শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত 
কিছু শিক্ষালন্ধ চিন্তাজাত ধন 39 মমন্তই অকুষ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হন্তে অর্পণ 
করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বের দেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্বব 
ems ere হইয়। উঠিল | 


বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা! অন্ত কাহারও পক্ষে ছুঃদাধা 
হইত ৷ প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির 
সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত কর! যাইতে পারে ইহা বিদ্বান ও আবিষীর 
করা বিশেষ ক্ষমতার কাধ্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো! আদর্শ 
নাই, যেখানে পাঠক অনামান্ত উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে Wb যেখানে লেখক 
অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালে 
লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা কর! বাহুল্য 
বিরেচনা করে; নেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সন্মুখে 
বর্ধমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন স্বরণ করিয়া 
অশান্ত বত অপ্রতিহত উদ্যমে um পরিপূর্ণতার পথে অগ্রনর হওয়া, অনাধারণ 
amicus কর্মী ega বখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না 
vex আপনাকে face বন্ধ কর! সহানত্ব লোকের হারাই স্ব 
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few নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধ! অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে 
সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশী করিতেন । পুর্ব অভ্যাদবশত 
সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেল! করিতে আসিত তবে «fex তাহার প্রতি 
এমন দগ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয় বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে মে আর সাহস 
করিত না। 


**সব্যনীচী বঙ্কিম এক হন্ত গঠনকাধ্যে এক হস্ত নিবারণকাধ্যে নিযুক্ত 
রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়1 রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধুম 
এবং ভম্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। 

রচনা এবং সমালোচনা, এই উভয় কাধ্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ 
করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে নক্ষম 
হইয়াছিল | 

"মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমীলোচকপদে আসীন ছিলেন 
তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্য! অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাহাকে 
ঈর্ষা করিত এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত ml le 
কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে "aga হন নাই।. তাহার অজেয় বল, কর্তব্যের 
প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো 
Taaa তাহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শক্রর বৃহ হইতে 
তিনি অনায়াসে নিক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি 
অ্নানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনে| দিন তাহাকে রথবেগ খর্ব করিতে 
হ্য় নাই। 


eaf সাহিত্যে কৰ্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি 
স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা! কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই 
তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন ।***বিপন্ন বঙ্গভাষা 
aé যেখানেই তাহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইথানেই তিনি প্রসন্ন yga 
মুক্তিতে দর্শন দিয়াছেন। 
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কিন্ত তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, niei দিতেন, অভাব পুর্ণ করিতেন, 
aa নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাহার! সঙ্গ-দাহিত্যের সারথ্য 
স্বীকার করিতে চান তাহার! দিনে নিনীথে বঙ্গদেশকে অত্যুজিপূর্ণ স্ততিবাক্যে 
নিয়ত প্রদন্্ রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্ত বন্ধিমের বাণী কেবল স্ততিবাদিনী ছিল না, 
খড়াধারিণীও ছিল ॥সলাহিত্যমহারথী বন্ধিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই 
Ar শরচালন করিয়া! অকুষ্টিত ভাবে অগ্রমর হইস়াছেন_াহার নিজের প্রতিভা 
কেবল তাহার একমাত্র সহায় ছিল । তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট 
ব্যক্ত করিয়াছেন_বাক্চাতুরী দ্বার আপনাকে বা অন্তকে বঞ্চনা করেন নাই I— 
রবীন্দ্রনাথ s ‘আধুনিক-দাহিত্য । 


এই সব্যসাচী, দণ্ডব্ধাত৷, কৰ্ম্মযোগী, খড়াধারী, দর্পহারী, মহারথী, 
বীরশ্রেষ্ঠ বন্ধিমচন্দ্র সেই মহাদুর্যোগের কালে PS বঙ্গপাহিত্য-তরণীর 
কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বানচাল হয় নাই, তাহার 
আবির্ভাবের শতাবীপাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সম্ভব 


হইয়াছে | 


প্রথমে এই পর্বের প্রবন্ধগুলির কথাই বলি। “বিজ্ঞানরহস্ত' ও 
“সাম্যের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি__বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীন্তির অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীন্তি ‘বিবিধ প্রবন্ধের উল্লেখ বিশেষভাবে গ্রয়োজন। ors 
জন্যই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং nien আবির্ভাব একটা 
সামান্ত সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত 
ইতিহামই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল 
মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া 
সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভাব যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে 
সগ্ীবিত ও পল্পবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের. 
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সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের 
অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে । বস্তুতঃ ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা» 
"pésseq, RREIZ ‘সোমপ্রকাশ’ ও AZIANI 
প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 
‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমর! প্রত্যক্ষ 
করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচন! যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের 
সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রন-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য 
হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে নন্দে আনন্দেরও 
খোরাক জোগাইতে পারে, GARIE সেই সত্য সর্বপ্রথমে প্রচারিত 
হইল | 
অবশ্য ইহাতে বস্কিমচন্দ্রের ploa? পনর MT; তাহারই আদর্শ, 
উদ্দীপনা ও উপদেশে জগনীশনাথ বার, রাজকুষ্ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ 
সরকার, তারাপ্রলাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদান পেন প্রভৃতি স্বনামধন্য 
পর্ডিতেরা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । } কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের নব নব 
উদ্ভাবনী প্রতিভা গতান্থগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ 
ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য, «apres, qfws, ইীতহাস, প্রত্রতত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, 
ভাধাতত্ব_এমন কোনও বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন 
নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সাহিত্য হইয়াছে । 
বাংলার যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমীলোচন|-নাহিত্যের আমরা আজ গৌরব 
করি, তাহা একা বক্ষিমচন্দ্রেরই CY a তাহার এই স্থষ্টিকাল ১৮৭২ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বংসর বিস্তৃত এবং এগুলি 
‘বঙ্গদর্শন, ভ্রমর,” নিবজীবন+ ও ‘প্রচার’ পত্রিকার পুষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ 
করে। এই যুগের প্রারম্ভে ও শেষে প্রধানত; “মুখাজিন ম্যাগাজিনের 
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«gsx মুখোপাধ্যায়ের ও “সোসাইটি কর. হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং 
মেনে"র আগ্রহে বক্ষিমচন্দর ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। 

বন্ধিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় ‘বঙ্ধদর্শন’ চারি বংসরকাল প্রকাশিত 
হইয়া ১৮৭৬ Aaa মাচ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্বেই তিনি 
‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত RITIT প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি 
প্রবন্ধ ‘কমলাকান্ত’ ‘লোকরহস্ত' ও ‘বিজ্ঞানরহস্ত’ নাম দিয়! পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত e প্রকাশিত করেন। ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ হইবার পরেই তিনি 
সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি "eg গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে “বঙ্গদর্শন? প্রকাশিত 
নয়টি প্রবন্ধ ‘বিব্ধি সমালোচন' নামে কাটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় 
হইতে প্রকাশিত, হয়। তথনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে। 
তাহারও দশটি লইয়া; ১৮৭৯ gara এপ্রিল মাসে কাটালপাড়া 
হইতেই ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ প্রকাশিত হয়। স্ীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 
বঙ্গদর্শন’ তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে এবং বন্ধিমচন্দ্র নৃতন নূতন 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ MAAA জুলাই মাসে (erit দ্বিতীয় 
পৰ্য্যায় তথন বন্ধ হইয়াছে, প্রচার” ও ‘নবদীবন’ চলিতেছে ) বঞ্ধিমচন্দ্র 
“বিবিধ লমালোচন’ ও প্ৰবন্ধ পুস্তক’ বাতিল «fas উভয় পুস্তকের 
প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও দুই-একটি বঞ্জন করিয়া ‘বিবিধ প্রবন্ধ । 
প্রথম ভাগ’ প্রকাশ করেন। ১৮৪২ Hin মৃত্যুর বংসরাধিক কাল 
পূৰ্ব্বে ‘বঙ্গদ্শনে' নৃতন লিখিত এবং ‘প্রচারে’ প্রচারিত প্রবন্ধগুলি 
নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাঙাইয়া প্রায় বিন! সম্পাদনায় ‘বিবিধ 
প্রবন্ধ । দ্বিতীয় ভাগ’ প্রকাশ করেন। বন্ধিমের থে সকল মূল্যবান্‌ 
প্রবন্ধ এত দিন পথ্যস্তও পুস্তকীকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষত-নংস্করণ- 
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গ্রন্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই 
প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বন্ধিমের একটা রূপ পাঠকের সন্মুখে স্পষ্ট হইয়া 
উঠে; সে রূপ শুধু স্রষ্টার নয়__পাঁলকেরও। 

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে CAFI, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ 
এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। “কমলাকান্তের দপ্তর? পরে ( ১২৪২ বঙ্গান্দে ) পরিবদ্ধিত 
আকারে ‘কমলাকান্ত’ নামে বাহির হয়। “বিজ্ঞানরহস্ত, “সাম্য” ও 
“বিবিধ প্রবন্ধে’ এবং পরবর্তী জীবনের অন্ুশীলন-তত্মূলক রচনাবলীতে 
বঙ্ষিমচন্দ্রের মনের যে দিকৃটির পরিচয় পাই, তাহাকে তাহার গবেষণা ও 
অনুসন্ধিসাপরায়ণ গম্ভীর দিক্‌ যলা যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ 
পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য 
সব্যসাচী বন্ধিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়া ব্যঙ্গ ও 
রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে-_“কমলা কান্ত, 
“লোকরহস্ত” ও “মুচিবাম গুড়ের জীবনচরিত’ বক্ষিমচন্দ্রের বিপরীত বা 
লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের 
সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঞ্ছিমচন্দ্রের এই সকল হালকা 
রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্চনার জালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া 
আছে। প্রবন্ধ গুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন 
নাই, বিদ্রপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে 
পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানুগতিকতাঁর বিরুদ্ধে 
কমলাকান্তী বস্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া 
আছে। 

‘কমলাকান্ত’ বন্ধিমচন্দ্রের বিচিত্রতম RÈ; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্ষিমচন্্র 
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তাহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। 
কমলাকান্ত বলিতে আমরা EWT বুঝিয়া থাকি। কমলাকান্ত 
আইডিয়ালিস্ট__-আদর্শবাদী এবং বাস্তবের উর্ধলোকে তীহা'র কল্পনা 
বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-পাঁহত্যের যাহা প্রথম 
_ স্বদেশপ্রেমিক 1 i 
গুরুগন্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বন্ধিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্থাপ্রিয় 
মন প্রথমটা ‘লোকরহস্তে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিদ্ধীর 
করিয়া কতক sea লাভ করিয়াছিল। কিন্ত মাসের পর মাস নিছক 
রহস্য wf করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তীহার ছিল না। 
প্রবহমাণ সংসার-আৌতের উপরিভাগে আপাতমনোহর SANS 
ভাসিতে ভাপিতে তীক্ষধী বন্ধিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্তগহনে 
তলাইয়া যাইতেন এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে-সকল 
হতভাগ্য জীব তাহার আশে পাশে চিন্তাহীন faves. ভাসমান, 
তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হান্কা 
হাসির বুদ্ধ-বিলাসে তাহার মন সায় দিত না। অর্দোন্মাদ নেশাখোর 
কমলাকাস্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। 
সোজান্থৃ্ধি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, 
কমলাকাস্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে 
পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস 
পাঠক ভুলাইতে তাহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যদের 
শর্করামত্ডিত কাব্য, -পলিটিকৃম্‌ সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের 
উপায় E করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া 
লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকাস্তের দর্শনকে 
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অর্থনন্গতি দেওয়ার জন্য নদীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং পৃথিবীতে 
প্রচারের জন্য ভীম্মদেব খোশনবীসকেও È করিতে হইল। 

“আনন্দমঠের “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 
গৃণালিনী’তে যাহার সুত্রপাত, “কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম 
সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার স্থগভীর ধিক্কার এখানেই 
বন্ধিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপুজার XY 
শিখাইয়| বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া 
আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই “কমলাকাস্তে” | আধুনিক বাঙালীর 
রাষ্ীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের 
যাত্রা সুরু | 

বর্তমান জগৎ, স্ৃতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগন্থখলোলুপতীয় 
উন্মাদের মত যে লেলিহান বাদনাবহির ইন্ধন জোগাইবার জন্য 
ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্যালিজ্মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের 
ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
পাদেই ‘কমলাকান্ত’ তাহারও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া “পতঙ্গে” ও “বিড়ালে” যে 
মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয় যায় নাই__ 
কমলাকান্তের মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনত৷ বিম্ময়কর। অদ্ভুত 
প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যনরষ্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া আসিতে পারেন না; বঙ্কিমচন্দ্র “কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | দেশ ও কালের AAT ক্ষেত্রে 
দাঁড়াইয়া তিনি অনাগত SRIF প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর 
প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের শ্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় 
সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাড়াইবার যে ইঞ্দিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা 
দিয়াই আমরা তাহার প্রতিভার বিরাট্ত্বের বিচার করিব। শাশ্বত 
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শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ বন্ধিমচন্দ্র তাহার যুগে 
একক ছিলেন, তীহার সকল দেশপ্রেম ও স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া 
তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া খশিহরিয়া 
উঠিতেছি। 

এইবার উপন্যাস । বক্ষিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি, ক্ষুদ্রবৃহৎ 
Tagja রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের ক্রম ধরিয়া 
সেগুলি এই £_:১। বিষবৃক্ষ--১৮৭৩) ২। ইন্দিরা ( ছোট .)--১৮৭৩, 
৩ যুগলান্ধুরীয়_১৮৭৪, $1 চন্দ্রশেখর--১৮৭৫, €] রাধারাণী__ 
১৮৭৫, ৬। রূজনী--১৮৭৭, 31 কৃষ্ণকান্তের উইল-_১৮৭৮, vl 
রাজপিংহ (ছোট )--১৮৮২, ৯। আনন্দমঠ_-১৮৮২, >e দেবী 
চৌধুরাণী--১৮৮৪ এবং ১১। সীতারাম--১৮৮৭ d পরিবদ্ধিত ইন্দিরা” 
(১৮৯৩) ও ‘রাজসিংহ’ (১৮৯৩) স্বতন্ত্র উপন্থান বলিয়া ধরিলে এই 
যুগে মোট উপন্যাসের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপন্যামকে দুইটি 
«ss বিভাগে ভাগ করা যায়। ‘আনন্দমঠ! ‘দেবী চৌধুরাণী” ও 
'ীতারাম” এই তিনখানি এক পধ্যায়ে পড়ে; বাকী দশখানি (ছুই 
ইন্দিরা” দুই 'রাজসিংহ' ) অপর পর্যায়তু্ত। শেষোক্ত পধ্যায়ে 
afaxps নিছক কৰি এবং শিল্পী; প্রথম পর্যায়ে তিনি কবি এবং শিল্পী 
ছাড়াও জাতিগঠনপ্রয়াসী প্রচারক | বন্ধিমচন্দ্রের এই উপন্যা সগুলি লইয়া 
বহু আলোচনা হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বত্ব 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আলোচনা ও «Wa 
পরিহার করিয়া সংক্ষেপে এই উপন্তাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস 
মাত্র বর্ণনা করিব। 


aah বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি এঁতিহাপিক রোমান্সধন্মী পন্যাস 
লিথিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জয় efc?! হইলে 
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সমসাময়িক সমাজ-নমস্তাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। এই কারণে 
JANA অন্যান্য আয়ৌজনের সঙ্গে মে যুগের বাঙালী-সমাজের যে দুইটি 
বৃহত্তম সমস্তা-_বিধৰাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, তাহ! লইয়াই তিনি 
SATA রচন! করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্কের প্রথম উপন্যাস “বিষবৃক্ষে'র 
ইহাই গোড়াপত্তন PALT বন্ধিমচন্দ্রের প্রার্খিত ফল ফলিয়াছিল। 
‘বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্য। হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার 
সন্গে সঙ্গে প্রাচ্য ৪ পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা বাংলা 
ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা fo হইয়া এই অপূৰ্ব্ব চমকপ্রদ 
কাহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই fagra দ্বার! বস্ধিম- 
চন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। RaT? 
প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, 
সমদামরিক সমালোচনার তাহার পরিচয় আছে । সুবিখ্যাত “ক্যালকাটা 
রিভিউ’ পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন ৮ | 
This novel...was to be found in the baitakhana 
of every Bengali Babu throughout the whole of last 
year. It is quite of ‘a different character from its 
predecessors. While the others were all historical, 
"men and women as they aro, and life as it is," is the 
motto of the present one.—The Calcutta Review, No. 
cxiv, Critical Notices, pp. v-vi. 
উদ্যোগপর্কোর এবং যুদ্ধপর্বের “বিষবৃক্ষ-পরধ্যায়ের উপন্যাসগুলির 
Ada] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা! 
eo সর্বদা স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছেন_ 
বঙ্গদর্শন যে জিনিদটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া 
নে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব বন্চিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী 
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কপালক্গুলা মৃণালিনী carat হয়েছিল 1 কিন্তু দেগুলি ছিল কাহিনী । ইংরেজীতে 
যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনবাত্রী থেকে দুরে এদের 
ভুমিকা । নেই দুরত্ইই এদের মুখ্য উপকরণ lifa কাহিনী এসে পৌঁছল 
আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে নে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে I— 


‘প্রবাদী’ আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ. ৮*৬-৭ | 


ইহার পর বন্ধিমচন্দ্র যতগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কয়েকটি নামে ্রতিহাসিক উপন্যাস অথবা রোম্যান্স পর্যায়ে পড়িলেও, 
ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামুলক বাস্তবতাধন্মী। তিনি 
প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্য অতীত 
পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্ত প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও 
«fua সমসাময়িক সমাজকে খুজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 
‘ইন্দিরা’ (১৮৭৩ ও ১৮৯৩), “রাধারাণী' (১৮৭৫ ), ‘রজনী? (১৮৭৭), 
কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮) নিঃসংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব 
উপন্যাস; patay (১৮৭৪ ), pacaan (১৮৭৫ ) ও tefte 
(১৮৮২ ও ১৮৯৩ ) রোম্যান্স হইলেও পূর্ববর্তী রোম্যান্সের সহিত এক 
"trm নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্র। হইতে ইহাদের 
ভূমিকার দূরত্ব সত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই 
সকল উপন্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক NAT 
মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। Capi প্রভৃতি উপন্যাসে 
ইতিহাসের qu তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রামানন্দ স্বামী, 
চন্দশেখর, প্রতাপ এবং pp ডাহা এনা ইতিহাসের 
, পটভূমিকায় তাহাদিগকে লজীবতা দিবার জন্যই ব্ধিমচন্্র মীর কালিমের 
সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিগ্াছিলেন। নিতান্ত 
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সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পারিতেন না। 

বন্ধিমচন্দ্র তাহার অন্যান্য উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
‘ইন্দিরা’ ও 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; Wm উপন্থাসকার 
গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা, “রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র 
নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে। 
উইকি emia Woman in White-a অব্লন্বিত পদ্ধতি থে 
বন্ধিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা “বিজ্ঞাপনে” স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার নায়িকাও লর্ড লিটনের Last Days of Pompeii-<র অন্ধ 
ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে । নানা অসঙ্গতি € অভাব 
সত্বেও বাংলা" উপন্য।স-সাহিত্যের ইতিহাসে ‘রজনী’র বিশিষ্ট স্থান 
থাকিবে; ইহা, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ববিক্লেষণমূলক উপন্যাস। 
ইহাতে নায়ক নায়িকার মানসিক ছন্দ এবং চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতকে 
ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বণনা-বহুল 
রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই। : 

qapma উপন্তা ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ কর 
যায়, পূর্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উদ্যোগপর্ধের তিনধানি 
উপন্যাস__ুর্গেশনন্দিনী, “কপালকুগুলা' ও “ৃণালিনী’; তৃতীয় স্তরে 
‘আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী” ও 'শীতারাম'; বাকী সবগুলি গল্প ও 
উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত । দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যান REPE 
এবং শেষ উপন্যাস ‘কষ্ণকান্তের উইল’। অবশ্য সময়ের দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে “কুষ্ণকাস্তের উইলের পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাহার “ক্ষুদ্র 
কথা” ‘রাজসিংহ’ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজপিংহ'কে 
উপন্তাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় নাঁ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার 
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এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুৰ্থ সংস্করণে বর্তমান রূপ গ্রহণ 
করে। বস্তুতঃ অধুনা-প্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নান! কারণে তৃতীয় স্তরের 
অস্তভু ক্ত করা ATS | 
. দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস বিষবৃক্ষ ( ১৮৭৩ ) ও FETTET 
উইলে’র ( ১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ । শেষোক্ত উপন্যাসে 
শিল্পী বদ্ধিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
অনেকের মতে নিছক রসরচনা হিসাবে এইটিই তাহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ 
বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, 
বন্ধিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকাস্তের উইল'কে তাহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে 
করিতেন Í 

দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ সম্বন্ধে ১৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র 
সংখ্যার 'সাধনাণয় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “রাজসিংহ” প্রবন্ধে শিল্পী 
বন্ধিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাহার সত্য পরিচয়। 
বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। রবীন্দ্রনাথের ‘আধুনিক সাহিত্য’ 
পুস্তকে প্রবন্ধটি পুনমু ত্রিত হইয়াছে। 

বস্ধিমচন্দের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে; শিল্পী 
বন্ধিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 
‘আনন্দমঠ’ ( ১৮৮২ ) এই নৰতন পদ্ধতির প্রথম উপন্তাস। পরবর্তী 
দুইটি উপন্যাস-_-“দেবী চৌধুরাণী” (১৮৮৪) ও ‘সীতারামে' (১৮৮৭) 
এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে । «air নামে খ্যাত তাহার এই 
শেষ উপন্যাস-তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার-দৌষ-ছুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের 
নিন্দীভীজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই তিনটিকে তীহার পরিণত 
বয়সের মহোত্তম কীন্ডি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে প্রীঅরবিন্দ, পীচকড়ি 


৫ 


৬৬ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার গ্রভৃতি.। পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন :— 


এই তিনখাঁনি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে afera সমষ্টি, বাষ্ট 
এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিক্ষ্ট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা 
সমাজের fam] দেখাইতে চেষ্টা, করিয়াছেন; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার 
উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সন্মিলিত 
হইলে কেমন করিয়া একটা State a| "53 শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পধ্যায় 
দেখাইয়াছেন।.**ন্স্যাসীর গৈরিক লেখা তাহার শেষ তিনথানি উপন্যাসে যেন উচ্ছল 
হইয়া ফুটিয়া আছে। বন্ধিমচন্দের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্ালায় ব্রাহ্মণ ও কায, এই ৯ 
ছুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গ! গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই 
তিনখানি উপন্তাসে বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত 
করিয়াছেন।--*এই তিনখান! উপন্যাসে বন্ধিমচন্ত্র বাঙ্গালীত্বের £D] ও অগহৃব 


ফুটাইয়। দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন লাই ।--'নারায়ণ,' বৈশাখ, 
১৩২২ । 


আসল কথা, শাস্তিপর্কে যে অন্ুশীলন-তত্ব লইয়া তিনি অবিরত মাথা C 
ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাস 
প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে “অস্থশীলন- 
তত্ব” প্রচারের একটা! “কল” বলিয়া গিয়াছেন। 


১৮৮২ Api অক্টোবর-নবেস্বর মাসে শৌভাবাজার-রাজবাটার 
একটি শ্াদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী cR 'espputm পত্রিকায় 
-füxscís উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, “রামচন্দ্র এই ছদ্ম নামে 
তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্মের মূল তত্বগুলি সম্পর্কে বন্ধিমচন্দ্রের 
মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশের অব্যবহিত পরের 
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ঘটনা । তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত “পজিটিভিন্ট” aiaa 
ঘোষকে লিখিত বন্ধিমের Letters on Hinduism ইহীরই ফল। এই 
অমপর্ণপত্রগুলিতে হিন্দুধৰ্শ্মের মূল তব্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। 
ইহার পরেই ‘দেবী চৌধুরাশী*_ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 
‘বঙ্গদর্শন’ বিলুপ্ত হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ৯৮৮৪ glima 
গোড়াতেই। এ বসরের জুলাই" মীন (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে 
বন্ধিমচন্দ্র-পরিচালিত প্রচার’ পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে । ও শ্রাবণ * 
মাস হইতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত ‘নবজীবন’ বাহির হইতে 
থাকে। এই দুইটি সামগ্রিক-পত্রের সহায়তায় বন্িমচন্দ্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
তাহার নৃতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে “সীতারাম” 
অন্যতম “কল” মাত্র। প্রথম সংখ্যা ‘প্রচার’ হইতেই উহা বাহির হইয়া 
১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে 
কয়েক মাস বন্ধ ছিল। 

মতবাদ যাহাই হউক, fatuus দিক্‌ দিয়াও বন্ধিমচন্্র এই উপন্যাস 
তিনথানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বন্ধিমের ভাষা ও 
বর্ণনীভঙ্গী এইখানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী'র 
ভাষার সহিত 'দীতারামের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই 
প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিলেন। 
ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্ত উপকরণ 
বৰ্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাহারা মনে করেন, এই পর্বের 
শেষের দিকে তাহার প্রচারবুদ্ধি শিল্পবুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাহারা 
তাহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্বে প্রকাশিত “ইন্দিরা ও ‘রাজসিংহে'র 
পরিবন্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইবেন। এই 'রাজসিংহ’ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ 
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জীবনে শিল্পস্থ্টিকেই জীবনের চরম কীর্তি মনে করিতে না পারিলেও 
শেষ পৰ্য্যন্ত শিল্পী বন্ধিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে নাই | 

ুদ্ধপর্কের শেষের দিকে “প্রচার” ও নিবজীবন’ মারফত বঙ্কিমচন্দ্র 
নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়! একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধশ্ম আবিষ্কারের 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন--ধর্শ্মতত্বে” “কুফচচরিত্রে এবং তাহার “গীতা” ও 
বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদীপি জনতার মুখ 
. চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোড়ামি ও 
অবিশ্বীনকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া নিভীকভাবে নিজের মত 
প্রচার করিয়াছেন। তাহার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও 
বাহলা-সাহিত্যের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে। 


সশাস্তিপর্বর 


যুদ্ধপর্কোর শেষ কয়েক বৎসর হইতেই বস্ষিমচন্দ্রের জীবনে শান্তিপর্বব 
প্রকৃতপক্ষে আরস্ত হয়। অর্থাৎ ‘প্রচার’ ও “নবজীবনে"র কুচনাকাল 
হইতেই তিনি শাস্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ 
ভীম্মের মত পথন্রীন্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় এঁতিহকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা] 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্বাতিই হিন্দুজাতির 
"অবনতির কারণ। আত্মবিস্বতকে আত্মপচেতন করাই, তাহার শেষ 
জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহদুদ্দেশ্যে তিনি এক প্রকার আত্মোতপর্গ 
করিয়াছিলেন। 

qatita তৃতীয় বংসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
"অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পা্দিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা 
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উপলক্ষ্যে রুষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে যাহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও. 
অশ্লীল বিবেচনা করেন, তাহাদের সম্বন্ধে বলেন ৮ 


যাহার! এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতান্ত অনারগ্রাহী f 
কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্য| হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্গীতি কখন এত কাল 
স্থায়ী হইত ন|। কেন না অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য 
নিরূপণ জন্য আমর! এই fag তত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 


এই অনুসন্ধানের ফলই বন্ধিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ 
4 ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের UU এই প্রদঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রচার ও “নবজীবন” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 
প্রচারের আশ্বিন-দংখ্যা হইতে পুনরায় 'কুষ্ণচরিত্র ধারাবাহিক ভাবে, 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ পুস্তকীকারে, 
প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে FEAT (সম্পূর্ণ গ্রন্থ ) বাহির হয়। 

& gona প্রসন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,_ 


বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে pofa বর্তমান গতিত 
হিন্দুনমাজ ও বিকৃত হিন্দুধৰ্ম্মের উপর যে অন্ত্রাধীত আছে নে আঘাতে বেদনাবোধ 
এবং কথবিৎ চেতনা লাভ করিত। বন্ধিমের gy cea প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 
ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশীচারের বিরুদ্ধ এরূপ নির্ভীক 7t উচ্চারণে 
আপন মত প্রকাশ করিতে npe করিত না| আধুনিক সাহিত্য । 


১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাপের ‘নবজীবনে’র প্রথম প্রবন্ধ বন্ধিমচন্দ্রের 
ধধর্ম-জিজ্াসা। ইহাই era আদি। ও শ্রাবণ হইতে ১২৯২ 
সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ‘নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে তিনি eei 


এত বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবর্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গাব্দ 
ধর্দতত্ব। প্রথম ভাগ । অনুশীলন’ নামে পুস্তকাকারে বাহির m d 

প্রচারে বস্থিমচন্দ্র দেবতত্ববিযয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিথিতেছিলেন, শ্রীমদ্ভগব্দগীতা'রও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই 
ছুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
যোল শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ 
APIA পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ববিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা ARES- 
সংস্করণ গ্রস্থাবলী “বিবিধ” খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে | 

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; 
তাহার প্রতিভা কখনই fafa থাকে নাই। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবের ৮ই এপ্রিল 
তাহার মৃত্যু হয়। তিনি এ বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে “সোসাইটি 
ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র ( পরে কলিকাতা ইউনিভাপ্িটি 
ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে 
ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রস্থাবলীর 
ইংরেজী খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে | 

প্রচার” যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্যাসাদি লঘু রচনার 
বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু পরে তাহার মত 
পরিবপ্তিত হয় ও তিনি বলেন £-_ 


জানের মধ্যে ধর্জ্জানই সর্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্জ্ঞানের 
সমাক ফুর্তি হয় না। বিশেষ ন্ুশ্ব-জীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক এজন্য জ্ঞানেরও 
বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা| চাই | যাহ! বিচিত্র ও বশুবিষয়ক নহে, wie) সাধারণের 
নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে 
ধর্মাবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা! ঘটে না।--পরিষৎ-সংস্করণ গ্রশ্থাবলী, “বিবিধ,” 
পৃ. ৪৭৪) 


| 


সাহিত্য-জীবন ৭১ 


মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে ধৰ্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে 
সাধারণের বোধ্য করিবার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে ছুইথানি 
উপন্তাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কাধ্যকরী 
হয় নাই। 


রমেশচন্দ্র দত্ত SAAS fagaga ( ১৩০২ বঙ্গাব্দ ) 
“ভূমিকা”য় বঞ্ধিমচন্দ্রের জীবনের শেষ বংগরের আর একটি ইচ্ছার কথা 
এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 


আজ তিন বদর হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঞ্ধিমচন্দের মহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি ভীহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, বিপুল 
হিনদুশাপ্রদমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একথানি পুণ্তকরূগে প্রকাশ করা nut 
কি ন।?**“বঞ্চিমচন্দ উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশহিতৈধী লোক ছিলেন, wI 
a প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়! আনন্দিত হইলেন; আস্তে 
যে কার্যে ভীত হইত, তিনি সে কার্যে উৎমাহিত হইলেন। আহ্বাদের সহিত 
আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েক জন uten বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব 
করিলেন। 


কয়েক দিন পর তাঁহার গৃহে Gv কয়েক জন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। 
প্রস্তাবিত কাৰ্য্যে সকলেই মত দিলেন 1৮উৎসাহী বন্ধিমচন্স নিজে মহাভারত ও 
ভগবদনীতা অংশের ANAA ভার লইলেন। 


বির উচ্ছল প্রতিভা সাহিত্যের যে ক্ষেতে পতিত হইয়াছে, নেই দেই 
gaa আলোকে পূর্ণ হইয়াছে! তাহার সঙ্গীতপূর্ণ স্বর সাহিত্যের যে প্রদেশে 
fas হইয়াছে, সেই প্রদেশই NOIL ও emu হইয়াছে। wy যদি 
বঞ্ধিমচন্স জীবিত থাকিতেন, তাহ! হইলে এই পুপ্তক বঙ্গদেশে গৌরবালোকে 
আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হইত ॥আত্বিন, ১৩২ বঙ্গাব্দ । 


৭২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


জীবনের শেষ কয়েক epp তিনি বাংল! দেশের তৎকালীন তরুণ 
সাহিত্যিকদিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-পেবায় উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, Aia মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
qapa সমাজপতি, হরপ্রসাদ শান্্ী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া 
গিয়াছেন। 


বাংলা-দাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামহ «fex শাস্তি- 

পর্বে তাহার সাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে “নিবেদন” 
করিয়াছেন * 

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন বে, লিখিয়া দেশের বা মনুস্তজীতির কিছু 

মঙ্গলদাধন করিতে পারেন, অথবা! সৌন্দর্য্য v করিতে পারেন, তবে অবশ্য 
লিখিবেন i. 

যাহা অনত্য, fir, পরনিন্দা! ব| পরগীড়ন বা! A AA বাহার উদ্দেস্, 

নে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, স্থতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। 

সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ ।--পরিষৎ- 

সংস্করণ গ্রস্থাবলী, ‘বিবিধ প্রবন্ধ” ২য় ভাগ, পু, ২*৬। 


পরিশেষে, বঞ্গিমচন্ত্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য । তিনি aKT 
আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের স্থ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাহার 
জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রপর হইয়াছেন, সেই আদর্শের 
প্রতি নিষ্ঠা তাহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিন্ত 
হুইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণকামনা করিয়। গাহিত্যন্থষ্টি করিয়াছেন। 
তাহাকে বুঝিতে হইলে তাহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে 


গ্রন্থাবলী ES 


সাহিভাও ধৰ্ম্ম ছাড়া নহে | কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক | যাহ| সত্য, 
তাহ! ধর্ম । যদি এমন কুদাহিত্য থাকে যে, তাহা! অনত্যমুলক ও অধর্মমময়, তবে 
তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু নাহিত্যে 
যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহ! এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য 
নহে, যে মহবের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া 
উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন মোপান করিয়া ধর্মের 
মঞ্চে আরোহণ কর।-__পরিষৎ-সন্ধরণ গ্রস্থাবলী, ‘বিবিধ প্রবন্ধ? দ্বিতীয় ভাগ, 

পৃ, ১৮২। 
শাস্তিপর্বের বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ Saatda feaa ইহাই 
চরম কথা । এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া! গিয়াছেন। 
এই মতবাদের জন্য বাংলা দেশের ভবিত্যৎ সাহিত্য-শিল্পিসন্প্রদায় যে 
তাহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাননচ্যুত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা 
তিনি কখনই করেন নাই; নির্ভাঁকভাবে জীবনের আর কর্ম সম্পাদন 


করিস্নীছেন। 


রন্থাবলা 


বন্ধিমচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি 
কালানুক্ৰমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজি 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা 
হইতে গৃহীত ₹_ 

১। ললিভা। পুরীকালিক গল্প। তথা মানস। ইং 


১৮৫৬ । পৃ. 85 | 


৭৪ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “তিন বৎসর পূর্বের এই গ্রন্থ Wes কালে 
গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নুতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীর হুইয়াছেন। 
এবং তংকালে স্বীয়মানদ মাত্র রপ্রনাভিলাহজনিত এই: কাব্যয়কে সাধারণ 
সমীপবর্ৱী করিবার কোন কলন! ছিল না কিন্তু কতিপয় qaum বন্ধুর মনোনীত 
হইবায় ভাঁহাদিগের অনুরোধানুদারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। 


২। দুৰ্গেশনন্দিনী। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যান। ইং ১৮৬৫ । 
পৃ. ৩০৭। 


৩। কপালকুণ্ডল|। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৪। 


৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের ‘নোমপ্রকাশে' 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়। 


৪। মৃণালিনী। সংবং ১৪২৬ ( ১* নবেম্বর ১৮৬৯ ) | পৃ. ২৪১। 


el বিষবৃক্ষ। ১২৮* সাল (১ জুন ১৮৭৩) । পৃ. ২১৩। 
১২৭৯ সালের বৈশীথ-ফান্তন সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
m 


৬। ইন্দিরা। উপন্তান। বদন হইতে উদ্ধত। ee 
সাল (২৫ আগষ্ট ১৮৭৩ )। পৃ. Sel 


১২৭৯ সালের চৈত্রসখ্য| 'বঙ্দর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের 
পুস্তকে (১৮০৩, পৃ" ১৭৭ ) ইন্দিরা “পুনলিখিত ও fife হয়। 
31 যুগলাহুরীয়। ১২৮১ সাল (২ জুন ১৮৭৪ )। পৃ. ৩৬। 
১২৮* সালের বৈশীখনংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় । 


7» 


্রন্থাবলী ৭৫ 


v| লোকরহন্ত । ১২৭৯/৮* সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। 
কৌতুক e wu) ইং ১৮৭৪ (২৬ নবেম্বর )। পৃ-৯৯। 

১৮৮৮ Gn ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়। 
“দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “লৌকরহস্তের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্ধেক - 
পুরাতন ও অর্ধেক qum) সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নুতন, আটটি 
পুরাতন; এবং একটি ( রামায়ণের সমীলোচন ) পুরাতন হইলেও নুতন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে? সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনমূর্িত l” 


৯। বিজ্ঞানরহম্ত অর্থাৎ ১২৭৯৮০ সালের qma হইতে উদ্ধৃত 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। ইং ১৮৭৫ (>a এপ্রিল )। পৃ. ১৭০। 

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৭৯) “সর উইলিয়ম টমসনকৃত 

জীবস্থষ্টির ব্যাখ্যা” প্রবন্ধের পরিবর্তে ১২৮১ সালের চৈত্রসখখ্যা 'ভরমরে' প্রকাশিত 


“চন্্রলোক” প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের ‘বঙ্গদর্শন’ 
হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধত আঁছে। 


sol চন্দ্রশেখর। উপন্যাস। ৯২৮২ সাল (> জুন ১৮৭৫ )। 
পৃ. ১৯৫। 
১২৮০ শ্রাবণ--১২৮১ ভাত্রসংখ্যা qaa ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকীশিত। 


১১। কমলাকান্তের Tea (বঙ্গদর্শন হইতে পুনমুত্রিত ) 
ইং ১৮৭৫ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। পৃ. ৯৬২। 


ইহী প্রথমে ১২৮০-৮২ সালের বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের 
দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই 


৭৬ j বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


দেওয়। আছে। ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ ) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫*) 
ইহার পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের 
"বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, “এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দণ্তরে'র পুনঃ সংস্করণ 
নহে। “কমলাকান্তের wa" ভিন্ন ইহাতে “কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকান্তের 
জোবানবনদী” এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি 
নুতন প্রবন্ধ এবার বেণী আছে e saaa” আমার প্রিয় cres শ্রীমান্‌ বাবু 
amma সরকারের রচিত; এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” আমার প্রিয় Wem শ্রীমান্‌ 
বাবু রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।***কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হয় । তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিথানি হইয়াছে। “বুড়া বয়মের কথা” 
যদিও বঙগদর্শনে কমলাকান্তের নামধুক্ত হইয়! প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার 
qá exatetfa বলিয়। উহাও “কমলীকান্তের পত্র"মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি” 

‘কমলাকান্ত’ পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে (জুলাই ১৮৯১) ১২৮৯ সালের 
'বঙ্গদখনে' প্রকাশিত “ঢেঁকি” নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের 
আখ্যাগত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই । 


১২। বিবিধ সমালোচন। (arfa হইতে "ewe ) 
ইং ১৮৭৬ ( ১৬ জুলাই )। পৃ. ১৪৪। . 
গ্রন্থকার পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন, “বঙ্গদর্শনে RAS যে সকল 
্রন্থদমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। 
যে কয়টি প্রবন্ধ পুনমু'ত্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ 
করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দৌবগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। 
ঘেষে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথীর বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনমুদ্রিত 
করা গিয়াছে ।” 


১৩। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী | ইং ১৮৭৭। 


5j. ১০। 
ইহা! সর্বপ্রথম ১২৮৩ সালে ( এপ্রিল ১৮৭৭) 'দ্বীনবন্ধু-গরন্থাবলী'র সহিত 
প্রকাশিত হয়। 
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১৪। রুজনী। উপন্যাপ। ১২৮৪ সাল (২ Ws ১৮৭৭)। 
পৃ. ১২২। 


ইহ প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, 

পুনমুর্রঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ধন কর! গিয়াছে, যে ইহাকে নুতন 

y age বল! যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্বববং আছে; অবশিষ্টাংশের 

কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনলিখিত 

হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompei" নামক 

^ উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি “কাণ! ফুলওয়ালী” আছে; রজনী তংস্মরণে 
সুচিত হয়।” 


se| উপকথ!|। অর্থাৎ vx ক্ষুদ্র উপন্যাপ সংগ্রহ । ইং ১৮৭৭ 
(২৪ নবেম্বর )। পৃ. ৮৩। 
ইহাতে few, aA ও 'রাধারাণী' একত্র পুনমু'ত্রিত হইয়াছে। 
১৮৮১ Sites ইহা! দ্বিতীয় বার ( পৃ. ৮৫ ) মুদ্রিত হয়। 


১৬। কবিতাপুস্তক। ইং ১৮৭৮ (১৮ আগষ্ট) । পৃ. ১১২। 


*ampíw ও "exor প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা! এবং বন্ধিমচন্রের 
| বাল্য-রচন! ‘ললিতা! ও “মানস' এই পুস্তকে পুনমু ত্রিত হইয়াছে 

১৮৯১ Jara প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে ( পৃ. ১৪৪ ) এই পুস্তকের নামকরণ 
হয় ds পন্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, "এবার 
একটি গন্ধ প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এই প্রথম পুনমু্রিত হইল। “দুর্গোৎসব” ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে এবং 
“রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনমুক্রিত কর! গেল। ‘কবিতাপুস্তক’ 
অপেক্ষা “গন্য পদ্ধ' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু 
পরিবর্তন করা cia 
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১৭। কুষ্ণকান্তের উইল। ইং ১৮৭৮: LL 
4j Te 1 
১২৮২ ও ১২৮৪ সালের ‘বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। 


১৮। সাম্য। ইং ১৮৭৯ (৬ ফেব্রুয়ারি )। পৃ. ৬৮।, 


“এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [ ১২৮০ ও ১২৮২ মালের] 
বন্সদর্শনের নাম্যশীর্মক প্রবন্ধ । তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ পত্রে [১২৭৯ মালে ] 
প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত I" 


১৯। প্রবন্ধ-পুস্তক ৷ ( ২৭ এপ্রিল ১৮৭৯ )। পৃ. ১৫৮। 


পুস্তকের আখ্যাপাত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্গুলি পরে “বিবিধ 
প্রবন্ধ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; কেবলরাম শন্দীর প্রণীত “বুড়া বয়দের কথা” 
‘কমলাকান্ত’ পুস্তকের Wu ক্ত হইয়াছে। 


২০। রাজসিংহ। ক্ষুদ্র কথা। ১২৮৮ সাল (৪ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮২) । পৃ. ৮৩। 


১২৮৪ চৈত্র_-১২৮৫ ভী্রসংখ্যা ‘বঙ্গদৰ্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত । ১৮৯৩ 
Ma প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি ( পৃ. ৪৩৪) বর্তমান আকারে প্পুনঃপ্রণীত”। 


২১। আনন্দ মঠ। ১২৮৯ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৪ )। 


পৃ ১৯১। 
১২৮৭-৮৯ সালের "rior ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। 


২২। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। (১২৮৭ সালের বঙ্গ- 
দর্শন হইতে dafas) ১২৯০ সাল (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ )। 
পৃ. 831 
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২৩। দেৰী চৌধুরাণী। ১২৯১ সাল (২০ মে ১৮৮৪)। 


পৃ. ২০৬। 
১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত l 


২৪। epp ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইং ১৮৮৬। 


ইহা প্রকৃত পক্ষে উপকথা'। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ পুস্তকের 
(নং ১৫) তৃতীয় সংস্করণ । ইহাতে ইন্দিরা' ( e সং), 'যুগলাদুরীয়' (৪র্থ সং), 
"stat? (৩য় সং) এবং 'রাজনিংহ’ (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে। 


২৫। ব্াধারাণী। ইং ১৮৮৬ (২৫ ga)! পৃ. ৩৮। 


১২৮২ সালের কান্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা 
১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত উপকথা'র দুইটি সংস্করণে এবং ১৮৮৬ সনে "pH 
ক্ষুদ্র উপন্াসে' ৩য় সংস্করণ-রূপে পুনমূ'দ্রিত হয়; ওয় সাস্করণের এই অংশই স্বতন্ত্র 
পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম বাহির হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি 
(পৃ. ৬৫) পরিবন্ধিত। 


২৬। ক্ৃষ্চচরিত্র। প্রথম ভাগ। :(১২ আগষ্ট ১৮৮৬)। 
পৃ. ১৯৮। 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, perae ena নামক গত্রে প্রকাশিত 
হইতেছে । প্রায় দুই বংসর kenne atas হইয়াছে, কিন্তু*'আলি পর্য্যন্ত 
সমাপ্ত করিতে পারি নাই ।-**আগে; অনুশীলন ধর্ম পুনমু্রিত করিয়া তৎপরে 
gofa fe হইলেই ভাল হইত। কেন না, “অনুণীলন ধর্মে” 
যাং! তন মাত্র, কৃষ্চরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয়, কৃষ্চরিত্র riaz দেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার 
পর উদীহরণের দ্বারা তাহ! সপষ্টাকৃত করিতে হয়। কৃষ্চরিত্র সেই উদাহরণ |” 


৮২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৩৫। বঞ্ষিমচন্দ্রের রচনাবলী _ জন্ম-শতবাধিক সংস্করণ। ইং 
১৯৩৮-২ । 
বঙ্গীয়-সীহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বন্ধিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর একমাত্র 
প্রামাণিক সংস্করণ । sfera পুস্তকগুলি ছাড়া ভাঁহার ইংরেজী-বাংল! প্রবন্ধ 
ও চিঠিপত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


aroa জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-প্রন্থ 

বস্ধিমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে) 
জর্দান, সৌয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষীতেও অন্থবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । সকলগুলির তালিকা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। বন্ধিমের 
জীবিতকালে যথাক্ৰমে নিয়লিখিতরূপ অন্থবাদ প্রকাশিত হয় £- 

ইংরেজী £ 'কপালকুগলা*_গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, National Maga- 
zine, Calcutta, 1876-77 ; ‘দুর্গেশনন্দিনী’-_চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
Calcutta, 1880 ; ‘বিযৰৃক্ষ—Miriam 8. Knight, London, 
1884 ; “কপালকুগুলা'_ন. A. D. Phillips, London, 1885. 

ভীর্মান ২ “কপালকুগুলা" Curt Klemm, Leipzig, 1886. 

হিন্দুস্থানী : দুর্গেশনন্দিনী_K. Krishna, Lucknow, 
1876; fara? —R. Simha, Lucknow, 1880; “ব্ষিবৃক্ষ'-_ 
G. Quadir, Sialkot, 1891 ; “দেবী cya -—Tulasi Rama, 
Amritsar, 1893. 

হিন্দী : peti —K. R. Bhatt, Patna, 1880 ; 'দুর্গেশ- 
afi? —G. Simba, Benares, 1882. 

কানাড়ী ২ ‘ুর্গেশনন্দিনী"_B. Venkatachar, Bangalore, 
1885. 


A 


বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ ৮৩ 


১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টকৃহল্ম হইতে “বিধবৃক্ষে'র নোয়েডিশ অনুবাদ 
Det giftiga Tradet নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বস্িমের 
মৃত্যুর পূর্বের প্রকাশিত | 

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হইতেও পারে। পাঠকদের স্থবিধার্থ আমরা 
বঙ্িমের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের একটি qoa তালিকা fac 
দিলাম। বস্ধিমের মৃত্যুর পর তাহার বনু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
(অনেকগুলি একাধিক বার ) অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে | এই 
তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই | 


L 


to 


Durgesa Nandini; or The 07019168108 
Daughter : trans. into English prose by Charu 
Chandra Mookerjee. Calcutta, 1880. 

The Poison Tree : trans. by Miriam S8. Knight. 
With a preface by E. Arnold. London, 1884. 
Kopal Kundala: trans. by H. A. D. Phillips. 
London, 1885. 

Krishna Kanta’s Will : trans. by Miriam 8. 
Knight, with introduction, glossary, and notes 
by J. F. Blumhardt, M. A. London, 1895. 
The Two Rings: trans. by Rakhal Chandra 
Banerjee, B. A. Calcutta, 1897. 

Sitaram : trans. by  Sibchandra Mukherji. 
Calcutta, 1903. 

Chandrasekhar : trans. by Manmatha Nath Ray 
Chowdhury. Calcutta, [Nov.] 1904. 
Chandrashekhar : trans. by Debendra Chandra 
Mullick, B. L. Calcutta, [Oct.] 1905. 


৮৪ 


10. 


11. 


12. 


18. 


14. 
15. 


16. 


17. 


18. 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাঙ্ 


Ananda, Math: “The Abbey of Bliss" : trans. 
by Naresh Chandra Sen Gupta. Calcutta, [28 
Dec.] 1906. 

Radharani : trans. by R. C. Maulik. Calcutta, 
1910. 

Yugalanguriya (The Story of the Two Rings) : 
trans, by P. N. Bose and H. W. B. Moreno. 
Calcutta, 1918. 

Krishnakanta's Will: trans. by Dakshina 
Charan Roy. Calcutta, [0918] (Reviewed in 
the Modern Review for Feb. 1918.) ) 
Indira and other Stories: trans. by J. D. 
Anderson (Indira, Radharani, the Two Rings, 
Doctor Macrurus or Vyaghracharya Brihal- 
18001.) Calcutta, 1919. 


Kapalkundala : trans. by Debendra Nath 
Ghosh. Calcutta, [Aug.] 1919. 


The Two Rings and Radharani : trans. by D. 
0. Roy. Calcutta, 1919. 


Sree, an Episode from Sitaram : trans, by P. 
N. Bose and Moreno. Calcutta, 1919. 


Rajani: trans. by P. Majumdar. Calcutta, 
[Dec.] 1998. 


Anandamath : trans. by Sree Aurobindo and 
Sree Barindra Kumar Ghosh. (Basumati) 


১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত The Indian 
Magazine and Review পের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস, নাইট 
বন্ধিম্‌চন্দ্রের স্থবর্ণগোলকে’'র ইংরেজী অন্থবাদ "The Globe of 
Gold” নামে প্রকাশ করেন। 


সাধারণ রঙ্গালয়ে বস্ধিমঢন্ত্রের উপন্যাসের 
নাটকাকারে অভিনয় 
(ইং ১৮৭২--১৮৭৫) 
৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গ লয়ের প্রতিষ্ঠা 
হইতে ১৮৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত বন্ধিমচন্দ্ৰের যেসকল উপন্যাস নাটকাকারে 
অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা! সঙ্কলিত হইল I— 


অভিনীত পুস্তক খিয়েটারের নাম অভিনয়ের তারিখ 
কপালকুণ্ডল। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩-১০ মে 
দুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার — ডিমেম্বর 
3 3 ২৭ ডিমেম্বর 
3 E] ১৮৭৪-_ ৩ জানুয়ারি 
কপালকুণ্ডদা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার — s ফেব্রুয়ারি 
3 3 —38 ফেব্রুয়ারি 
মৃণালিনী ন্যাশনাল থিয়েটার --১৪ ফেব্রুয়ারি 
দুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার ১৪ ফেব্রুয়ারি 
3 3 ২১ ফেব্রুয়ারি 
মৃণালিনী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার => ফেব্রুয়ারি 
3 ত্র ২৮ ফেব্রুয়ারি 
কগালকুণুল! 3 _ s এপ্ৰিল 
দর্গেশননদিনী বেঙ্গল থিয়েটার _ হমে 
E] à ১৫ আগষ্ট 
à à — ৩ অক্টোবর 
2 à — ৫ ডিসেম্বর 
3 à —31 ডিসেম্বর 
কপালকুণ্ডলা a ১৮৭৫-১৩ ফেব্রুয়ারি 
দুর্গেশননিনী বেঙ্গল থিয়েটার ২৫ মার্চ 


বিষবৃক্ষ গ্রে স্থাশনাল থিয়েটার noie 


জীবনের efe ঘটনাপঞজী 


১৮৩৮ খীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫ ) রাত্রি নয়টার সময় 
কাটালপীড়ায় বন্ধিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্ম-তাঁরিথ বঙ্ধিমচন্দ্রের 
কো্ঠী হইতে গৃহীত। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বংমর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে তাহার 
শিক্ষারস্ত হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল 
শিক্ষা লাভ করেন। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কীটালপাড়ার সন্পিকটস্থ নারায়ণপুর 
গ্রামের পঞ্চম্ব্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১২ বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে 
প্রবেশ করেন। 

১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ 
তাহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা) এবং ২৩ এপ্রিল তারিখে প্রথম 
গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে «fexpm তাঁহার ‘ললিতা ও মানস” পয়ারাদি বিবিধ 
ছন্দে রচনা করেন। 

১৮৫৪ ga এপ্রিল মাসে বন্ধিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 
দিয়া সৰ্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বংসরের জন্য মাসিক ৮১ টাকা 
বৃত্তি পান। 

১৮৫৬ Jaraa এপ্রিল মাসে বন্থিমচন্্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 
দিয়া সৰ্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়] ছুই বৎসরের জন্য মাসিক ২*২ টাকা 
বৃত্তি «te করেন। 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপপ্রী i ৮৭ 


১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বস্ধিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ afasi l 
পুরাকালিক গল্প। তথা T প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের ১২ জুলাই তারিখে afea ুগলী কলেজ ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভত্তি হন। 


১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে afea কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম প্রবর্তিত এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীৰ্ণ হন। 

১০৫৮ geira এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বন্ধিমচন্দ্র প্রথম স্থান ( দ্বিতীয় বিভাগ ) 
অধিকার করেন। 

১৮৫৮ Miraa ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজে 
আইন পড়েন। 


এখানেই বক্ষিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্তী কানে 
ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া afe Amsa মজুমদ।রকে 
ব্লিয়াছিলেন__ 


আমি আপন চেষ্টায় xp কিছু শিখেছি। ছেলেবেজ! হতে কোন শিক্ষকের 
কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কাঁলেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর 
কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম ন!। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত 
mig অসহ৷ বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ 
খাঁকতেন বিদেশে, মা নেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষণ 
কিছু হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।__বস্ধিম-প্রসঙ্গ। পৃ, ১৯৪। 


১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখের লেপ্টেনান্ট গবর্নরের অর্ডারে 


যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে তাহার নিয়োগ 
বিজ্ঞাপিত হয়। cB আগষ্ট হইতে তাহার চাকুরীর দিন গণনা করা 


৮৮ ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ আগষ্ট প্রথম কাঁধ্যে যোগদান করেন। 
যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়।* এই 
পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। যশোহরে 
অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্ষিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ 
হয়। পূৰ্ণচন্দ্ৰ লিখিয়াছেন_ 
বন্ধিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটা আসিলেন?, সুহাদ্প্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে 
লইয়। স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়! বেড়াইতে লাগিলেন se | 

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তিনি যশোহর হইতে মেদিনীপুরের 
নেগুয়ণ মহকুমায় বদলি হইলেন; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়া পৌছিয়। তিনি 
৯ই তারিখে সেখানকার কাধ্যভার গ্রহণ করেন। এ বৎসর জুন মাসে 
হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত 
বঙ্গিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া পত্বীকে বন্ধিমচন্দ্র কর্মস্থানে 
লইয়া গেলেন। নেগুয়ীয় অবস্থানকালে সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা দেখিয়া! 
“কপালকুগুলা*র বীজ তাহার মনে উপ্ত হয়। 

১৮৬৪ AUAA নবেম্বর মাসে বন্ধিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং 
সেখানে ১৮৬২ খীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পথ্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে 
তিনি ‘এডুকেশন গেজেটে” কিছু কিছু লিখিতেন। তাহার ইংরেজী 
উপন্যাস Rajmohan's Wife এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ 
এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। ^ Rajmohan's Wife কিশোরীটাদ 


* "fecu কথায়_প্রভাকরে লিখিবার সময় "পত্রের pie etd বন্ধুত্ব 
জন্মিল eadi? উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর af 
খাকিত,_আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত ৷” 

+ dfar চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই। 
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মিব্র-সম্পাদিত ‘ইণ্ডিয়ান ফীন্ড’ (Indian Field) পত্রে ১৮৬ EDI 
ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 

শচীশবাবুপ্রোক্ত ( ‘বন্ধিম-জীবনী, পৃ. ১:৮) বন্ধিমচন্দ্রের 
Adventures of a Young Hindu নামক উপন্যাসের কথ| যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে তাহা এ কালেই রচিত হওয়া সম্ভব। 


বন্ধিমচন্দ্ের খুলনা-শীসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্ল্যাণ্ লিখিয়াছেন_ 


While in charge of the Khulna sub-division (now à district) 
he helped very largely in suppressing river dacoities and establish- 
ing peace and order in the eastern canale... 

While at Khulna Bankim Chandra began a serial story namod 
" Rojmohan's Wife" in the Indian Field newspaper, then edited 
by Kisori Ohand Mitra, This was his first public literary effort, 
— Bengal under the Lieutenani-Governors, ii. 1879. 


১৮৬৪ ina ৫ মার্চ তারিখে afena ২৪-পরগণার বারুইপুর 
মহকুমীয় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৯ খীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পৰ্য্যন্ত 
ছিলেন; মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য জায়মণ্ড হারবার (১৮৬৪, 
অক্টোবর ) ও আলিপুরে ( ১৮৬৭, আগষ্ট ) বদলি হন। 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বঞ্ছিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বংসর ; এই ASHTA 
চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের 03 eg হয়। amon উইল 
করিয়। কাটালপ।ড়ার ভদ্রামন মধ্যম পুত্র atasa ও কনিষ্ট পূর্ণচন্দ্রকে 
ভাগ করিয়া দেন। শ্ামাচরণ ও afaa গ্যাথা অংশ হইতে 
বঞ্চিত হন। এই বৎসরেই তাহার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'ছুর্গেশনন্দিনী? 
প্রকাশিত হয়। 

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্ছিমচন্্র “ছুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ 
লিখিয়া থাকিবেন। এই ACT কালীনাথ দত্ত মহাশর লিখিয়াছেন_- 
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এই সময়ের পূর্ব হইতেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় 
তাহাকে নর্ববদ| muere দেখা বাইত! এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে 
লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমন! হইয়া! পড়িতেন 
এবং হঠাৎ এজলান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাহার study room-4 ARA 
করিতেন. প্রদীপ, ১৩০৬, পৃ. ২১৯ । 

‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ও এই সময়ে রচিত হয়। ‘কপালকুণ্ডলা’ 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ ্ীষ্টাব্দের শেষের দিকে । “মুণালিনী”র প্রকাশকাল 
১৮৬৪ গ্রীষ্টাৰের নবেম্বর মাস। 

১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে 
বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন I 

মৃণালিনী’ প্রকাশিত হইবার পূর্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী 
ভ্রমণ করিয়া আসিম়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মামে বস্কিমচন্দ্র 
বহরমপুরে বদলি হন। এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩র! মে পর্যন্ত 
অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজনাহী 
কমিশনারের পার্সন্তাল আ্যাসিস্টান্টের কাজ করেন ( ১৮৭১, এপ্রিল ), 
এবং শেষের তিন মাস অস্থস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
শেষের দিকে তাঁহার মীতৃবিয়োগ হয়। 

১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৭৯) বন্দিমচন্দ্র-সম্পাদিত 
"aita! কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 

বহরমণুরে অবস্থানকালে বন্ধিমচন্দ্র কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া 
প্রকাশ করেন। "On the Origin of Hindu Festivals" 
« "A Popular Literature for Bengal" নামক প্রবন্ধ 
দুইটি তিনি বেঙ্গল দোশ্তাল ut আাসোসিয়েশনে পাঠ করেন__ 
প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটি 
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উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ৪ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। “দি ক্যালকাটা রিভিউ’ ত্রৈমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ 
(ইং ১৮৭১) সংখ্যায় যথাক্রমে তাহার “Bengali Literature" ও 
“Buddhism and the Sankhya Philosophy" বেনামে প্রকাশিত 
হয়। এই সময়ে “মুখাজিস ম্যাগাজিনে'র MgA সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত পত্রে 
তাহার "The Confessions of % Young Bengal" e “The 
Study of Hindu Philosophy"éew প্রকাশিত হয়। শঙ্ুচন্জ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র ‘বেঙ্গল পাস TS 
প্রেনেন্টে” বাহির Raal এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বন্িমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে CH 
ভর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাকেই যে কেন 
সমর্থন করিয়া ছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তখনকার 
অমৃত বাজার পত্রিকার মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল 
According to his [Bunkim Ohunder Ohatterjee the Dy. 
Collector ot Berhampoor] opinion, “much of the general feeling 
of distrust towards the Government whioh has often been the 
comment, is due to the action of thenative press.” ...We are takon 
by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim 
Babu, who holds no inconsiderable positton in our 8001067, 
Certainly in a free country Buch remarks from a person of 
Punkim Babu's position would have brought down upon bim 
universal condemnation, but under the pressure of & foreign 
government even the truest patriot turns 9 traitor to his country, 
—16 Octr, 1873. 


..This mischievous remark of the Babu, as may be easily 
supposed, has met with the approval of his Honor... What Bunkim 
Babu said was simply silly in the extreme. He might have 08 
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well said that the native press geeks the interests of the people... 
1t Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that 
the native press sows sedition, we can only say that there is a 
vague and indefinite law on the subject, whioh might be easily 
enforced if necessary. 


..Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per 
mensem and alrealy his zeal has met with the approbation of his 
Honor. and it is to be expected that a promotion would inorease 
his zeal tenfold...Before concluding this we would make the 
remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made 
of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. “I hope my learned 
colleague will meet his reward im after life as surely as ho is to 
reoeive tho reward here.”— 28 0০ 1973 


বঙ্গদর্শনে’ পর-পর “ব্ষিবৃক্ষ” ইন্দিরা BAIA,’ খুগলাদ্গুরীয়’ এবং 


ধলোকরহস্য» “বিজ্ঞানরহস্ত» “কমলাকান্তের দপ্তর, “সাম্য? খণ্ডশঃ বাহির 
হইতে থাকে-বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে তিনি 
লিখিয়| প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাক! কালেই ‘বিষবৃক্ষ' ও ইন্দিরা” 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 


ক্যান্টন্মেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই 


সময়ে বস্চিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জানুয়ারি 
ও ১৫ জানুয়ারি (১৮৭৪) তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা" এই 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল — 


We are grieved to learn from the Moorshidabad Patrika that 
Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while return- 
ing home from offioc on the 15th Dac. last, was assaulted by one 
Lt, Colonel Dufün of the Berhampore Cantonment, and received 
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several violent pushes at his hands. It appears that the Babu 
was passing in a palkee across à crioket ground where Mr. Dufüin 
and some Europeans were playing. This was deemed a great 
beadubes on the part of the Babu and Mr, Duffin felt himself fully 
justifüled in chastising him with blows. The Patrica says that 
the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it 
has caused as it ought great sensation in Berhampore.... 
— 8 Jany. 1874. 

It appears that the Colonel and the Babu were: perfeot 
strangers to each other, and he did not know who he was when he 
affronted him. On being informed afterwards of the position of 
the Babu, Col, Duffin expressed deep contrition and a desire to 
apologise. The apology was made in due form in open 0০9৮ 
where about a thousand gpeotators, native and European, were 
assembled, —1öth Jany. 1874. 

১৮৭৩ খ্রীষ্টান্ের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাটালপাড়ায় 


বঙ্গদর্শন ছাপাখানা! প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন 
কাৰ্য্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে সগ্ীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 
‘ভ্রমর’ নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাটীলপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে 
প্রকাশিত হয়। qawa ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তত্বাবধান 
«faces | 

১৮৭৪ খীষ্টাব্দের ৪ মে বন্ধিমচন্দ্র ২৪-পরগণা faata বারাসত 
মহকুমায় বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাম থাকিতে না থাকিতেই 
অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। "DU 
হওয়াতে ১৮৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্ৰায় ৯ মাস) 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে খুগলান্ধুরীয়' ( ১৮৭৪ ), “লোকরহন্ত' (১৮৭৪), 
এবিজ্ঞানরহস্ত” ( ১৮৭৫ ), চন্দ্রশেখর’ ( ১৮৭৫ ), 'রাধারাণী? ( ১৮৭৫ ) ও 
“কমলাকান্তের দপ্তর’ ( ১৮৭৫ ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। eren 
“রজনী” আরম্ভ হয় । 
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নয় মাস ছুটি Z4] কাটালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 
কিষ্ণকান্তের উইল’ রচনা করেন। সেই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা 
আমিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ‘এমারেন্ড 
বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বন্ধিমচন্দ্রের 
সহিত চন্দ্রনাথ qu ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে | 
১৮৭৬ İRA ২০ মার্চ তারিখে AFIR হুগলীতে বদলী হন এবং 
সেখানে ১৮৮১ QRA ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ 
Braa নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দমান ডিবিসনে 
কমিশনারের পাঁসন্ঠাল আযাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন । 
বঙ্ধিমচন্দ্র কাটালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন; qr- 
দর্শন’ ইহার পূর্ব "pw পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্বাবধানে, সপ্জীবচন্দ্ের 
পরিদর্শনে ও বঞ্ষিমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। 'রজনী’ ও 
‘রাধারাণী' শেষ হইয়| peeraa উইল’ ধারাবাহিকভাবে চলিতে 
চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ 
Aerma মার্চের শেষ নাগাদ বন্ধিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ করিয়া দেন। 
'বঙ্গদশনে’র গ্রাহক-সংখ্যা তখন খুব বেশী । ঠিক এই সময়ে বন্ধিমচন্দ্রের 
ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাহার 
উইলে বদ্ধিমকে কাটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই ; ভাতাদের 
মধ্যেও সন্তাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্ত এগুলি ঠিক ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ 
করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কীটালপাড়ায় আরামে 
কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্কালে ‘বঙ্গদর্শন’ বন্ধ হইয়াছিল; 
চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত কয়েকটি 
১ সমালোচনা “বিবিধ সমালোচন’ নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি 


(A 
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The Bane of Life নাম দিয়া FATA অনুবাদ ww FAA | 
সম্ভবতঃ পরবন্তী কালে লাট-পত্রী লেডী এলিয়ট্‌কে এই অনুবাদই উপহার, 
দেওয়া হইয়াছিল | 

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঞ্ধিমচন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। “বঙ্গদর্শন” পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। FA 
‘বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সপ্জীবচন্্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন। 
(১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩ )। 

ধূমায়িত বহ্নি তখন জলিয়াছে, ভরাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। 
১৮৭৭ Marra গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ার বাস উঠাইয়া 
চুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন। 

১৮৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কীটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দের 
সম্পাদনায় উহা পুনঃগপ্রকাশিত হইল; অসমাপ্চ 'কষ্ণকান্তের উইল" 
সমাপ্ত হইল | 

বন্ধিমচন্দ্রের “ক্ষণভিন্নন্থহৃং” দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল 7. 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্কিম-লিখিত জীবনী-সম্বলিত হইয়| দীনবন্ধু মিত্রের 
gar A প্রকাশিত হইল | 

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্ধিমচন্দ্রের aS পুস্তকগুলি প্রকাশিত 
হয়__'রজনী” (১৮৭৭ ), উপকথা” ( ইন্দিরা, যুগলান্ধুরীয় ও রাধারাণী 
একত্রে, ১৮৭৭ ), 'কবিতাপুস্তক” (১৮৭৮), FETITE উইল” (১৮৭৮), 
পপ্রবন্ধ-পুস্তক” (১৮৭৯ ), ‘সাম্য’ (১৮৭৯ ) I 

gpem বদ্ধিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে 
হেমবাবু; যোগেন্্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন; ভূদেববাবুর 
সহিত এই সময়ে তাহার খুবই দেখা-শোনা হইত । অধ্যাপক গোপালচন্্র 
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গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ataa ও বস্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত 
হইয়া সাহিত্যা-চচ্চা করিতেন। 

১৮৮* Aima ১৫ জুলাই তারিখে টুচুড়া হইতে বন্ধিমচন্্র 
-নবীনচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি 
তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস* ও ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস রচনা 
করিতেছিলেন। 

ডিবিসনাল কমিশনারের পার্সন্যাল আযাসিন্টাণ্টরূপেই বন্ধিমচন্দ 
--১৮৮১ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই 
সময়ে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ায় আসিয়াই বিচারের বায় 
লইয়| ম্যাজিষ্টেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাহার বিবাদ বাধে। 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বস্ষিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের 
অস্থায়ী আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। 
১৮৮২ শ্ীষ্টান্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি 
কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে 
মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই 
আগষ্ট পর্যন্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি 
জাজপুরে ( কটক ) বদলি হন | 

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২) পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত zx 1 


* বন্ধিমচন্দ্র একটি খসড়া-খাতীয় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন? 
দেই খাতায় নিম্নলিখিত ভাবে বিধয়-বিভাগ করা হইয়াছে_Character of the 
Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, 
Manners and customs (women and widow marriage), Dates of 
authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab 
expeditions, Arab Geographers, Historicai aad Miscellaneous, 
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হাবড়। হইতে কলিকাতায় ব্দলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্য্যন্ত 
বন্কিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার ্বাটে ছিল; গেখানে প্রায় প্রত্যহই 
সাহিত্যিক বৈঠক বসিত ; ‘আনন্দমঠে'র পাখুলিপি পড়া হইত । চন্দ্রনাথ 
বনু, হেমচন্দ্র, IFE মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমীর 
কবিরত্ব, বলাইটাদ দত্ত, যোগেন্্রচ্্র ঘোষ ও সন্তীবচন্ত্র নিয়মিত সেই 
আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্ষেন্টের ্যাপিস্টান্ট সেক্রেটরীর পদটি 
হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বদ্ধিমচন্্রকে লইয়া “বেঙ্বলী» ‘স্টেট্‌ম্‌ম্যান’ 
প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়। ৃ 

“বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্ধিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। 
afaa «freq এবং fascia বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন-_পঞ্জিটিভিজ A স্বন্ধে ariaa ঘোষের সহিত 
তাহার আলোচনা হইত । পিতার বাৎ্মরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে 
বন্ধিমের সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ হয়। সপ্ীবের সম্পাদনায় 
‘বন্ধদর্শন’ তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 

১৮৮২ খীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বন্ধিমচন্দ মিঃ ৰাইদকে 
আ্যাসিট্টযা্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ 
ata তাহাদের জোড়াসাকোর বাটীতে বক্ষিমকে লইয়া যান। নেই 
দিন ১১ই মাঘ ছিল । €ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ-রিইউনিয়নের 
সভায় যোগদান করেন। ৫ই TTA (১৬ ফেব্রুয়ারি) তারিখে 
কলিকাতায় সাংঘাতিক qual? হয়_সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে 
বক্ষিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানবন্দী” রচনা করেন। 

১৮৮২ গ্রীষ্টাব্ধের ৮ আগষ্ট হইতে ১৮৮৩ ga ১৩ ফেব্রুয়ারি 
পৰ্য্যন্ত. xfaxpm জীজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ গ্ৰীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 

৭ 


৯৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রেনারেল আ্যাসেম্ত্রি্ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেক্টির সহিত 
হিন্দুধৰ্শ্মের মূলতত লইয়া ‘স্টেট্‌স্ম্যান’ পত্রিকায় তাহার বাদান্বাদ হয়। 

১৮৮২ খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘আনন্দমঠ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। 

১৮৮৩ Zira ১৪ ফেব্রুয়ারি afsta হাবড়ায় বদলি হন। 
সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েন্টমেকট্‌ সাহেবের সহিত তাহার 
খিটিমিটি বাধে। এই বিবাদের ফলে afans হয় ত চাকুরী ত্যাগ 
করিতে হইত, কিন্তু ওয়েন্টমেকট্‌ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় 
নাই। বন্ধিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান 
হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হই! হাবড়ায় বাড়ী 
ভাড়া করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিম হাবড়ায় 
ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত” ও 
“দেবী চৌধুরাণী’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। “দেবী চৌধুরাণী’ 
‘বঙ্দদশনে’ সমাপ্ত না হইতেই ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ বন্ধ হয়_সঞ্রীবচন্দ্রের 
শন্পাদনায় তাহ! আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল ন|। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের 
মাচ পর্য্যন্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্রকারে 
বাহির হইয়া 'বঙদর্শন” বন্ধ a যায়। তখন চন্দ্রনাথ বস্তুর 
উৎসাহে Aasa মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; বউবাজীর 
স্বীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। ১২৯০ 
বঙ্গাব্দের Fis হইতে ( ১৮৮৩ অক্টোবর ) বঙ্গদর্শন’ পুনঃগ্রকাশিত 
হইরা মাঘ মাসে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্চিমচন্দ্র তখনও 
“ব্দশনে'র উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং ভাহারই আদেশে 
"eret? বন্ধ হয়। 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 


| 
| 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপপ্রী ৪৯ 


পুরোভাগে রাখিয়! বন্ধিমচন্দ্র “প্রচার নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন । ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ‘প্রচার’ 
প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্বের TEIE সরকারের 
সম্পাদনায় ‘নবজীবন’ পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয়।* 

‘প্রচারে’ বন্ধিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'শীতারাম' প্রকাশিত হইতে 
থাকে; ধন্মতত্ব__অন্ুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই 
দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্ছিমচন্দ্র ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার 
পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। প্রচার; ও 


^ 'নবজীবনের প্রথম বংসরেই বন্ধিমচন্দ্রের সহিত তত্ববৌধিনী সভার যে 


বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন 
হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া 
উঠে। তত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া! যাহার! বঙ্ধিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ qu, কৈলাসচন্দ 
সিংহ রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য । চন্দ্রনাথ Xu এই যুদ্ধে 
বন্ধিমের পক্ষে ছিলেন। 

১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ graa ১৬ এপ্রিল 
তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট হওয়া "ru তিন 
qum কাল বঙ্ষিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ ( যশোহর ), ভদ্রক ( কটক ), হাবড়া 
ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে । এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে 


১৩ মাস তিনি অনুস্থতাবখত; ছুটিতে কাটা ইয়াছেন। তিনি হাপানিতে 


x “নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, 
আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবলীবনে আমি হিন্দুধর্ম 
fex আমি গ্রহণ করি__তাহীর পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। 
প্রচারেও এ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।”-_বঙ্িমচন্্র। 


১০০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


এই কালে খুব ভূগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে afexpm কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে প্রচারে’ তাহার 'কুষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির 
হইয়া ১৮৮৬ থ্ীষ্টাব্ের ১২ আগষ্ট তারিখে পুস্তকীকারে প্রকাশিত হয় 
এবং ‘ইন্দিরা,’ “যুগলাঙ্গুরীয়,' “রাধারাণী” ও ‘রাজসিংহ’ একত্র p ক্ষুদ্র 
উপন্যাস” নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “কবিতা সংগ্রহ, ১ম 
ভাগ’ তাহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ শ্রীষ্টাকের শেষের দিকে, তল্লিখিত 
“জীবনচরিত ও. কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ”-সম্থলিত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 


১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ‘কমলাকান্তের দগ্তরে*র দ্বিতীয় 
পরিবন্তিত সংস্করণ ‘কমলাকান্ত’ নামে প্রকাশিত Gp) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 
‘সীতারাম’ ও “বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ’ পুস্তকাকারে বাহির হয়। 

১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙঞ্ধিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের সন্মুখস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া 
সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; 
১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্বর ৬ মাসের 
ছুটি লইয়া! তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে তিনি জোষ্ঠ শ্যামাচরণ ও  সঞ্জীবচন্দ্রের 
সঙ্গে উত্তর-ভারত পবিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্জাপুর, বিদ্ধ্যাচল, কাশী, 
আগ্রা হইয়া তাহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জোষ্ঠের 
সহিত সঞ্জীব ও বন্ধিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি একা জয়পুর চলিয়া 
যান) বন্ধিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 
২৭ মার্চ তারিখের সন্ধ্যায় এলাহাবাদে খসরুবাগে তাহাকে লইয়া 
একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী ১০১ 


ছিলেন। ২র। এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন: করেন। প্রচার” 
পত্রিকায় এই সময় তাহার শ্রীমদ্ভগবদগীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে 1 ইহা 
xp হয় নাই; কারণ, ১৮৮৯ খ্রী্টাবের মার্চ মাসে ‘প্রচার’ বন্ধ হয়। 
১৮৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম 
aitaa বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর 
যাতায়াত করিতেন। 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার “ধর্শ্মতত্ব। প্রথম ভাগ । অন্থশীলন’ প্রকাশিত 
EN 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া বন্ধিমচন্দ্র * 
অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান FAA I 
এই সময়ের মধ্যে তাহার নিম্নলিখিত নৃতন অথবা পরিবদ্ধিত পুস্তকগুলি 
প্রকাশিত হইয়াছিল।__ 
গন্য পদ্য বা কৰিতাপুস্তক'. _-১৮৯১ 
“বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ--১৮৯২ 
কিষচরিত্র/ ২য় সংস্করণ-_১৮৪২ 
‘ইন্দিরা,’ ৫ম সংস্করণ__-১৮৯৩ 
‘রাধারাণী,  ৪র্থ সংস্করণ ১৮৪৩ 
'াজসিংহ, SÉ সংস্করণ ১৮৪৬৩ 
তাহার ‘সহজ রচনা শিক্ষা ও ‘সহজ ইংরেজী শিক্ষা এই কালেই 
প্রকাশিত gal থাকিবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হুইয় তিনি 
এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ‘Bengali Selections’ 
প্রকাশ করেন। টেকচাদ ঠাকুরের যে sped] ১৮৯২ গরষ্টাব্দে 'লুপ্ত- 
রত্বোদ্ধার” নামে প্রকাশিত হয়, বন্ধিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন, 


১০২ বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ধীবনী-স্থধা” নাম fix] সগ্ীবচন্দ্রের রূচনা-সন্কলন 
সপ্ধীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন । 
১৮৯২ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাসে বঙ্ষিমচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৮৯৪ 
Airaa জানুয়ারিতে সি. আই. ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। 
এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় 
বিষয়ের অন্ততৃক্তি করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা, করিয়াছিলেন । 
এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী 
আযাসোসিয়েশনে “শিক্ষার হের-ফের” শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। 
উহা ১২৯৯ সালের পৌষ-সংখ্য! 'সাধনা*র বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া 
ARIDE রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন pO পত্রখানি অংশতঃ ওঁ বৎসরের 
চৈত্র-সংখ্যা ‘সাধনা’য় রবীন্দ্রনাথের টিপ্রনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই 
ংশ এই 
বন্চিমবাবু লিখিয়াছেন, “পৌষ মানের মাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধটি আমি দুই বার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার 
মতের একা আছে। এ বিষয় আমি অনেক বার অনেক সঙ্তরান্ত ব্যক্তির নিকট 
উত্থাপিত করিয়া ছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দীড়াইয়! কিছু বলিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম।"_কিন্তু কেন যে তাহার “ক্ষীণস্বর” কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই 
এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অনংখ্যবালকস্বলিদানরূপ মহাপুণাবলে” কিরূপ 
চরম সদগতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমর! অপ্রকাশ 
রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বন্ধিমবাবুর ক্ষীণ "a 
যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে ন! পারে, তাহার তীক্ষ বাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ 
সক্ষম 1—7. ৪৪*-৪১। 
সেন্ট্রাল Coq বুক কমিটির ইংরেজী ভাবা ও সাহিত্য এবং বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঞ্ষিমচন্দ্রের নাম 
পাওয়া যায়। 


l 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপন্ী ১০৩ 


১৮৯১ raa ১৩ আগষ্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 
“সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন’ নামীয় সভার প্রতিষ্ঠাদিবসে 
বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়! সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই 
সভার নাম পরে পরিবর্তিত হইয়া ইউনিভাপিটি ইন্সটিটিউট হায় 
বন্ধিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধৰ্ম্ম বিষয়ে 
বক্তৃতা করিতেন। তাহার জীবনের শেষ কীর্তি_-উক্ত সভার উদ্যোগে 
১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ততৎকর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক 
সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত “ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাঞজিনে'র এ" 
বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

১৮৯৪ খ্রাষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাহার "ex রোগ 
অসম্ভবনূপ বুদ্ধি পায়, তিনি শধ্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক 
xad] ভোগ করিয়া «2 এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্ত হইয়া! পড়েন। 
পরে জ্ঞান fe for পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল 
(২৬ চৈত্র ১৩০০ ) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার agaa (শ্ামাচরণের পুত্র) peda মুখাগি করেন। 
বদ্ধিমচন্ত্রের বিধব৷ WT রাদলক্্মী দেবী বন্ধিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল 
জীবিত ছিলেন। 

বঞ্ধিমের পুত্রসন্তান হয় নাই ; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল--খরংকুম।রী, 
নীলাদকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাহারা কেহই এখন বর্তমান নাই। 


নাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--২৩ 


মধুসুদন দত্ত 


১৮২৪--১৮৭৩ 


g দত 


বরজেন্্রমাথ বন্দ্যোগাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাত1-৬ 


প্রকাশক 
ভ্রীননৎকুমার গুপ্ত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ_ফান্তন ১৩০৯ 
দ্বিতীয় সংস্করণ-_শাবণ ১৩৫০ 
পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ-_মাষাঢ় ১৩৫২ 
ংশোধিত ও পরিবদ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ__মগ্রহীয়ণ ১৩৬২ 


মূল্য এক টাক! 


মুদ্রাকর--শীরঞ্রনকুমার দাস 
শনিরিঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বীন রোড, কলিকাতা-৩৭ 


১১-১৬, ১২. ১৯৫৫ 


জন্ম ও বংশ-পরিঢয় 


Cas নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপৌতার্ষ-তীববর্তাঁ 
সাগরদীাড়ী গ্রামে এক mtu পরিবারে মধুস্থদন দত্তের জন্ম হয়। 
প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে মধুন্দনের জন্ম-তারিখ-_-১২ মাঁঘ 
১২৩০, শনিবার ( ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ )1% 
_ সাগরদাড়ী গ্রাম মধুস্থদনের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ 
খুলনা জিলার অন্তর্গত তাল! গ্রামে বান করিতেন। তাহার পিতামহ 
EE AMARA IRL BE 

* মধুনুদনের এই জন্ম-তারিখ তাঁহার কোঠী হইতে পাওয়া কি না, চরিতকাঁরগণ 
উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শুধু সন নয়, মাসের দিন ও বার বিনা! প্রমাণে আসিতে 
পারে না, এই: কারণে তারিখ ঠিক বলিয়া মনে হয়। আমর! «uA বলিবার সময় 
সচরাচর চলিত বৎসর বলিয়| থাকি, কদাচিৎ afa as বর্ষ গত হইয়াছে। এইরপে 
বয়স-গ্রণনায় এক বৎসরের ভুল হইতে গারে। +৮৪৪ graa নবেম্বর মাসে বিশপন 
কলেজে প্রবেশকালে করির বয়স "২১” বংসর ছিল afan উল্লিখিত আছে। ইহার অর্থ 
ze গত, “২১” চলিতেছিল | ১৮৪২ খ্ীষ্টাব্দের অক্টোবর মালে লিখিত কবির একথানি 
পত্রে আছে £_"]...study English at the Hindoo College in Calcutta 
I am now in my eighteenth year... (যোগীন্মনাথ qu: ‘জীবন-চরিত,' 
ad সং, পৃ. ১১৪) । এখানেও ১৭ গত, "2৮ চলিতেছিল ধরিতে হইবে । কবির, 
eq বন্ধু ও ভক্তগণ over Super vel ডিনেন্বর ভাহার যে সমাধি-স্তপ্ত স্থাপন 
করেন, তাহাতে তাহার AA-AAA “১৮২৩” Sp উৎকীর্ণ আছে (WIAA মোমের 
'মধুস্থতি' পুন্তকে নটি ত্রমক্রমে “১৮২৪৭ মুদ্রিত হইয়াছে)। এখানে সন ১২৩ 
সালট «ai হইয়াছে, কিন্ত ATMA ধৰা হয় নাই। পোধের মাঝামাঝি নূতন ate হয়। 


৬ মধুস্থদন দত্ত 


রামনিধি দত্ত। রামনিধি সাগরদাড়ীতে মাতামহের নিকট ta 
বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই বিদ্বান্‌, 
FA ও উপার্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্থদনের 
পিতা। c 
পারস্ত ভাষায় রাঁজনারায়ণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; লোকে 
তাহাকে A রাজনারায়ণ, বলিত। মধুস্থদনের বয়স যখন ৭ বদর, 
তখন রাজনারায়ণ ওকালতী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আগমন করেন এবং 
অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন 
খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার 
অন্তর্গত থিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটা ক্রয় করিয়া 
তথাকার এক জন mmu অধিবাপিরূপে গণ্য হন। তাহার চারি বিবাহ ; 
মধুস্থদনের জননী জাহ্নবী তাহার প্রথমা পত্রী । মধুস্থদন পিতার একমাত্র 
জীবিত সন্তান ছিলেন। 
মধুস্ছদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, “তিনি [ রাজনারায়ণ ] 
ব্যবহার-শাস্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকে সরকারী 
উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়- 
xs করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন” (“মধু-স্বতি, পৃ. ৩)। এই উক্তি 
ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫ ) তারিখের ‘সংবাদ 
প্রভাকরে’ প্রকাশিত “সন ১২৫৪:সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ” মধ্যে 
দেখিতে পাই :— j 

; পৌষ [১২৫৪] ara আদালতের জজের! খাস আপীল ঘটিত 
মোকদমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম 
সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্টরূপে গণ্য করিয়াছেন। "HS 
রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন। 


| 


ছাত্রজীবন ৭ 


রাজনারাযণ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে ক্রটি করেন নাই। মধুস্থদন 
প্রথমে সাগরদীড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। 
তৎকালে সম্বান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারশ্ত stal শিক্ষা করার চলন ছিল, 
qas শৈশবে ফার্সী শিবিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে 
খিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে wf 
করাইয়া দিলেন । 


ছাত্রজীবন 
হিন্দুকলেজ 
. মধুস্থদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর 
বয়সে ques হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন 
sque ইহার অনেক আগেই হিন্দুকলেজে যোগদান করিয়াছিলেন । 
সেকালের হিন্দুকলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল--জুনিয়র স্কুল ও 
সিনিয়র স্থল, এই দুই ভাগে সর্ববসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল jr জুনিয়র 
স্থলে ১৩শ হইতে vb পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) 


শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্যন্ত পীচটি শ্রেণী ছিল। 
6০414488449 i 


* “হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষ।।_-২৭ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার 
হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সান্বৎদরিক পরীক্ষা! হইয়াছিল**'। 

+3৩ হইতে ১ কেলান অর্থাৎ পংভিপর্যন্ ছাত্রেরা”+"॥ (“সমাচার দর্পণ, ৩ 
ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ )। “সংবাদপত্রে মেকালের কথা” ১ম খণ্ড (হয় নং ), পৃ, ৩২) 

১৮৩৭ Jaia জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্ট্রীকশনের রিপোর্টেও (পৃ. ৪) 
প্রকাশ, হিন্দুকলেজের কলেজশ্বিভাগে ১ম হইতে গম শ্রেণী, এবং লোয়ার স্কুলে ৯ম, খর ও 
ছয়টি fas শ্রেণী faa t 


৮ 34H দত্ত 


জুনিয়র, স্থুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রের! ইংরেজী ভায়া ও গণিতাদি 
রিয়রে.কিছু জ্ঞান. অর্জন, করিবার. পর. তবে এম. জুনিয়র ( অর্থাত 
১৪শ). শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। ৮. বৎসরের কম ও ১৯ 
বৎসরের: অধিকরযস্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার :. দেওয়া 
হইত না।* | 
মধুস্থদন কোন্‌ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্থলের TAE শ্রেণীতে 
অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র, at সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিয় দিকে গণনা 
করিয়। ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি যে 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র স্কুলে সর্ববনিয় শ্রেণী বা! ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, 
তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের্‌ 
ax শ্রেণীতে ( সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে fam দিকে গণন! করিয়া 
সপ্তম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীতে ) প্রবেশ করেন 


ও মধুস্থদনকে সাহাধ্যায়িরপে পান।” গৌরদান বপাকও লিখিয়াছেন 


* "The college is divided 100: junior and senior school, In the 
Óiormer, boys not less tan eight, and not more than twelve, are 
admitted. In the latter, none are admitted above twelve, unless quali- 
890. to enter one of the senior classes. The utmost limit ot admission 
is fourteen. The students begin in the junior school with the rudi- 
ments of English, and rise to the Tth class, by which time they have 
acquired a tolerable command of the English language, have mastered 
its grammar, have advanood in arithmetic to vulgar fractions, and have 
some acquaintance with the elemants of gaogtaphy...Calcutta Cour. 
May 16," —4siatio Journal, Nov. 1832, Asiatio Intelligence, p. 115. 


1 ভুদের ১৪. Aa ATA ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে, প্রবেশ করেন। তাহার 
এরখানি পত্রে প্রকাশ £--“মধুহুদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে । 
সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার গরে আমি যখন fü কলেজের সপ্তম শ্রেনীতে আলির ভর্তি 
হই, তখন মধুও ওঁ শ্রেণীতে পড়িত।”__ভুদেব-চরিত' :ম ভাগ, পৃ. ৪ৎ-৪৮। 


ছাত্রজীব্ন > 


af ১৮৪০ Mia হিন্দুকলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা জুনিয়র 
ভিপার্টমেন্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়িরূপে মধুন্দূনের সহিত পরিচিত 
হন e তাহা হইলে মধুস্থদন ১৮৩৩ রটে সর্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র 
শ্রেণীতে ( অৰ্থাৎ উপর হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ. শ্রেণীতে ) 
প্রবেশ করিয়াছিলেন 1. তিনি. যে জুনিয়র-ডিপার্টমেণ্টের সকল শ্রেণীতেই 
পাঠ লইয়াছিলেন। তাঁহীও নিশ্চিত; কারণ, আমরা তাহাকে ১৮৩৪ 
arces এই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় শেক্সগীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি 11... আমরা! পূর্বেই 
দেখিয়াছি, মধুস্থদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র. শ্রেণীতে 
পড়িতেছেন, স্থতরাং :১৮৩৪ gra তিনি ৭ম. জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র 
ছিলেন। স্কুল-কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে 
সচরাচর স্থপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্বাচিত করা হয়! এই 
কারণে TTA ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ববনিয় বাম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন__এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, গম 


Rl 


* "My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in 
the 6th Qlass* ("1st class, junior Department) of the old Hindu 
College. '—Reminiscences of Michael M. S, Datta. 


+ দলুরদ্কার বিতরণ iis শুক্রবার [^ মার্চ ১৮৩৪] টৌনহালে হিন্দুকালেজের 
ছাত্রেরদিগকে পুরদ্ধার বিতরণ করা! গেল Ln 


ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল ee / 
: xb হেনরি ও aa । 
ab হেনরি ৷ e ঈশ্বরচন্দ্র ঘৌষাল। 
MTI 5 মধুসুদন দত্ত ৷ 


_ সংবাদপত্রে দেকালের কথা হয় খণ্ড (২য় সং), o 


5. মধুস্থদন দত্ত 


জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্বের জুনিয়র স্থুলের ছাত্রদিগকে 
সর্ধনিয় শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত । 
মধুস্থদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্‌ বংসর কোন্‌ শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার স্থবিধার জন্য একটি হিসাব দিতেছি :!— 
সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ১ম নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর 
শ্রেণী হইতে নিয় দিকে দিকে গণনা করিয়া 
গণনা করিয়া জুনিয়র জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের 


শ্রেণীর সংখ্যা শ্রেণীর সংখ্যা 
ইৎ ১৮৩৩ ১৩শ সর্ধনিয় বা ৮ম 
১৮৩৪ ১২শ তম 
১৮৩৫ ১১শ vb 
১৮৩৬ ১ম ৫ম 
১৮৩৭ লম sd 
১৮৩৮ v3 og 
১৮৩৭৯ a3 ২য়**'ভূদেব সহাধ্যায়ী 
১৮৪০ wb ১ম*গৌরদাস সহাধ্যায়ী 


জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুস্থদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাবে হিন্দু- | 
কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই : 
বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবন্তিত হয়; সিনিয়র | 
ডিপার্টমেন্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং ওয়, ৪র্থ ও ! 
ex শ্রেণীর ছাত্রের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুস্থদন ১৮৪১ | 
Qia আগস্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ | 
করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জান্গুয়ারি ১৮৪২ তারিখের ইংলিশম্যান” 
পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :— 


ছাত্র-জীবন ১১ 


Hindoo College.— The annual distribution of scholarships and 
prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday 
at 10a m. at the Town Hall... 

Students who obtained junior Scholarships- 
Jugdishnath Roy „Junior Scholarship. 


Bhoodeb Mookerjee.... Do. 
Rejundernauth Mittre, Do. 
Obotarohunder Gangooly,--- Do 
Bonnomally Mittre,... Do. 
Muddoosoodun Dutt,... Do. 
Shamachurn Daw, Do. 


(Cited by the Friend of India do: Jn 18. 1842, p. 28). 
বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুস্থদন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। 
মধুন্থদন এবং তাহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্যামাচরণ বৃত্তি লাভ 
afa] ৫ম শ্রেণী হইতে পর-ব্মর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে 
উন্নীত হন; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ হন নাই, 
তাহার স্থলে ওয় শ্রেণী হইতে অভয়চরণ ag বৃত্তি ta দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে রাজনারায়ণ বন্থ মধুস্থদনের মহাধ্যায়ী ছিলেন t 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় 
রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-ছুই জন AAT 
বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণান্সারে তাহাদের 
দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুস্থদন এই প্রতিযোগিতা" 
পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং WU দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন 
_ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের MI 
দি. এইচ. ক্যামেরন) মধুস্থদনের এক জন চরিতকার লিখিয়াছেন, 


* General Report on Public Insíruction....for 1849-13, Appendix 0, 
p xvi. 
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“প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, 
তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন” (“মধু-স্থৃতি” পৃ. ১৩ ) প্রকৃতপক্ষে 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।* 
মধুস্থদন হিন্দুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে 
তাহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল.॥. ছাত্রজীরনে-__বিশেষতঃ 
সিনিয়র ডিপার্টমেন্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু tpe) ( ইংরেজী-বাংলা ), 
Literary Gazette, Literary Gleaner প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনেকগুলি তাহার জীবন-চরিতগুলিতে 
মুদ্রিত হুইয়াছে। মধুক্থদন বিলাতে Bentley’s Misscellany ও 
Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন | 
তিনি ইংরেজী কবিতা রচনায় ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট 
বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত 
যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই 
সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"Oh! how should 
- * "It ie right hore also to mention, that a Native Gentleman having 
offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best 
Essay on Native Female Education, considorod espeoin]ly with referenco 
to ite effect on children of the next generation. Mr, Camoron, the 
Examiner, awarded the prizes thus—tto 1st to Modooroodun Dutt, and 
No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of 610 94 class, The first class were 
unwilling to compete for these honors,—'"'Hindoo College Annual 


Report for 1849" dated "31st December, 1849." Ibid. App. K, 
p. Ixxiv. 


মধুহুদনের পুরষ্বারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাব্বিঃক রিপোর্টে (Appendix K, 
pp. xcv-xcvi) মুদ্রিত হইয়াছে। 
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I like to see you write my ‘Life’, if I happen to be a 
great poet, which I am almost sure I shall be, if I can 
go to England." 
sirata supra বাঙগালাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন 
নাই। বাঞ্গীলাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ধরের ভাষা এবং তাহ! বিশ্বত 
হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের নায় তাহার এই 
সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাহার FANN গৌরদাস বাবুর 
অনুরোধে বর্ধাখতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা 
করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটি 
সেই শ্রেণীর ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি 
একত্র করিলে “গউর দাস বসাক” এইরূপ RA 
ব্ধাকাল। * 
গভীর গঞ্জন সদা করে um, 
উথলিল নদনদী ধরণী উপর। 
রমণী রমণ লয়ে, স্থথে কেলি করে, 
দানবাদি দেব, ver স্থখিত অন্তরে I 
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব। 
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়, 
কলহ করয়ে কোন মতে MIU i 
‘মাইকেল সধুস্থদন দত্তের জীবন-চরিত। ৪র্ঘ সং, পৃ. onn 
agaga ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ 107 হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তৰ্ধান 
করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটে, তাহাতে মধুহ্থদনের হিন্দুকলেজে 
পড়িবার আর অধিকার রহিল না। in 
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Ará গ্রহণ 


মধুন্থদন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র 
(ইং ১৮৪২), সেই সময় তাহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা 
সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
বিবাহে মধুস্থদনের মত ছিল না। ২৭ নবেধর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত 
তাহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই :— 


You don't know tho weight ol my aflliotons I wish (oh } 
I really wish) that somebody would hang me! At the expiration 
of threo months from 00800 I sm to be married i— dreadful 
though! It hartows up my blood and makes my bair stand 
like quills on tho 15819) porcupine! My betrothed iè tho 
98988$৪৮ of a rich zemindar ;—poor gir! 1. Whata deal of. misery 
la in store fot her |n the ever Inexplorable womb of Futurity ! 
You know my dosiro tor leaving this country, ia too firmly rooted 
to be remove?, The «un may forget to rise, but 1 cannot tomove 
it irom my heart. Depend 09০ 1৮89 the ooürse of ^ year or two 
moro,—I must either be in E—4J or conte “to bo at all zone ef 
these muat bo don, | 


mica বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তিনি শেষে ধ্রীশ্ব-গ্রহণে rom হইলেন। dia 
হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনের ও 
স্থবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর 
গাতিনাশ হইত, কিন্ত Bta হইলে দমুস্থদনের মুখা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 
পাদরি কৃষ্মমোহনের লিখিত একখানি পত্রে আমর! দেখিতে পাই: 


1 Twas thon living in Cornwalila Square ae minister of Christ 
Ühgreb, Ho oslled ono day and inircdaced himself to mo a» s 
Telilous {vqulser almost persuaded to be a Christian, After two 
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or three Interviews and o great deal of conversation, ] was imprese- 
ed with tbe belief that his desire of becoming a Christian was 
scarcely greater than his desire of a voyage to England, Twas 
uuwilling to. mix up the two questions, and while I conversed 
with him on tbe fret, I candidly told bim that I could jend bim 
no help as regarded the second question. 118 seemed somawbut 
dhbeartened and came to moe lese (requectly alter thak... One 
day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in offe, 
tbe curious caso of a student of the Hindu Oollege wishing st the 
same time to be a Christian and to go to Bogland, My frieod felt 
very much interested fn tbe eure and expressed a desiro of seeing 
the enterprising youth, 1 mentioned the faot to Dutta, when 1 
saw him next and at bis own desite T gave bim a note of Introdue- 
tion to the gentleman T haye referred to, That gentleman 
received him vory cordially and gave him every enoogragement 
10 bis views, and even Introduced bim to Mr. Bird, then Deputy 
Governor of Bengal—K, La Haldar; "Michael Madbu Boden 
Dutt,"— National Magasine, Jany. 1892, p. 95. 


ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুসুদন নিরুদ্ধেশ হলেন, came 
ডাহাকে পাওয়া! গেল না। রব উঠিল, arra রান ছইতে গিয়াছেন। 
ক্রমে জান| গেল, পাছে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ ex, এই ভয়ে লাট- 
mefa সাহাঘে। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইযাছেন। Aè 
Abe দীক্ষিত হুইবেন। এই সংবাদ পাইয়| সহপাঠী গৌরধাস বসাক 
xoa মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিহষ gef ঠাছার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন, fes কিছুতেট rers xw হইতে fure 
করিতে পারেন att 1 

১৮৪৩ জীষটান্দের »ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত em 
মিশন চার্ট নামক ধণ্মন্দিবে আর্চডিকন cwm ^ ( Dealtry ) 
প্রাইকেল" নাম দিয়! ayara diet দীক্ষিত কছিলেন। muita 
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বাধাবিপত্তির আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 1 
পাদরি রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে “নির্বাচিত সাক্ষী” 
(“Chosen Witness”) ছিলেম। রাজনারায়ণ দত্ত একজন গণামান্য 

_ ব্যক্তি ; তাহার পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণে শহরময় ways পড়িয়া! গিয়াছিল। 
“বেঙ্গল হরকরা’ পত্রের wow বাহির হইল s— 


THE CONVRSION AND BAPTISM OF A HINDOO YOUTH. 


4 student of the Hindoo College, (2d class, senior department.) 
named Modoosoodun Dutt, had for some time past determined 
to rsnounce the religion of his fathers and to embrace Obristia- 
nity. Itis very singular, that before he had actually made up 
his mind to take this step, be bad received no clerical instruction 
whatever,—bhaving been in the habit of reading books and tracts 
by himself. A few weeks ngo, he presented himself before a 
clergyman, in Calcutta, as ^ eatechuman, and stated his willing- 
ness to embrace the religion which reasan, conscience, ezperiencc, 
„all conspired to tell him was the true one, He was shortly after 
introduced to the Arcbdencon, who was highly satisfied with the 
proofs be exhibited in bimself of a sound faith and n: well-grounded 
“conviction. Hie relations baying been men of wealth and 
respectability, he was subjected to a great deal of annoyance "iud 
trouble. He withstood their opposition with great firmness and 
continued unshaken in his determinations. A thousand rupees 
in Government security were sent to him, with a request, that he 
should immediately fake his passage to England avd get baptized 
there, —that no obloquy might be cast upon his family by his 
embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the 
gift upon such conditions, and was baptized in tbe Old Ohnrch 
last Thursday, by the Vernerable Archdeacon Dealtry, He had 
been accustomed to write pcetry in the Hindoo College, and 
several of his productions were printed in the Literarp Gasette 

-and other periodicals, He composed a hymn on the occasion of 
‘his baptiem, of which the following is a copy :— 
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HYMN-—BY M. 8. DUTT, 
[A Hindoo Youth.] 
I. 
Long sunk in Superstition's night, 
By Bin and Satan driven,— 
I saw not,—ocared not for the light, 
That leads the Blind to Heaven $ 
I. 


I sat in darkness,—Reason'g eye 
Was shut,—was closed in me ;— 
I hastened to Eternity 
O'er Error's dreadful Sea | 
III. 
But now, at length thy grace, O Lord ! 
Bids all around me shine : 
I drink thy sweet,—thy precious word,— 
I kneel before thy shrine ! 
IV. 
I've broke Affection's tenderest ties 
For my blest Baviour's sake ;— 
AII, all I Iove beneath the skies 
Lord! I for Thee forsake ! 


9th February, 1843. (Cited by the Friend of India for 16 Feby, 1849.) 


বিশপ্স কলেজ 


বট গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুক্থদনের বিলাত গমনের স্বব্ধা 
হইল না । তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন 1— 


‘I won'tgo to England till December next, Iam now 
about to come and live with or rather near to my father; Iam 
not going to England with Mr, Dealtry ; my father won't allow 
that... i 1 


২ 
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spes গ্রহণ করিলেও মধুস্থদন পিতা-মাতার CIX হইতে বঞ্চিত 
হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা, লাভ করেন, ইহাই তাহার পিতার একান্ত 
ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুন্থদন শিবপুরে বিশপ কলেজে প্রবিষ্ট 
হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ 
পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন | 

মধুক্থদনের চরিতকারেরা মধুক্থদনের বিশপজ কলেজে প্রবেশের 
সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। মধুস্থদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 
বিশপস কলেজে প্রবেশ করেন নাই,_করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাঝের 
নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাহার Hand-Book of Bengal 
Missions eto, (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়__খুব সম্ভব বিশপ স 
কলেজ রেজিস্টার হইতে নিয্নাংশ উদ্ধত করিয়াছেন :— 

List of the Students connected with Bishop's College in 1846. 


Name Date of Age On what 
Admission yrs. ms. Endowment. 
. . . H 
Mudhu Saden Novr. 21 Lay 
Dut 1844 Student, 


কিন্তু বেশী দিন মধুন্দনের AA কলেজে থাকিয়া পড়াশুনা করা 
সম্ভব হইল নাঁ। ১৮৪৭ শ্রষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ 
পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার অর্থসাহাধ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। 
বিশপজ কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেপিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন 
করিত। তাহাদের মুখে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য 
এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অকস্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী 
সহাধ্যায়ীর পহিত মধুস্থদন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। 

agaa তিন quera বিশপংজ কলেজে ছিলেন | এখানে তিনি গ্রীক, 
লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 


ছাত্র-জীবন ১৯ 


পাদরি কৃষ্ণমোহন_ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন । 
তিনি পরবর্তী কালে একখানি পত্রে বিশপ স কলেজে মধুস্থ্দনের ছাত্র- 
জীবন সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :-- 


I do not remember the exact date of his entry into Bishop's 
College. Ifancy it was in the course of the year 1848...He 
entered as a 'lay-student' and the college oharges were paid by 
his father, about Rs. 60/- per month. 

Bymptoms of Datta's poetiosl talent had appeared while he 
was a student of ths Hindoo College, He was fond of writing 
English verses and at his baptism was sung by the oongregation 
ta the music of the Ohuroh organ an English hymn composed 
by himself for the occasion. But he never wrote anything at 
that time in Bengali whioh ‘he affected to hold in utter 
contempt as % ‘patois’. He wasa person of great intellectual 
power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his 
opinions and sentiments, of an independent mind and very 
tenacious of personal rights, This brought him into & 
momentary collision with the authorities of Bishop's College 
about his 'dress'. 


Tho ecolesiastioal authorities had an idea at the time that 
natives of India should not be encouraged to imitate the English. 
dross—tho tail coat and the beaver hat, It would have beon 
infinitely better if they had not interfered with questions beyond 
their province—ífor it was this interference whioh goaded a 
fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The 
collegiate costume was a black cassock and band and the square 
cap. There was nothing in these things that was peculiarly 
English. The authorities wished him to put on a white oassook 
instead of black. Datta said ‘either the collegiate costume or 
his own national dress. The former not being allowed Datta 
appeared in the latter—which was a white silk kaba with a coloured 
turban like the pleader's headpiece and shawl roomal worked all 
over, This looked too much like a fanoy dress to be held as 
suitable fora student of Bishrp's College. I did not 'intervene" 


m মধুস্থদন দত্ত 


as you had heard I had no right todo so, but the senior Professor 
consulted me on the subject saying his dress had more colours 
than the rainbow, I cannot say that they were going to strike 
his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. 
The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the 
usual college costume which he adopted for use in college, and 
took to the English coat and beaver hat as his habit in society 
out of college. 

He left college, I believe, on his father discontinuing the 
-payment of callege charges. A great many students of Bishop's 
College. were of the Presidenoy of Madras, and having contracted 
cordial friendship with some. of them, Datta. was induced 
io go with them to Madras as an adyenturer.—K. L. Halder : 
“Michael Madhu Budan Dutt,” National Magazine, Jany, 1892, 
pp. 85-36. 


মাদ্রাজ-প্রবাস 

বিবাহ 

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুস্থদন মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত 
হুন। জীবিকা অঞ্জনের জন্য প্রথমে তীহাকে ব্ল্যাকটাউনে প্রতিষ্ঠিত 
qata মেল aqha আযানাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কাৰ্য্য গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল (ইং ১৮৪৮ )। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি বাঁলিকা- 
বিভাগও সংশ্লিষ্ট ছিল। বালিকা-বিভাগে রেবেকা ম্যাক্টীভিন নামে 
এক নীলকর-কন্যা! অধ্যয়ন করিতেন। মধুস্থদন এই কুমারীর রূপলাবণ্যে 
আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ও চাকুরীর কথা 
মধুসুদন গৌরদাসকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন 1— 


..When I left Calcutta, I was half mad with vexation and 
anxiety. Don’t for a moment think that you alone did not 
receive a valedictory visit from me, I never communicated 
my intentions to more that 2 or 8 persons, Since my arrival 


মান্রাজ-প্রবাদ EE 


here, I have had much to doin the way of procuring a standing 
place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for 
a friendless stranger. However, thank God, my triala are, in & 
certain measure, at an end, and I now begin to look about me 
very much like a commander of a barque, just having dropped 
his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale I 
— Here's a simile for you, my boy ! 

Your information with regard to my matrimonial doings 
is quite correct. Mrs, D. is of English parentage. Her father 
was an indigo-planter of this Presidenoy ; I had great trouble 
in getting her, Her friends, as you may imagine, were very 
much against the match. However, “all is well, that ends. 
well !"—Madras Male Orphan Asylum. Black Town, 14ih. 
February, 1849. 

«As for me, l am a poor ‘usher’ in a poor sohool—viz, 
"the Madras Male Asylum for the children of Europeans and 

| their descendants" |—all my pupils are Europeans and East 
Indians, ldress like them, both on account of my good Jady, 
and the situation I hold, Did you ever see me in my 
European clothes? I make “a ‘passable “Tash Feringee,"— 
Madras, 19th March 1849. 


ংবাদপত্র-পরিচীলন 


মা্রীজ-গ্রবাসের 'অবিকাংশ কাল 'মধুস্থদন তিনখানি স্থানীয় 
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই তিনখানি 
ংবাদপত্ৰMadras Circulator and General Chronicle, 
Athenaeum, © Spectator» তিনি প্রধান সম্পাঁদক-বূপে 
Athenaeum পত্র কিছু দিন fecus সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। 


মি 


axe femp ১৮৫৫ তারিখে মধুহদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ 


এইরূপ £ : ; 
"p,g, I am at present Sub-editor of the ‘Bpectator’, the: 
+ only daily in this town." : 4১1 


aa মধুস্থদন দত্ত 


এই সংবাদপত্ৰগুলি ছাড়া মধুস্থদন মান্রাজে Hindu Chronicle 
নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Hindu Chronicle প্রথম প্রকাশিত হয়। xu 
লিখিত বন্ধু গৌরদাস বলাকের দুইখানি পত্রে প্রকাশ :— 

My attention was drawn by the ‘Hurkaru’ to an extract 
made from a paper named ‘Hindu Chronicle’ whioh, it was 
said, is edited by you. I was delighted to see that you have 
betaken yourself to the resources of "the Fourth Estate" by 
»& very fair way to make yourself rich and reputed.—99 July 
1851. 

..It& is with great sorrow I learnt from a newspaper that 
you have retired from the Editor's chair...20 April 1852 


মধুক্দনের অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা এই সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়; এগুলির কোন কোনটি কলিকীতার “হরকবা” ও ‘ইংলিশম্যান’ পত্রে 
উদ্ধৃত হুইয়াছিল। 

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Madras Circulator পত্রে মধুক্থ্দনের ‘A 
Vision’ ও ইহার অব্যবহিত পরেই ‘Captive Ladie' কাব্য এবং 
অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় তাহার নিজ নাম থাকিত না, 
Timothy Penpoem, Esq. এই ছন্সনাম ব্যবহৃত হইত | এই সকল 
কাব্য ও খণ্ডকাব্যের কিছু কিছু “মধু-স্বৃতি পুস্তকে পুনমুর্ব্রিত হইয়াছে। 


মাদ্রাজ ইউনিভাপিটি'র হাই-স্কুল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক 


মাদ্রাজে মধুস্থদন আযাডভোকেট-জেনারেল জঙ্জ নর্টনকে পৃষ্ঠপোষক- 
রূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন। 
৬ জুলাই ১৮৪৯ তারিখে গৌরদীসকে লিখিত মধুক্দনের একখানি পত্র 
হইতে ইহা আমরা জানিতে পাঁরি। মধুন্থদন লিখিয়াছিজেন :—. 


মাত্রাজ-প্রবাঁস ২৩ 


..You will, I am sure. be surprised—agreeably surprised to 
hear that, a short time ago, I was sent forby the Advocate 
General, Mr. Norton. The old man reosived me as kindly 88 Hi 
could expect, and after making enquiries about my prospecte and 
৪০ forth, told me that he was going to procure tor me Government 
employ of an infinitely more respectable snd lucrative kind than 
my present place. It seems, they are going to establish Provinoial 
College, like our Daooa, Benates, Hooghiy affairs eto. I have the 
promise of a 'Head-mastership or an Inspeotorship. Mr. Norton 
said that he was happy to see me in Madras, because (I give you 
his own words) had I been in Calcutta, the mauy accomplished 
individuals who are to be found there, would bave kept me at 
bay—it not altogether,—at least for some time, whereas there is 
not the least fear of that here. We correspond like friends, and 
he has given me & most valuable number of classical works, 88 & 
“tokon of his regard." He has moreover, introduced me to E. B. 
Powell, Esqr,—the hend-master of the University here. 


জঙ্জ নর্টন ও পাওয়েলের সুপারিশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদন “মাদ্রাজ 
ইউনিভার্সিটির হাই-স্কুন ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ 
করেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার পূর্ব পৰ্য্যন্ত ( জান্গয়ারি ১৮৫৬ ) তিনি 
এই সরকারী ud] নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে “মাদ্রাজ 
ইউনিভার্সিটি” নাম পরিবপ্তিত হইয়া মাত্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়। 


প্রথম পুস্তক প্রকাশ 

সংবাদপত্রে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করিয়া মান্রাজে TT কৰি 
হিসাবে যশোলাভ করিয়াছিলেন । মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা! Captive Ladie ; ইহার সহিত 
"Visions of the Past সংযুক্ত হুইয়াছিল। ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৯ 
gra এপ্রিল মাস। জঙ্জ নর্টন তৎকালে atata আযাঙভৌকেট- 
জেনারেল, “মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র সভাপতি ও সাহিত্যের উৎমাহদাতা 


২৪ মধুসুদন দত্ত 


ছিলেন। মধুসুদন পুস্তকের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় স্বর্গের কিয়দংশ তাহার 
নিকট পাঠাইয়া পুস্তকখানি তাহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা 
করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯ মার্চ ১৮৪৯ তারিখে মধুস্থদন গৌরদীনকে 
লিখিতেছেন :— 


».Youhaveno idea what a kind and flatteringreply I got 
from him, He says he will consider it an honour to have a 
work "exhibiting such great powers and promise'' dedicated 
to him, I have great hopes from his patronage. 


'ক্যাপটিভ লেডী’ মধুস্থদনকে মাপ্রাজের কৃতবিগ্ঞ-সমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন 


আদৃত হয় নাই। 

গৌরদাসের arcc এবং তাহারই সাহায্যে মধুস্দন এক খণ্ড 
ক্যাপটিভ লেডী’ কাউন্সিল অব এডুকেখনের সভাপতি, স্বনামধন্ত 
ডিঙ্কওয়াটার : বীটনকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি 
পাইয়। বীটন উত্তরে গৌরদাঁসকে যাহা লেখেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল I 


I beg that you will convey my thanks to your friends for 
the gift of his poem, It seems àn ungracious return for his 
offering that I shonld take this opportunity through you, of 
endeavouring to impress on him the same advice which I 
have already given to several of his countrymen, which is, 
that he might employ his time to better advantage than in 
writing English poetry. As an occasional exercise and proof 
of his proficiency in the language, such specimens may be 
allowed. But he could render far greater service to his 

' country and have a better chance of achieving a lasting repu- 
tation for himself, if he will employ the taste and talents, 
which he has cultivated by the study of English, in improv- 
ing the standard and adding to the stock of the poems of his 
own language, if poetry at all events he must write. 


মাদ্রাজ-প্রবাস ২৫ 


By all that I can learn of your vernacular literature, its 
best specimens are defiled by grossness and indecency. An 
ambitions young poet could not desire a finer field for exer- 
tion than in taking the lead in giving his countrymen in 
their own language a taste for something higher and better. 
He might even do good service by translation. This is the 
way by which the literature of most European nations has 
been formed. (20 July 1849.)—যোগন্ৰনাথ বন £ 'জীবন-চরিত) ৪র্থ সং 
পৃ. ১৫৯-৬০। 


ইতিপূর্বে গৌরদাস মাতৃভাষা চচ্চা করিবার জন্য মধুক্থদনকে 

২. একাধিক বার পত্রে অন্থরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্থদন দে 
অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই । এক্ষণে বীটনকে অনুরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিতে দেখিয়া উল্লসিতমনে গৌরদাস মধুহ্দনকে লিখিলেন £_ 


His advice is the best you can adopt. Itisam advice that 
I have always given you and willdin into your ears al my 
life. The taste and talents you have cultivated wonld rebound 
muoh to the honor and advantage of your country,if you will 
employ them in improving the standard and adding to the 
stock of your own language, if poetry at all events you must 
write, We do not want another Byron or another Shelley in 
English ; what we lack isa Byron or 8 Bhelley in Bengali 
literature. 


বীটনের পত্রে মধুস্থদনের মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর 
; মাতৃভাষার উন্নতিকল্ে Fora হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী 

হুইলেন। গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার ১৮ আগন্ট ১৮৪৯ তারিখের 
একখানি পত্রে প্রকাশ £ 


..Perhaps you do not know that I devote several hours 
daily to Tamil, My life is more busy than that of a school 
boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 
Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Letin, 7-10 English. Am 
I not preparing for the great object of embellishing the 
" tongue of my fathers ? 


— 


ae মধুন্্দন দত্ত 


পিতৃবিয়োগ 
মধুন্থদন যখন মাদ্রাজ-প্রবাসে, সেই সময় তাহার পিতামাতার মৃত্যু 


হয়। মাদ্রাজ-গমনের তিন বৎসর পরে তিনি মাতাকে হারাইয়াছিলেন। : 


১৮৫১ QËNIT প্রথম ভাগে মধুস্থদন যখন SİNA কয়েক দিমের জন্য 
গোপনে কলিকাতায় আসেন, তাহার পিতা তখনও জীবিত; তিনি 
সে বার পিতা ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাদ্রাজ 
ফিরিয়! গিয়াছিলেন। ১৬ জান্গয়ারি ১৮৫৫ তারিখে রাজনারায়ণ দত্তের 
মৃত্যু হয় । এ সংবাদ কেহই মধুস্থদনকে জানায় নাই ; সকলেরই ধারণা 
ছিল, মধুসূদন আর ইহলোকে নাই ; এমন কি, বন্ধু গৌরদাসও বহু দিন 
মধুস্থদনের কোন সংবাদ পান নাই। মধুস্দনের আত্মীয়ের তাহার 
পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া গৌরদাস চিন্তিত হইলেন; কি 
করিয়া সকল কথা বন্ধুকে জ্ঞাপন কর! যায়, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় 
হুইল। mm স্থযোগ মিলিয়। গেল। ১৮৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 
পাঁদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঁদ্রীজ-ভ্রমণে যাঁইতেছিলেন। 
গৌরদাস তাহাকে সকল কথা জানাইয়া তাহার হাতে মধুস্দনের নামে 
একখানি পত্র দিলেন, এবং মাঁদ্রীজের যেখানেই থাকুন, সন্ধান করিয়া 
মধুস্থদনকে সত্বর ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। গোৌরদাসের 
পত্রধানির তারিখ_-১ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এই পত্রে তিনি মধুস্থদনকে 
লিখিয়াছিলেন £-- 


I regret I have little good news to give you of your family 
or rather your father's family, You must have heard ere long 
that both your parents are dead, and that your cousins are 
fighting over the property left intestate by them. Two 
widows survive your father, but they are very near being 
deprived of their late husband's effects by your greedy and 
selfish relatives. If you come in time you will yet save it 


—| 
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from a ruinous litigation and receive unreserved possession 
of your own Estate to the utter dismay and disappointment 
of all illegal claimants... 


পাঁদরি কৃষ্ণমোহনের হস্তে গৌরদাসের পত্র পাইয়া xr পিতার 
সৃত্যুর কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন। তিনি কালবিলম্ব না! করিয়া 


বন্ধুকে লিখিলেন ৮ 
Madras, Spectator Press, 
20th Decr. 1855. 
My Dearest Friend, 

Your welcome, though unexpected, letter was putinto my 
hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. 
I knew that my poor mother was no more, but I never 
thought that I was an orphan in every sense of that word I 
My dearest Gout, what am I to do ? You talk of my pro- 
perty— what has he left behind? Can you give me 8n idea 
of the estate? You know how expensive it is to goto 
Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you 
encourage me to hope that my father has left sufficient pro- 
perty to warrant my launching out & little cash forthe 
recovery thereof, of course I am ready to weigh anchor, at 
once, for a voyage to old Calcutta. 

Ah! those relatives of mine, Great God | But for you, 
my noble-hearted friend, I would not have heard a word, 
about my father's death, for months, perhapa, years, 0 dear- 
est Gour, when and where did he die ? I feel distracted, Give 
me all the particulars. 

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer 
(27th) ; but I am very poor just now, my Brother. I have not 
thriven so well in the world as I had expected, But of all 
that hereafter. Write to me by return of post, 

Of course, I am aware that my late father had landed pro- 
perty in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches 
of those biped vultures—what a stupid fellow Iam! all vul- 
tures are bipede ! Well, but you know what I mean. 


২৮ মধুসুদন দত্ত 


Ves, dearest Gour, I have a fine English wife and four 
children, What do you mean by saying that your wife is in 
heaven? What—a widower a second time ? 

I conclude in haste, though not before I assure you that I am 
most affectionately your old friend, 

Unchanged and unchangeable 
M. S, Dutta. 

P. S. I am at present Sub-aditor of the "Speotator," the only 

daily in this town, 


এই পত্র পাইয়া উত্তরে গৌরদাস ৫ জান্রয়ারি ১৮৫৬. তারিখে 
মধুন্থদনকে লেখেন == 


I really wonder your friends and relatives did nof keep you 
informed of the melancholy events that lately occurred iu your 
family ;... 

Your worthy father died on the 4th Magh 1261 B. S, (16 
January 1855) nearly a twelve months ago, His last aots prove 
that hé was not in his perfect senses towards the close of bia life. 
He married two wives successively while your mother was alive, 
and thus plunged two young and innocent girls into miseries of 
widowhood and want, I cannot give you an accurate idea of his 
property, You know best what his estate in Jessore ig valued at, 
His personal property cannot amount too much; but his 
Kidderpore house is said to be worth 4000 Rs. Sufficient no 
doubt has been left to enable you to defray the expenses of a 
voyage to and back from Calcutta, I am anxious to see you here 
because your presence will not only put an end to the litigation 
pending over the property but soare away the illegal claimants 
Whose sole intention seems to be to profit by the unprotected 
effects of the intestata deceased. The widows will'also benefit, 
for they will then be sure of a protector and provision.... 

P— and B— were at loggerheads about your house and 
fabricated a will which they dared not produce, before me,... 


গৌরদাসের পত্রে বাড়ীর নকল সংবাদ পাইয়া মধুন্দন কালবিলম্ব না 
করিয়া কলিকাতা! গমনের অয়োজন করিতে লাগিলেন t 
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নগেন্দ্রনাথ সোম ‘মধু-স্বৃতি'তে লিখিয়াছেন £_ 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে_-মধুসুদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে, 
তাহার পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়াছিল। পত্নী রেবেক এবং দুইটি 
পুত্র ও দুইটি কন্তাকে লইয়! মধুস্থদন এতদিন স্থখে-দুঃখে সংসারযাত্রা 
“নির্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু এই বৎসরে রেবেকার সহিত তাঁহার 
পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরেই IA 
এমিলিয়া, হেন্রিএটা সোফিয়া নামী কোন ফরামা যুবতীকে পত্রীত্বে 
বরণ করেন। শুনা যায়, এই যুবতীর পিতা মাদ্রাজ মহা-বিগ্ভালয়ে 

শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী ছিলেন। (পৃ. ৯১-৯২) 
যাহাকে আমরা! মধুক্থদনের পত্নী বলিয়া জানি, তিনিই এই 
হেন্রিএটা। হেন্রিএটার সহিত মধুস্থদনের বিবাহ যে ২০ ডিসেম্বর 
১৮৫৫ তারিখের পুর্বে হয় নাই, তাহা! নিশ্চিত; কারণ, এ তারিখে 
মধুসুদন গৌরদাশকে লিখিতেছেন,_“1 have a fine English wife 
and four children." এখানে xm রেবেকার কথাই বলিয়াছেন। 
স্কৃতরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্তাঁ জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগের 
মধ্যে কোন সময় xu হেন্রিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে 
হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নৃতন বিবাহ 
কেমন করিয়া! সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না।* জানুয়ারি মাসের শেষ 


* বঙগীয়*্মাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, cimus বসাককে লিখিত (২৪-১১৮৯ ) রাজ- 
নারায়ণ বসুর একখানি পত্র এ-বিষয়ে আলোকপাত করে। রাজনারায়ণ লিখিতেছেদ £- 

“The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the 
Iady with whom he lived as wife but this myself and my son knew 
before I corresponded with you about Modhu's life, You did not 
tell me anything about it," 

এই সময়ে কুচবিহারে ম্যাজিষ্রেটের পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্য সংবাদপত্রে 


EL মধুস্থদন দত্ত 


ভাগে হেন্রিএটাকে সঙ্গে লইয়া quss “বেটিস্ক' নামক জাহাজে 
কলিকাতা খাত্রা করিলেন। 


কলিকাতা প্রত্যাগমন ও পুলিস কোটে চাকুরী 
২রা ফেব্রুয়ারি ( ইং ১৮৫৬) তারিখে প্রাতঃকালে মধুস্থদন রিক্তহস্তে 
কলিকাতা আসিয়। পৌছিলেন। গোৌরদাসকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ 
করিয়া তিনি সেই দিনই বিশপ স কলেজ হইতে পত্র লিখিলেন। বু 
দিন পরে প্রিয় বন্ধুকে ফিরিয়। পাইয়া গৌরদাসের আনন্দের সীম! ছিল 
abi তিনি একদিন বন্ধুর জন্য একটি সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। 
এই প্রীতিভোঙ্ছে মধুস্থদনের হিতাকাজ্জী বন্ধু কিশোরীচাদ মিত্র ও 
foa মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মধুসুদন যাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী 
হন, তাহার wy তাঁহার হিতৈষিগণ বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। asi 
একটি স্থযোগ মিলিয়া গেল। কিশোরীটাদ মিত্র তখন কলিকাতার 
জুনিয়র পুলিন ম্যাজিষ্ট্রেট; মধুস্থদন তাহার অফিসের কেরাণীর 


শশা 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মধুসুদন এই পদপ্রার্থী হইয়া! কুচবিহারাধিগতি নরেন্রনারায়? 
gen নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহ! এইরূপ £ 
Calcutta Police. 27th January 1860, 
My dear Raja Sahib,—1 see an advertizement in the *English- 
man' in which your Highness wantsa magistrate, Allow me to- 
ofler my services to you. Your Highness knows that 1 have been 
for several years connected with Calcutta Police and understand 
criminal matters pretty well... Your Highness must know that I 
shall have to sacrifice my prospects here if I go up to your country, 
and the offer must be tempting enough to induce me to do so, I 
shall undertake to give you such a Police-Establishment through- 
out your Principality in one year, that your Highness will win the 
praise of the British Government...( উৎসাহ" s( বর্ষ, ১৩.৭-৮) 


কলিকাতা প্রত্যাগমন ও পুলিস কোটে চাকুরী ৩১ 
পদ লাভ করিলেন । ৪ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরে 


সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল থে Se মাইকেল 
মধুক্থদন দত্ত পুলিসের কনিষ্ঠ স্যাজিষ্টেট A বায় কিশোরীটাদ 
মিত্রের জুডিসিয়ল ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন । 
কিশোরীটাদ আরও একটি বিষয়ে মধুস্থদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
মধুস্থদন যাহাতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সে বিষয়ে 
তিনি যথেষ্ট সহায়ত! করিয়াছিলেন। 
পুলিস কোর্টের কেরাণীর পদে IRT বেশী দিন থাকিতে হয় 
নাই। ভোলানাথ চন্দ্রের স্বৃতিকথায় প্রকাশ, পুলিস কোর্টের 
ইন্টারপ্রিটার টাকার্‌ সাহেব ছোট আদালতে চাকরি লইলে কিশোরীটাদের 
চেষ্টায় সেই পদে মধুসুদন নিযুক্ত হন; এই দৌভাধীর পদের বেতন 
ছিল ১২০২ টাকা তাঁহার সমসাময়িক পুলিস ম্যাজিষ্টেট_রে 
(Wray), ফেগান (Fagan) agf তাহার কাৰ্য্যে বিশেষ Te? 
ছিলেন Figa মধস্থদনকে মধ্যে মধ্যে সুপ্রীম কোর্টেও উপস্থিত 
হইতে হইত । এই সময়ে তাহার আইন-অধ্যয়নের স্পৃহা জাগরিত হয়। 
“উহার সংস্কত-পর্ডিত /রামকুমার Raona বলিতেন যে, ফৌজদারী 
আইনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার সময়ে 
তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন ৷” (মধুস্থৃতি) পৃ. ১০২) 
পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুস্দন সদর আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছিলেন । গৌরদাঁসকে লিখিত ছুইথানি এবং রাঁজনারায়ণ IAF 


লিখিত একথানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই, xq লিখিতেছেন 17 
I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination 
that is coming. ( 9 Jany. 1859 
...There is to be no Budder Examination this year, and Iam 
undecided as to what I should do. (19 Maroh 1859 ) 
„I am studying Law for the Sudder« (94 April 1860) 


va মধুস্থদন দত্ত 


“পুলিশ কোর্টের কার্ধ্যে নিযুক্ত হুইবার পরে, মধুস্থদন, কিশোরীচাদের 
১ নং দমদম রোডের উদ্যান-বাটিকায় তাঁহার সহিত কিছু দিন একত্র 
অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের: 
মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত।” কিশোরীটাদের রোজ-নাম্চায় 
একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে :1— 


20th July, 1856—Mr, M. 8. Dutt gave me the following 
song.— 
When I was a young and gay recruit 
Just landed at Madaras 
1 thought to lend a sober life 
With a superfine black shining lass. 


S I roved about from place to place 
Until I found my Mathonia 
Oh! What a charming girl she was 
With her '"T'hana-na-nia," 


“কিশোরীটাদের এই উদ্ভান-বাটিকা সাহিত্য-চষ্চার এবং Wm 
সন্মিলনের গ্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বর্প একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ 
তরুলতারাজি-স্থশোভিত উদ্যান-বাঁটিকায় বীধাঘাট-স্থশোভিত একটি 
সরোবর ছিল। এই স্থশীতল, বাপী-তটবর্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহে 
কুহত্মগ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চা, রহস্তালীপ, ও ভাব-বিনিময় 
করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাদ মিত্র, ওরফে 
টেকটাদ ঠাকুরের সহিত বাক্গালা-ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুহৃদনের মহাতর্ক 
উপস্থিত হয়। প্যারীটাদ তখন “মামিকপত্র' নামক একখানি সাময়িক 
পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তীহার “আলালের ঘরের দুলাল’ সেই 
পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল । সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যন্থসারে 
বাঙ্গালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত ; প্যারীচাদ সেই 'পণ্ডিতী-রীতির 


পরিবর্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে, — 


| 
| 
| 
| 
{ 


কলিকাতা৷ প্রত্যাগমন ও পুলিস কোর্টে চাকুরী ৩৩ 


মহ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। IPMA 
প্যারীটাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি এ আবার কি 
লিখিতে বসিয়াছেন ?লোকে ঘরে ateta যাঁহা-হয়' পরিয়া 
আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে 
সেবেশৈ যাওয়া চলে: নী) “পোযীকী” পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই 
এইখানে | আপনি; দেখিতেছি, “পোঁধাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে 
বাহিরে সভী-সমাঁজে সর্বত্রই এই আটপৌরে stato চীহেন f 
were কি কখন সম্ভব !* ইংরেজী ভাষায় pif এবং অন্ঠান্ ভাষায় 
qp হইলেও; মধুস্থদন যে বাঙ্গালা-ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ 
ধারণা কাহারও: ছিল না। তাহার মুখে এইরূপ E সম্পূর্ণ, 
অনবিকার-চ্গি মনে করিয়া, উত্তেজিত: ভাবে প্যারীটাদ বলিলেন, 
*gfa বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে?: তবে জানিয়া রাখ, আমার, 
প্রবর্তিত এই: বচনাপদ্ধতিই” বাঙ্গালা-ভাষায় নিধ্বিবাদে প্রচলিত এবং 
চিরস্থায়ী হইবে” : মধুস্থদন তাঁহার স্বভাব স্থলভ হাস্ত-সহকারে qud 
বলিলেন) Itis the language of Fishermen, unless! you 
import largely from Sanskrit. উহা! কি আবার একটা! ভাবা! 
দেখিবেন; আমি যে ভাষার কৃষ্টি. করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে): এই: 
কথা শুনিয়া, এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্ত-বাক্য মনে করিয়া, সমবেত 
সকলেই উচ্চহান্ত করিয়া: উঠিলেন $ কেহ কেহ বিদ্রপচ্ছলে বলিলেন,” 
‘তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আব; 
একালে নহে, (till the Greek: Calends ! )' এই উদ্যান-সম্মিলনে 
এবছিধ: সাহিত্রা-প্রসঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার প্রতি তাহার পূর্বরাগ বিশেষভাবে 
উদ্িক্ত হইয়াছিল ।”__মিধু স্তি," পৃ- ৯৭-৯৮। 


৩ 


নাটক-প্রহসন না 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংল! দেশে বাংল! নাটকের 
অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আনিতেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নাট্যাভিনয় প্রায়ই কোন-না- 
কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার নিজের 
বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতেই উদ্যোগকণ্তার গণামান্ত 
আত্মীয়, বন্ধুবৰ্গ ও পরিচিত জনের! সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন-_সাধারণের 
তাহাতে অবারিত প্রবেশ ছিল না। CAD সখের নাট্যশালাগুলির 
মধ্যে বেলগাছিয়| নাট্যশালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পাইকপাড়ার 
রাজাদের ব্লেগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় রাজ| প্রতাপচন্দ্র সিংহ 
ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের 
ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ব-রচিত "xr নাটক এই 
নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়। নিমন্ত্রিত ইংরেজ 
দর্শকগণের অভিনয় উপভোগের স্থবিধার জন্য উদ্যোক্তাগণ ‘রত্বাবলী? 
নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। RUE 
বাকের পরামর্শে রাজার! এই অস্থবাদ-কাধ্যের ভার WWW উপর 
অর্পন করেন। মধুস্থদনের অন্থবাদ- পাঠ করিয়া তাহারা অতীব সন্তুষ্ট 
হুইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই ব্যয়ে ‘রত্বাবলী’র ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত 
হয় এবং মধুক্থদন পারিশ্রমিক-স্বরূপ পীচ শত টাকা পাইয়াছিলেন। 

৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 'রত্বাবলী’ নাটক বিশেষ সমারোহের 
সহিত বেলগাছিয়। নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। ছোট লাট 


নাটক-প্রহমন রচনা ৩৫ 


হলিডে ও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়-দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়া- 
ছিলেন। তাহারা মধুক্থদন-কৃত ইংরেজী অনুবাদের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠ 
করিয়াছিলেন। 

এই ভাবে মধুস্থদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ 
করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্রাবলী” নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা এই বত্বাবলী নাটকের মহল! দেখিয়াই 
মধুন্থদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। তিনি অনতিবিলম্বে 
afai নাটকে'র কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদীসকে শুনাইলেন। 
গৌরদাস বসাক তীহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন :— 


After his admission to the first rehearsal, and before he 
had entered upon his task of the English translation of the 
Ratnavali, Modhu, with his partiality for English taste exclaimed 
to me (aside), "Whats pity the Rajas should have spent such a 
Jot of money on such a miserable play. I wish I had known of it 
before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." 
I Jaughed. st the iden of bis offering to write n Bengali play, and 
cbafüngly asked if it was bis wish to tee us introduce & wretched 
Vidya Sundar on our stage, Conscious of the dearth of really 
good plays in our language, he could not but feel the sting of my 
remark as a home-thrust and simply muttered, "We shall see, 
we shall see.” 

The next morning he called on me st the rooms of the Asiatio 
Bociety for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, 
dramas specially, and in the course 01 a week or two read to me 
the first few scenes of his Sarmishtha wbich struck me as having 
the ring of true metal, I wished to take the MS. with me to 
Belgatchia, but he said I must wait till he had finished the First 
Aot.” 


^ মধুস্থুদনের বাংলা রচনা গৌরদীসকে বিন্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল। 
তিনি অবিলম্বে এ সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন ও তাহাকে 


৩৬ যধুস্দন দত্ত 


এক খণ্ড Captive Ladie পাঠাইয়া facem: মধুস্থদনের সহিত 
তখনও যতীন্দমোহনের পরিচয় হয় নাই ; তিনি মধুক্থদনের পাওুলিপি 
পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৬ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 
গৌরদাপকে লিখিলেন :— 


I sm. very snxlous to Havoi s perusal of your friend's 
manuscript drama, for I am pretty sure that ho who wiolda 
his pen with such elegance and facility in & foreign language, 
may contribute something to tbe meagre Mterature of his own 
country, which cannot but be prized by all, I shall feol myself 
honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there 
to receive him any evening that ho»may appoint, 


মধুন্থদন.কোন কোন বন্ধুর পরামর্শে ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধনের জন্য 
af নাঁটকো'র পাঙুলিপি পণ্ডিত রামনারায়ণ: তর্করাত্বের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুহদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, 
তাহা উদ্ধত করিতেছি t— 


You must excuse. me for not complying with your request. 
The fact is, I do not like the ides of showing my- plan. to our 
friends, in so incomplete a. state. However, 8s I have promised, 
you shall have the first threes Acts by the end of this. week. 

Ram Narayon's "version," as you justly call it, disappointe 
me, I have at once made up my mind to rejeot his aid. I shalt 
either stand or fall by myself. I did not wish. Ram. Narayon to 
recast my sentenoes—most assuredly no&, 1Ionly.requested: bim 
to correct grammatical blunders, if any. You know.that a man's 
style is the reflection. of his mind and I am afraid. there is buf 
little congeniality between our friend and. my. poor-self.. However 
I shall adopt some of his corrections, 

If you should speak of the drama to your friends, when you 
meet them to-day, pray, don’t say a word about Ram 
Nerayon. I shan'í have bim, He bas made my poor girls 
talk d—d cold prose: 1 


নাটক-প্রহষন রচনা ৩৭ 


I am aware, my dear fellow, that there will, in aH likelihood, 
be something of & forgien air about my drama: but if 
the language be not ungrammatioal, ifthe thoughts be just 
and glowing, the plot interesting, the characters well main- 
tained, what care you if there be a foreign air about the 
thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of 
Orientalism ; Byron's poetry for its Asiatio air, Qarlyle'a 
prose for its Germanism ? Besides, remember that I am 
writing for that portion of my countrymen who think as I 
think, whose minds have been more or less imbued with 
western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention 
to throw off the fetters {forged for us by & servile admiration, of 
everything Banskrit, 

Do not let me frighten you by my audacity. I have been 
showing the second Act, already complete, to several persons 
totally ignorant of English, and I do assure you, upon my 
word, that they bave spoken of it in terms so high that, at 
times, I feel disposed to question their sincerity ; and yet I 
have no reason to believe that those men would flatter 
me. 

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before 
the world, in borrowed clothes, I may borrow ৪ neok-tie, or 
even a waist coat, but nof the whole suit, 

Don't le& thy soul be perturbed, old cock, for I promise 
you a play that will astonish the old rascals in the shape of 
Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away— 
there's nothing like that to raise the price of an article in the 
markete I hsve no objection to allow a few alterations and so 
forth, but reoast sll my sentences—the Devil || I would sooner 
burn the thing. 


যতীন্্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাহার ভ্রাতা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ fadi নাটকের পাঙুলিপি পাঠ করিয়া TETA রচনার 

ংসা করিয়াছিলেন। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে মধুসুদন 
গৌরদাষকে লেখেন £_ 


৩৮ মধুস্থদন দত্ত 


"Bermista" has turned out to bea most delightful girl, if 
Iam to believe those who have already inspected her, Jotindra 
says it is the best drama in the language, “ohaste, olassioal and 
full of genuine poetry |" The Chota Raja writes in raptures 
about it and swears the ‘Drama is a complete success |" But I 
dare say, you have heard their opinions before this, There is to 
be an English translation, 


১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি 'শশ্িষ্ঠা নাটক’ 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* ইহার প্রস্তাবনা” অংশটি উদ্ধত 
করিতেছি; এটি পরবন্তী সংস্করণগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে :— 

মরি হায়, কোথা সে স্থখের সময়, 
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় | 

শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্র! যাবে তুমি, 
আর নিদ্রা উচিত না হয়। 

উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর, 
দিনকর প্রাচীতে উদয় I 

কোথায় বাল্মীকি, ব্যান, কোথা তব কালিদাস, 
কোথা ভবভূতি মহোদয় 


* মধুহুদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "fnb নাটক' পুস্তকাকীরে 
প্রকাশিত হয়। পুস্তকের উৎনর্গ-পত্রের “১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সীল” তারিখ হইতেই 
এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে । ইহ! প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ Mitaa জানুয়ারি মানের 
মাঝামাঝি প্রকাশিত ইইয়াছিল। = জানুয়ারি ১৮২৯ তারিখে cianta বদাককে 
লিখিত yaa একখানি পত্রে আছে £-%| hope to send you copies, 
English and Bengali, when ready," শ্রী RAAF ১৯ জানুয়ারি তারিখে 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর fahi নাটক’ উপহার পাইয়| প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। হতরাং 
পুস্তকখানি যে ১৮৫৯ Quen ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


নাটক-প্রহমন রচনা ৩৯ 


অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঁঢ়ে বঙ্গে, 
নিরখিয়! প্রাণে নাহি সয়। 
স্সধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে, 
তাঁহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়। 
মধু বলে, জাগ মা গো, fag স্থানে এই মাগ, 
AAA প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় I 
১৮৫৯ Jra va] সেপ্টেম্বর «fbi নাটক’ বেলগাছিয়। 
নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত wid কলিকাতার শিক্ষিত ও 
সন্ত্রস্ত জনগণ এবং বহু ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
ইউরোগীয় দর্শকদের বুঝিবার স্থবিধার জন্য, পাইকপাড়া-রাজাদের 
অনুরোধে, CRIT "fbi নাটক’ ইংরেজীতে অন্থবাদ করিয়াছিলেন। 
কিরূপ সাফল্যের সহিত "febr অভিনীত হয়, সে-সম্বন্ধে ১ জুলাই 


১৮৬০ তারিখে মধুস্থুদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন £_ 


..When Sbarmistha was acted at Belgatchia the impression 
it created was indescribable, Even the least romantio spectator 
was charmed by the charaoter of Sharmistha and shed tears with 
her As for my own feelings, they were “things to dream. of not 
to tell.” Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my 
hand, saying, “why my dear Madhu, my dear Madhu this does 
you great credit indeed! O,itis beautiful I" 


পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থে Afb ও তাহার ইংরেজী অন্থবাদ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। ‘্রত্বাবলী’র ন্যায় “শশ্ষিষ্ঠা'র ইংরেজী অনুবাদ 
করিয়া মধুস্থদন রাজভ্রীতাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক 
ত পাইয়াছিলেনই, পরন্ত প্রচুর অর্থসাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন ।* 
* ১৯ মার্চ ১*৬* তাঁরিথে মধুসুদন গৌরদানকে লিখিয়াছিলেন s—"You will be 


glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at 
rest just now ; our noble friends—noble in every sense of the word 


| মধুসুদন দত 


কৃতজ্ঞতার চিহ্ুম্বরূপ তিনি এই :তিনখানি ume রাজ! প্রতাপচন্দ্র ও 
ঈশ্বরচন্দ্র পিংহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যখন ‘শশ্মিষ| নাটকে’র মহল! চলিতেছিল, 
সেই সময় অভিনয়োপযোগী প্রহসনের অভার অনুভব করিয়া ছোট রাজ! 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ.” মে ১৮৫৯ তারিখে মধুহ্থ্ননকে রিথিয়াছিলেন :— 

«I am thinking of some domestio faroes to follow imme- 
diately after the first representation of the 'Shermistha' and 
before it is repated, just to show the publio that we oan act the 
sublime and ridiculous both the same time and with the same 
RcLorB. 

ইহারই ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পাইকপাড়া-রাজাদের ব্যয়ে 
‘একেই fe বলে সত্যতা? ও qp সালিকের ঘাড়ে রে?’ প্রকাশিত 
হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই emp দুইখানির অভিনয়াভ্যাসও 
wis হইয়াছিল, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত 
হইতে পারে নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা 
কেশবচন্্র গর্দোপাধ্যায় তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন :— 


১০৫ few ol the '"Young Bengal” class, getting n scent of tho 
farce "একেই কি বলে সভ্যতা?” and feeling that the caricature made 
in it touched them too closely, raised a hue and ory, and choosing. 
for their leader a gentleman of position and affluence who, they 
knew, had some influence with the Rajahs deputed him to 
dissuade them from producing the farce on the boards of their 


TTI mean the Rajas, baving heard of my distress, have helped me 
to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable 
sum of money, They became aware of my unfortunate circum- 
stances th:ough my good friend, old Sreeram, The next time you 
write to the Chota Raja, pray, don’t forget to thank him for having“ 
saved your oor old friend from much anxiety of mind by his 
princely munificence—"* 


———$ === 


নাটরু-প্রহমন রচনা ৪১ 


Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth 
end nail for the success of bis mission. The Rajahs would not 
yield at first, but under great pressure were obliged to give up 
the farce. Rajah Issur Chander Sing was 80. disgusted at thig 

' affair that he resolved not only to give up the other farce too, but 
to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre, 
('জীবন-চরিত, পৃ. ৬৭9) 


ইহার পর: ১৮৬০ Mta এপ্রিল মাসে মধুস্থদনের “পদ্মাবতী 
নাটক’ প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই 'পদ্মারতী'তেই 
মধুস্থদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। "পদ্মাবতী? 
বেলগাছিয়। নাট্যশাঁলার m রচিত হয় নাই,__অন্ত একটি নাট্য- 
সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। নাটকখানি মুদ্রণকালে তিনি 
রাঁজনারায়ণ রস্থকে লিখিয়াছিলেন :— 


‘There is another Drama of mine whioh will be soon noted 
by company of amnteurs. It is also written on the classical 


model. ('জীবন-চরিত," পৃ. ৩১১) 
‘পদ্মাবতী’ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া, ১৫ মে 
১৮৬০ তারিখে IRTA যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ্র। 
উদ্ধৃত করিতেছি :— a 


Some days ago I wrote to my publisher to gend you à 0০205 

“of the new drama ; I am very anxious to hear what you think of 
it. Iam of opinion that our drama should be in blank verse and : 

not in prose, but the innovation must be brought about by degrees, 

ItI should live to write other dramas, you may rest assured, T 

shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. 

Viswanath of the Sahitya-Darpan, I shall look to the great 

dramatists of Europe for modele, That would be fopndinga real. 

National Theatre, But let me know what you think of Padmavati, 

I am sure I need not tell you that in the First Aot you have the- 

- , Greek story of the golden apple Indianised, 


৪২ মধুস্থদন দত্ত 


‘পদ্মাবতী নাটকে*র পর মধুস্থদনের বিয়োগান্ত নাটক 'কুষ্ণকুমারী” 
প্রকাশিত হয়। ইহা রচনাকালে IUA নটরাজ PIWA 
গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিক্নাংশ প্রণিধানযোগ্য :— 


...In the great European Drama you have the stern realities 
of life, lofty passion, and heroism of sentiment, With us it is all 
Boftness, all romance, We forget the world of reality and dream 
of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received 
even a moderate degree of development ín this country, Ours 
are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer 
of our ancient language, has been compelled to admit this. In 
the Bermista, I often stepped out of the path of the 10180006188, 
for that of the mere Poet, I often forgot the real in search of the 
poetical. Iu the present play I mean to establish a vigilant 
guard over myself. I shall not look this way or that way for 
poetry ; if I find her before me I shall not drive her away; and 
I fancy, I may safely reckon upon coming aoroas her now and 
then. Ishall endeavour to create characte-s who speak as nature 
suggests and not mouth-mere poetry. ('জীবন-চরিত, পৃ. ৪৬১) 


১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে 
কৃষ্ণকুমারী নাটক’ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মধুহ্থদন, বন্ধু 
রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :— 


..I am not at all dissatisfied with your oriticism on Kissen 
Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her ag 
you grow more acquainted with the piece, I have certain Dra- 
matio notions of my own, which I follow invariably. Some of 
my íriends—and I fanoy you are among them, as soon as they 
geo a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that 
have been given forth by the master pieces of William Shakes- 
peare. They perhaps forget that I write under very different 
‘ciroumstances. Our social and moral developments are of a 
different character. We are no doubt actuated by the same 
passions, but in us those passions assume a milder shape, But 


ON 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন £ কাব্য sl ৪৩ 


hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts 
as they 80108 up in me, and let the world say what it will. 


('জীবন-চরিত» পৃ. ৪৯*-৯১) 
. যোগীন্দ্রনাথ বন্দ লিখিয়াছেন, “কুষ্ণকুমারীর সন্গীতগুলি মহারাজ! 
যতীন্্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম 
বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন ( “মধু-স্থৃতিঃ 
পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়? কারণ, 
‘কৃষ্ণকুমারী’র “মঙ্গলাচরণে” মধুসুদন লিখিয়াছেন £ 
এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচন! পরিত্যাগ 
করিয়াছি ।--- ; 

FEY রচিত হইবার অব্যবহিত পরে ২৯ মার্চ ১৮৬১ তারিখে 
ছোট রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালে মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা 
একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র MIÉP ভিন্ন মধুস্থদনের আর কোন 
নাটক বা প্রহসন এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। মধুস্থদনও বহু 
দিন আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজনারায়ণ 
«cs তিনি লিখিয়াছিলেন I— 


You sllude to the untimely death of poor Iseur Chandra. 
When shall we look upon his like again ? Alas! for the drama, 
Bat this is not the age for the drama to flourish, We want the 
publie ear to be attuned to the meloly of the Blank Verse, 
('জীবন-চরিত” পৃ. ৪৮৩) 
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ঘতিলোভমাসভ্ভব কাব্য’ 


বাংলা! ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুস্থদনের অদ্বিতীয় কীন্ি। 
এই ছন্দে তিনি সর্বপ্রথম "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ রচনা করেন। 


88 , মধুসুদন দত্ত 


মধুসুদন “তিলোত্রমাসম্ভব কাব্যের প্রত্যেক সর্গ রচনা «fm 
মতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইতেন। যতীন্দ্রমোহনও সেগুলি সযত্বে 
পাঠ করিয়া কবিকে নিজের অভিমত জানাইতেন। ১ ডিসেম্বর ১৮৯২ 
তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একখানি পত্রে গৌরদাস বসাককে এইরূপ 
লিখিয়াছেন :— 


It was a fine evening when we were sitting in the lower hall 
«of the Belgachia Villa where the stage had been set up tor the 
performance [of the '"Ratmavali, Both the Brothers, Rajahg 
Protap Ohunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and 
&Oo.was.onr favourite poet. It was a rehearsal night, and the 
amateurs were coming in one by one ; tbe conversation gradually 
turned upon the subject of Drama in general and of Bengali 
jDrama in particular. Michael said that "po renlimprovemet 
in the Bengali Drama could be expected until blank verse was 
introduced into it." I[replied that "it did not seem to me possible 
ito introduce this kind of verse into our language, for I held that 
the very nature and construction of the Bengali language, was ill 
adapted for the stately measure and sonorous cadence of 
jblank verse,” 

"I do not agree with you, " said he, "and I think it is well 
worth making an attempt," “You remember," I added, "how 
once the late 15৪0৮ Ohunder Gupta made a caricature of blank 
verse in Bengali, beginning with the lines *কবিতা| কমল! কলা পাকা 
যেন কীদি, ইচ্ছা! হয় যত পাই পেট ভরে খাই”) “Ohi” said he, “it is 
DO reason because old Issur Gupta could not manage to write 
blank verse that nobody else will be able to do it," “But,” I 
said, "it I am correctly informed the French, which is no doubt a 
more copious and elaborate language tban our own, has not in 
it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali 
should be found unsuited to this kind of versification,” "You 
forget, my dear fellow," he replied, ''that the Bengali is born of 
ihe Sanskrit than which a more copicus and elaborate language 
does not exist.” "True," said I, "butaa yet the Bengali seems 
io be a wenkling though born ofa healthy and robust mother,” 


কী 
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*'Write me ‘down en ass," said he laughingly, “if I am nof able to 
convince you of yourerror within a ehorttime," Then/looking 
sharply at me he added, 'and what if I succeed in proving to 
you that the Bengali is quite capable of the blank verse form 
of poetry,” 

"Why then," I replied, 'I shall willingly stand allthe 
expenses of printing and publishing any poem which you may 
writeim:blank verse," * * * "'Done," said he clappiogi hi$: 
hands, ''you shall get a few stanzas from me within two or 
three days" and as a matter of fact; within three or four days 
the: first cnnto'of the তিলোত্মা সম্ভব কাব্য was sent to me. I was&ó 
agreeably surprised, and at the same time so charmed with the 
artistic manner in which the verses were written, not to speak 
of the sentiments and the” rich inrmigeries of the poetry, that'I* 
at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara, It 
was then read by several or our friends who had some reputation 
tor literary taste and T'was glad to find ‘that they all agreed with 
me in my opinion of the composition, 


১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর: ছন্দে" 
“তিলোত্তমাসস্তব কাব্যে"র প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। “বিবিধার্ঘ- 
সঙ্গ,হে'র সম্পাদক মনন্বী 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের আবণ মাসে 
€(জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, wb পর্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের 
প্রথম সর্গটি তাহার পত্রিকায় মু্রিত করেন। রচনায় মধুক্থদনের নাম 
ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত 
হইল: 

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা fau কাব্য প্রকটিত 
করিতে: সক্ষম হইলাম.।. ইহার. রচনাপ্রণালী-অপর“সকল বাঙ্গালী 

কাব্য হইতে wezi ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও 

অন্ত্যযমকের. পরিত্যাগ, করা. হইয়াছে.। - এ উপায়ে কি: "Ow 

কাব্যের ওজোগুণ বদ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী: কাব্য 


৪৬ মধুসুদন দত্ত 


পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি 

কর] অতীব বাঞ্ছনীয় ; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত 

সিদ্ধ হইয়াছে তাহ! সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন । 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ-হে'র ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দ ১৭৮১ ভার 

ংখ্যায় ( পৃ. ১০৪-১১১ ) দ্বিতীয় সৰ্গ প্ৰকাশিত হয় | ইহাতেও লেখকের 
নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সৰ্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। 
সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকীকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধের মে মাসে 
কাঁলকাত৷ ব্যাঁপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন 
করেন। ১২৬৮ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মধুস্থদন 
বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। 

Ars 'তিলোত্বমাসম্ভব কাব্যে'র স্বহস্তলিখিত *trefaf?t যতীন্দ্র- 
মোহনকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন কবিকে 
লিখিয়াছিলেন :— 

I know not how to thank you adequately for the very 
valuable present of the manuscript তিলোত্তম| in the Poet's own 
handwriting | I will preserve it with the greatest care in my 
Library, as a monument that marks a grand epoch in our 
literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of 
rhyme and soared exultingly into the Joftly region of sublimity 
whioh is her genuine province. Time will come when the poem 
will meet with due appreciation, and will find that high place in 
the estimation of posterity it so richly deserves, I feel sure that 
my descendants («bould I have any) will then be proud to think 
that the manusoript in the author's autograph of the first Blank 
Verse Epic in the language, is in their possession, and they will 
honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to 
be considered worthy of such an invaluable present by the Poet 
himself, 
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ণর্তলোত্তমাসম্তব’- উপহার NN রাজনারায়ণ qu ১৯ জুন ১৮৬০ 
তারিখে মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন :— 


Your reward is very great indeed—immortality, 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে” (৬ আগস্ট ১৮৬০) 
লিখিয়াছিলেন :— 
pre ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই । কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য 
ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, 
চৌপদী, প্রভৃতি যে সমন্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন 
প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহ! উপযোগী নহে।"-"এখন আর লোকের 
মন স্থখময় আনিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎস্থক নহে। এখন 
দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য 
REE আবশ্যক হইয়াছে । অতএব মাইকেল মধুস্থদন দত্তের চেষ্টা 
যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই | 
ap রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘তিলোত্তমাসম্তব’ সমালোচনাকালে 
“বিবিধার্থ-সঙ্গ হে’ ( অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক ) লেখেন ৫ 
...আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য: 
বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, | 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ 
করিতেন, ক্রমে তাহ! পাঁরবন্তিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ IAF 
লিখিত মধুস্থদনের তিনখানি পত্র হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি :— 


You will be pleased to hear that the Pundits are coming 
round regarding Tilottama, The renowned Vidyasagar. has at 
I Jast condescended to see ''Great merit” in it and the Someprokash 
has spoken out in a favourable manner, The book is growing 
popular, I don't know if you read the Education Gazette, If 


৪৮ 


মধুসুদন দত্ত 


you do, you have no doubt seen the’ Editor's’ remarks oH blank 
verse, Ido not think R,—elther reads or aam appreoiate Milton ; 
otherwise he would not have made those remarks in the conolu. 
ding portion of his article, He reads Byron, Scott ahd Moore, 
very nice poets in their way no doubt, but by no means ot the 
highest School of poetry, except perhaps, Byron, now and then, 
I like Wordsworth better, (‘মধু-শ্বতি পৃ. 18২-৪৩) 

You will be pleased to hear that the great Vidyasagar ig 
almost a convert to the new poetical creed and is beginning to 
tréat the ‘apostle’ who has propagated it with great attention, 
kindnees, and almost affsotion 1 Hé fá hot quite habituated tò` tho 
new music yet—but of the genuine character of the poetry he does 

` not appear to entertain any doubt. - ( "asufe; ef, aea ) 

I have dedighted the work tó our good friend tho Vidyhshgar, 
He is a splendid fellow | I assure you. I look upon him in many 
respects as ths first man among ue, You will be pleased to hear 
ibat bis views régarding the new Poetry are very flatteting; tho" 
he cannot manage to read the ver&o, yet, with eloquence, His 
admiration is honest, for he is above flattering any man, 


(cuf পৃ. ৭১৪) 
‘তিলোত্তমাসম্ভব’ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে" উৎসর্গকীলে siqui 


_লিখিয়াছেন: ২. 


॥ যে ছন্দোরন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্দিষয়ে আমার কোন 
কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের. ফল ur পরিণত 
হয় না। তথাপ আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন 


সময় অবশ্যই উপস্থিত. হইবেক, যখন এদেশে সর্ব সাধারণ জনগণ; 
ভগবতী বাগ দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড়- ভগ্ন" দেখিয়া 


চরিতার্থ হইবেন: কিন্তু হয় তে| সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা 
«rent ঘোরতর মহামিত্রীয় Spes থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি 
ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক মা 1 

মধুহ্থদনের SIAT যে দফল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই 


ls 
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ছন্দ-প্রবর্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা-গগ্ভও সতেজ ও ওজস্বী হইবার 
অবকাশ পাইয়াছে। 


“মেঘনাদবধ কাব্য’ 

“তিলোত্রমীসস্ভব কাব্যের পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাবে মধু্থদন অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে তাহার অমর মহাকাব্য “মেঘনাদবধ” দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন d 
ইহার প্রথম খণ্ড (১-৫ m) ১৮৬১ খ্রষ্টাব্ের জানুয়ারি মাসে, এবং 
দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সৰ্গ ) এ বৎসরের প্রথমার্দে প্রকাশিত হয়। 

রাজনারায়ণ বন্ধু “মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন” প্রবন্ধে যথার্থই 
1লখিয়াছিলেন :— 

“স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের 
কারণ বলিয়া! বিবেচনা, কর! কর্তব্য । মাইকেল AÇMA দত্ত এই 
শ্রেণীর «far তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বব্ঘভূমিকে “শ্যামা 
জন্মদে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব 
করিয়| প্রকৃত গৌরবাস্পদই হুইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের 
মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপম! ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও 
প্রয়োগ-নৈপুণ্য অস্থধাবন করিলে তাহার “মেঘনাদবধ বাঙ্গালাভাষায় 
অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"-তাহাকে বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন 
অসম্পূর্ণ ws ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও 
সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের 
apap প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ।'-আমরা যখনি ইহা! 
পাঠ করি, তখনি ইহা নৃতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার 
epe লক্ষণ এই যে, তাহ! কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। 

৪ 


৫০ মধুসুদন দত্ত 


বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাহার সমালোচক: উভয়েই 

অস্তহিত হইবেন, তখনও weg অক্লান্ত অন্থরাগের সহিত মেঘনাদ 

পাঠ করিবে।--“বিবিধ প্রবন্ধ,” ১ম খণ্ড (১২৮৯ সাল), পৃ. ১৩, ২৩। 

‘মেঘনাদবধ’ সম্বন্ধে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়া 
গিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ নিষপয়োজন। মধুসূদন আজ স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন 1 


বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সম্বর্ধনা 


“মেঘনাদবধণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ* তগ্প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসুদন দত্তকে সন্বদ্ধিত করিবার আয়োজন 
করেন। বঙ্দসাহিত্যের সেবা! করিয়! দেশবাসীর দ্বার| সম্বন্ধিত হইবার, 
সৌভাগ্য বোধ হয়, মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬১ তারিখে কালীগ্রসন্ন নিজগৃহে এই সম্বর্ছনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। 
এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণাশ্থিরক্ত বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি 
উদ্ধৃত করিতেছি :— 


* যোগীন্্রনাথ 33 'জীবন-চরিতেঃ (৪র্থ সং, পৃ. ৪২৩) লিখিয়াছেন i— "pm 
যখন পুলিশ আদালতে কাধ্য করিতেন, কালী প্রসন্ন বাবুকে তখন, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট 
রূপে, মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে গাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা" 
জন্মিয়াছিল।” এই সংবাদ সত্য নহে; কারণ, মধূক্দন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩ 
Bre কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক MYS হন। ৪ মে ১১৬৬ তারিখের 
‘মোমপ্রকাশে’ প্রকাশ ২__"আমরা শুনিয়া ১০৭ হইলাম Age বাবু কালীপ্রসন্ন 
সিংহ অনরারী মেজিষ্টেট হইয়াছেন i 
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My dear Bir, 

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver 
trifle as a mite of encovragement for having introduced with 
success the Blank verse into ourlanguage, I bavebeen advised 
to call a meeting of those who might take a lively interest in 
the matter at my house on the occasion of the presentation, 
in order to impart as much of solemnity as it is capable of 
receiving, while retaining its private character and therefore 
to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be 
obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind 
presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7PM, 

Yours truly 
e Kaly Prussunno Singh 

Calcutta the 9th February 1861. 

সনবদ্না-সভায় রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীটাদ 

মিত্র, পাদরি কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস 

বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল।  বিদ্যোৎসাহিনী সভার 

পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিব্রকে একখানি মানপত্র ও একটি 

মুল্যবান্‌ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র 'উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের 

চরিতকারগণ বহু অন্থুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুস্থদনের 

বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, উহা! 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । মানপত্রখানি এইরূপ £- 

«gI 1— 

মান্তবর শ্রীল মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। 

কলিকাতা facotntfest সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং। 

যে প্রকারে হউক বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে 

xg করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় 

ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোংদাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং 

ইহার স্থাপনকর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর ক্বৃতকার্য্য 


t2 


মধুস্থদন TS 


হইয়াছেন তাহ! সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোঁচর নাই Go আপনি 
বাঙ্গালা ভাষায় যে অন্ুত্তম অশ্রতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা 
লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি 
আমরা! পুর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গাল! 
ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবিভূ‘ত হইয়া বব্দদেশের মুখ উজ্জল 
করিবে। আপনি বাঙ্গাল! ভাষার আদি কবি বলিয়! পরিগাঁণত 
হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে agor অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
করিলেন, আপনা হইতে একটি নৃতন সাহিত্য বাঙ্গাল! ভাষায় 
আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমর] আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত 
বিদ্োৎ্সাহিনী অভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান 
করিতেছি। আপনি যে অলোঁকসামান্ত F করিয়াছেন তৎপক্ষে 


এই উপহার অতীব সামান্য । পৃথিবীমগলে যতদিন যেখানে 


বান্ধালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাী জনগণকে চিরজীবন 
আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হুইবেক, বঙ্গবাসীগণ 
অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই 
কিন্ত যখন taa সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য 
বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 
aB করিবেন না। আজি আমর! যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থনন্য 
হইলাম হয় ত সে দিন তাহারা আপনার আদর্শম জনিত দুঃসহ 
শোকপীগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্ত যদিচ আপনি সে সময় বর্তমান 
মা! থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্লে প্রচারিত থাকিবে 
ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ 
মাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর 
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বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও. যত্ববান্‌ হউন। আপনা কর্তৃক 
যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ ছুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত 
অশ্রজল মাজ্জনে সক্ষম হন।  তাহাদিগের দ্বারা, যেন বঙ্গভাষাকে 
আর ইংরেজি ভাষা সপত্বীর পদাবনত হইয়া চিরসম্তাপে কালাতিপাত 
করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার 
অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি 
ইহাতে তীহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাহার! কেবল 
আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 
এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥  জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থন। করি 
তাহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন। 

কলিকাতা 

বিদ্যোংসাহিনী সভা বিদ্যোংসাহিনীসভ! সভ্যবর্গাণাম্* 
xcu ১৭৮২ শকাব্দা। 
এই মানপত্রের উত্তরে মধুহ্থদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধত করিতেছি :— 

বাবু কালীপ্রসন্্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ 
সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার 
নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহ! বর্ণনা! করা অসাধ্য। 

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম। feu 
আমার মত ক্ষুদ্র মনুধ্য দ্বারা যে এ দেশের wi কোন অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনার! 
আমাকে যে এত দূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার 
সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা। 


* ২- ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'দোমপ্রকাশে’ মুদ্রিত) 
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বিদ্যাবিযয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে SPD Was 
তগবতী বস্ৃমতী সেই জল প্রাপ্ধে যাদৃশ উর্বর্তর] হন, উৎসাহ: 
প্রদানে বিদ্যাও enr প্রক্লাতি ধারণ করেন। আপনার এই: 
বিদ্যোংসাহিনী সভা দ্বারা এ দেশের যে কত উপকার হইতেছে, 
তাহা আমার বলা বাহুল্য । 

আমি বক্তৃতা বিষয়ে মিপুণতাবিহীন। স্বতরাং আপনার 
এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি রুতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত 
অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি 
যাবজ্জীবন আপনার এবং এই prf যহোদয়গণের এইরূপ 
অঙ্থগ্রহভাজন থাক ইতি ।--সোম প্রকাশ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ । 

এই প্রসঙ্গে মধুহুদন রাজনারায়ণ quce লিখিয়াহিলেন :— 


You wil be pleased to hear that not very long ago the 
বিদ্যোৎনাহিনী সভা__৪০৫ the President Kali Prasanna Singh of 
Jorasanko , presented me with a splendid silver claret jug. 
There was a great meeting and an address in Bengali. Probably 
you have read both address and reply inthe vernacular papers. 
Fancy ! I was expected to speechify in Bengali ! 


মধুস্থদনের সম্বদ্ধন| করিয়াই কালীপ্রসন্ন নিজ কর্তব্য শেষ করেন 
নাই, 'মেঘমাদবধ কাব্য’ বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাহার 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :— 
বাঙ্গালী সাহিত্যে এবন্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, 
সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না। 
“_শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী, 
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে 
সরস মধুর মাসে ; কিন্ত নাহি শুনি 
হেন মধুমাথা কথা কভু এ জগতে!” : 
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হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয়কে 
চিনিতে পারেন নাই। সংসারের fuam এই fem বস্তুর নিয়ত 
সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই 
তদ্গুগরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমর! মনে মনে কত 
অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত 
করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত cop করি, জীবিতীবস্থায় 
তাহা মনেও আইষে TI I 
মাইকেল মধুস্থদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য 
asal করিবেন, তাহাই বাঁ্দল! ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 
লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ব উদ্ধারপূর্্বক 
বহুমানে  অলঙ্কারে সন্লিবেশিত করে । আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে 
প্রার্থনাধিক রত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমর! মনে করিলে 
তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ 
করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে 
না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত 
হুইব।-__“বিবিধার্থ-সঙ্গ-হ, আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬। 
মধুস্থদনকে saa করিয়। সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার “হুতোম প্যাচার নক্শা'র প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা আছে। 


বব্রজাঙ্গনা” ও Katra 
“মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রকাশের অল্প দিন পরেই মধুস্থদন গীতিকাব্য 


এক্রজাঙ্গনা” (জুলাই ১৮৬১) প্রকাশ করেন। ইহ! মমালোচনাকাঁলে 
“সোমপ্রকাশ' (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬১.) লিখিয়াছিলেন :— 


৫৬ মধুস্থদন দত্ত 


ইহার রচন! প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। 

১৮৬২ খীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (1) মাসে মধুস্থদন রোমক কবি 
ওভিদের Heroic Epistles«sq আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 
“বীরাঙ্গনা, প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ ১৮৬২ তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’ 
ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :— 

আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষা এতৎ পাঠে সমধিক 
গ্রীতিলাভ করিলাম । ইহার রচন! অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছে le 


«আত্ম-বিলাপ” 

১৮৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুস্থদন “আত্ম-বিলাপ” রচনা করেন; 
উহ ১৭৮৩ শকের আশ্বিন-সংখ্য| 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 
এই কবিতা রচনাকালে মধুস্থদনের খ্যাতিপ্রতিপত্তি এবং অর্থের যে 
বিশেষ were ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার জীবনের উপর দিয়া যে 
বিপ্লব চলিয়। গিয়াছিল, তাহা! ত ভুলিবার নয়; তাহার বেদনা ক্ষণে 
ক্ষণে মধুন্থদনের মনকে faxa করিয়া তুলিত। মান্রাজ-প্রবাস ও 
কলিকাতা'-প্রত্যাগমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে : গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই 
কবিতাটি :— 

আ্ম-বিলাপ 


১ 


আশার ছলনে ভুলি কি ফল afer, হাম, 
তাই ভাবি মনে? 

জীবন-প্রবাহ বহি কাল-দিন্ধু পানে যায়, 
ফিরাব কেমনে ? 
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দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,_ 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়! 


২ 


রে ATE মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ? 
জাগিবি রে কবে? 
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুন্থম-ভীতি 
কত দিন রবে? 
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, , নিত্য কি রে ঝলঝলে ? 
কে না জানে অন্ববি্ব COR 
৩ 
নিশার স্বপন-স্থখে সুখী যে, কি সুখ তার? 
জাগে সে কাদিতে ! 
ক্ষণপ্রভ। গ্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার 
পথিকে ধাদিতে ! 
মরীচিক] মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাকেশে ;_ 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার। 


৪ 
প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ;. 
কি ফল লভিলি? 


জলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাদে ' 


উড়িয়। "fefe! 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় ! 
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে! 


eu 


to 


APUA দত্ত 
৫ 
বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে ? 


ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্ট কগণে 
কমল তুলিতে! 


নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ! 


এ বিষম বিষজ্ঞালা gfafa, মন, কেমনে ! 


যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে affa হায়, 
কব তা কাহাবে? 
সুগন্ধ কুস্থম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়, 
কাটিতে তাহারে, 
মাত্সৰ্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ? 


ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে, তুলিবি কত আশার কুহক-ছলে | 


নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ 


পুলিস cet? কার্যকালে মধুস্থদন প্রধাঁনতঃ মাতৃভাষার সেবা 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত ইংরেজী রচনার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ 
করেন নাই । ' 'রত্বাবলী’ ও afar নাটকের অন্বাদ তাঁহার ইংরেজী- 
জ্ঞানের AF? পরিচায়ক । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ 
নাটক প্রকাশিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের uw হয়। পাদবি লং 
বহু ইউরোপীয়ের দ্বার! ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে অন্ুরুদ্ধ 
হন। fes কুকের গ্রাম্যভাষাপূর্ণ নাটকের ub অন্থবাদ কোন 
ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে লং “নীলদর্পণে*র 
ইংরেজী অনুবাদের জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৬১ 
Jaa প্রথম ভাগে “নীলদর্পণের ইংরেজী অন্থবাদ__ Nil Durpan, 
or Indigo Planting Mirror নামে পাদরি লঙের একটি ভূমিক! 
সহ প্রকাশিত হয়। ইহা! প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে যে মকদ্দম] হয়, 
তাহাতে লঙের হাজার টাক! অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ 
হয় (২৪ জুলাই ১৮৬১ )। আদালতে তিনি অন্ুবাদকের নাম প্রকাশ 
করেন নাই ; পুস্তকের আখ্যাপত্রে কেবল “Translated from 
the Bengali by A Native.” মুদ্ৰিত ছিল। লং পুস্তকের 
“Introduction” লিখিয়াছিলেন :— 


The original Bengali of this Drama—the Nil Durpan, or 
Indigo Planting Mirror—having excited considerable interest, a 
wish was expressed by various Europeans to see a translation 
of it, This has been made by a Native; both the original 
and translation are bona fide Native productions and depict 
the Indigo Planting System as viewed by Natives at large, 


vo মধুস্থদন দত্ত 


এই "Native" আর কেহই নহেন--মধুস্থদন we] বঙ্ষিমচন্্ 
লিখিয়াছেন :— 

“ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল qum দত্ত 
গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শ্তনিয়াছি, শেষে 
তাহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় স্থুগ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।--বন্ধিমচন্দ্রের রচনাবলী,” “বিবিধ”, 
পৃ. ৭৮। 
দীনবন্ধু ও মধুস্থদন উভয়েই রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে 

বোধ হয়, মূল নাটকে al তাহার ইংরেজী অশ্বাদে গ্রন্থকার বা অনুবাদক 
কেহই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। 


‘হিন্দু পেটুরিয়ট' TAMA 


মধুন্থদন পুলিস কোর্টের চাকুরী করিয়া যাহ! পাইতেন, তাহাতে 
তাহার কুলাইত না। এই কারণে মাঝে মাঝে Citizen প্রভৃতি 
সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। তিনি 
কিছু দিন “হিন্দু corp faa? পত্রের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন 1 

১৪ জুন ১৮৬৯ তারিখে “হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে এই দেশহিতকর পত্রখানি বিলুপ্ত হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় 
তাহা হইতে পারে নাই; তিনি হরিশ্ন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার 
টাকা দিয়] প্রেস ও পত্রের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালী- 
প্রপন্নের ইচ্ছায় তাহার বন্ধু "EDS মুখোপাধ্যায় “হিন্দু পেট্রিয়টের 
ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন; পত্রিকা পরিচালনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
তাহার দক্ষিণহন্তম্বরূপ ছিলেন । এই ব্যবস্থা few বেশী দিন স্থায়ী 


“হিন্দু পেট্বিয়ট” সম্পাদন ৬১ 


হয় নাই। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ব্যক্তিবিশেষের চক্রান্তে 
বিরক্ত হইয়া "wv ‘হিন্দু পেট্রিয়টে'র stem ত্যাগ করিলেন; 
গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে (নবেম্বর ১৮৬১ ) তাঁহার অনুসরণ করেন। 
এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হিতাকাজ্জী 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কুগ্চলাল 
বন্ব্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অল্প দিন “হিন্দু পেট্রিয়টে”র সম্পাদকীয় কাধ্য 
চালাইয়াছিলেন ; তার পর এই পত্রের সম্পাদন-ভাঁর গ্রহণ করিবার জন্য 
তিনি এবং যতীন্্রমৌহন ঠাকুর মধুক্থদনকে অন্থরোধ করিলেন মধুহ্থদন 
এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন al) যে হরিশ্চন্্রের সহিত 
“হিন্দু পেট্রিয়টে”র নাম বিশেষভাবে জড়িত, সেই হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে তাহার 
ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, তাহা রাজনারায়ণ SHUT লিখিত তাহার 
দুইখানি পত্রের নিয়াংশ পাঠ করিলেই বুঝা! যাইবে 2 


They say poor Hurish ofthe Patriot is dying. This is 
very psinful. Of all men now living he has exercised the 
greatest amount of influence over the educated classes of our 
countrymen, I hope he willrecover, His death would be & 
real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but 
to the progress of independence of mind and thought.— 
'জীবন-চরিত” পৃ, ৪৮৪। 

..Harish is dead. They are kicking up a row on the 
subject and propose to establish a ''Scholarship.'" Fie! why 
not a Statue? However, I shall subscribe, I loved and 
valued the man—জীবন-চরিত। পৃ ৪৯*। 


১৮৬২ Qera জান্তিয়ারি ( ? ) মাসে ( এই সময়ে বীরাঙ্গনা” ছাপা 
হইতেছিল ) মধুসুদন Hindoo Patriot পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ 
করিলেন। রাজনারায়ণ IF লিখিত তাহার একথানি পত্রে 


প্রকাশ i— 


৬২ 


মধুসুদন Ta 


By the bye—from the beginning ofthis month Jotindra 
and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would 
recommend your reading next Monday's issue. I am pretty 
certain you will recognise my fist....Perhaps Ishall goto 
England next month.— মধুস্থতি? J. set 1 


কিন্ত যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়ায় মধুস্থদন “হিন্দু পেট্রিয়টে'র 


saa ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ ১৮৬২ 
তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহাকে লেখেন £ 


I regret to hear that you have received no remuneration 
from the "Patriot" Fund up to this time ; I have spoken 
strongly on the subject to Kristo Dass and I dare saya 
remittance of at least a portion of the amount due will soon 
be made to you. 

I know you can much profitably employ your time by 
devoting it to the Muses, but I know also that with your 
facility of diction, a contribution of two or three articles to 
the “Patriot” during the whole course of a week cannot 
much interfere with your other literary occupations. Besides 
as you have consented at our solicitation to assist the editorial 
business of the Paper I would take leave to request you not 
to cnt off your connection with it all inahurry; forI know 
that some new arrangements are being made very sbortly 
which, it is expected will place the “Patriot finances In a 
much healthier condition ; and if after the expiratton of 
another month or so you do not find the managers more 
regular in their dealings with you, I will not trouble you 
with this subject again.— 343, পৃ. ৩৪৪-৪৪। T 


পিতৃুসগ্নত্ত উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থ। ও 
ইউরোপ যাত্রা 


রাঁজনারায়ণ দত্ত মৃত্যুকালে ' কোন উইল করিয়া! যান নাই। 
গৌরদা বসাকের স্বতিকথায় প্রকাশ, তাঁহাকে উইল করিতে বলিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “যার বিষয়, সে এসে নেবে 1” মধুস্থদন মাদ্রাজ 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পিতৃদম্পত্তি লইয়া তাহার 
আত্মীয়স্বজন মামলায় ব্যস্ত; এমন কি, একখান! জাল উইলও আদালতে 
হাজির করা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতিতে সে মকদমা থামিল না। 

মধুক্ছদন তখন রিক্তহস্ত । বন্ধ গৌরদাস বসাক ও কিশোরীটাদ 
মিত্র এই সময় তাহাকে পিতৃসম্পত্তি লাভে যথেষ্ট সহায়ত করিয়াছিলেন; 
মকদমার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার কর্মচারী 
মহাদেব চট্টোপাধ্যায়. TETAN দীর্ঘকীল চলিয়াছিল। 


বিদ্ভাসাগরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ £_ 


The Moonkeah Case was dismissed by the P. B. A, of 
Jestora in Febrnary 1860. Within afew months of that we 
got possession of , both the estates,—Letter dated 18 Sept., 
1864. È 


১৮৬০ Jatera শেযা্দ্ধে মধুস্থদন বন্ধু রাঁজনারায়ণকে fafa- 
ছিলেন :— 

Asfor my law-suite I have won one, and another is dragg- 

ing its slow length along. I am at present master of an estate 

paying 2500 to 3000 Rs.a year. But the devil ! a rupee of it I 


do not expect to see for months, probably for years yet. 
There is an appeal pending in the Budder, 


৬৪ মধুস্থদন দত্ত 


খিদিরপুরের বাটার অধিকার পাইয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে 
তিনি রাজনারায়ণ quce লেখেন 1 


Have you heard that I have won my Kidderpur-house 
case. The whole claim has been decreed except inthe matter 
of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in 
that matter, so the Judge had only decreed 1300 Rs. But then 
he has given me Wasilot from the date of my father's death 
which amounts to upwards of 2000 Rs. ('মধু-্মৃতি” পৃ. ৭৪৭) 


আশৈশব মধুস্থদনের বিলাতগমনের বাসন! ছিল। কিন্তু নানা! 
বাঁধাবিপত্তির ফলে এত দিন তাহ! ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক্ষণে 
স্থির করিলেন, ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার অন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা! 
করিবেন। তাহার বিলাত যাত্রার উদ্যোগের কথা৷ ১৮৬২ খ্রষ্টাবের 
জানুয়ারি (?) মাসে রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে 
আমর! জানিতে পারি । তিনি লিখিয়াছিলেন :— 


But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I 
am making arrangements to go to England to study for the 
Bar and must bid adieu to the Muse !...He [ Vidyasagar ] has 
taken great interest in my proposed visit to England and, iu 
faot, is the most active promoter of my views on the subject. 
He has undertaken to raise a sufficient sum for me or easy 
terms on the mortgage of my property. The thing will cost 
me about 20,000 Rs, and I can spare that, No more Modhu 
the ‘কবি, old fellow, but Michael M, 8. Dutt Esquire of the 
‘Inner Temple Barrlster-at-law !! Hal! Ha !! Isn't that 
grand? ButIhopeI shan't be disappointed,...And now God 
bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England next 
‘month. If I live to come back, we shall meet ; if not, what 
will my countrymen say a hundred years hence ! 

Faraway—Far away, 
From the land he lov'd so well 
Bleeps beueath the colder ray, 


পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্তা ও ইউরোপ যাত্রা ৬৫ 
And be hanged for it, I have no time to rhyme and just 

space enough to subscribe myselt, (‘ayogi পৃ. ৭৫৪-৫৫ ) 
আত্মীয়স্বজনের সহিত মকদ্রমা-মামলার তখন অবধি অবসান না 
হওয়ায় তাহার বিলাত যাত্রায় বাধা পড়িতেছিল। তিনি এই সময় 


রাঁজনারায়ণ CS লেখেন :— 

I don't think I shall be able to go to England quite so soon 
as I had expected, I do not like to leave the country before 
extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, 
I am sorry to say, are either the greatest rogue or fools under 
the sun! Though well-nigh ruined, they are yet backward to 
listen to terms, (‘মধু-শ্তি, পৃ. ৭0-৫৬) 


মধুক্দন বিলাত যাত্রার পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়া! « 
গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন । 

৯ আশ্বিন ১২৬৮ তারিখে লিখিত (> অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে 
aaro) একটি দলিল দ্বারা মধুস্থদন পাইকপাড়া-নিবাসী মহাদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের A মোক্ষ! দেবীকে সুন্দরবনের অন্তঃপাতী চক মুনকিয়া 
ও গদারডাঙ্গার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। দলিল-পাঁঠে জানা যায়, 
মধুস্দনের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্য ( ১২৬৮-৭৪ সাল পৰ্য্যন্ত ) 
zasa ধাৰ্য্য হয়। এই টাকা মোক্ষদা দেবী চারি কিস্তিতে sque 
ইউরোপে পাঠাইবেন। যাহাতে তিনি নিয়মিতরূপে F করেন, 
তাহার জন্য দিগন্বর মিত্র (পরে রাজা ) ও মধুস্থদনের পিমতুতো ভাই 
tag«t4 মিত্র গ্রতিভূ-নবর্ূপ ছিলেন; দলিলে ইহাদিগকে বাধিক তিন 
শত টাক! দিবার কথা আছে । আমরা দলিলটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি :— 

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধের জন্য আপনার স্বামি 
অনেক সাহায্য ও যত্ব এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত 
€ 


s মধুস্থদন দত্ত 


আমার মোকদ্দম| খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫০০০২ পাঁচ হাজার 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চকু তাহাকে কামি বন্দবস্ত 
করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদনুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের 
লিখিত esee, পাঁচ হাজার টাকা! পণে উক্ত চক সুফি ও 
গদারডাঙ্গা। ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফন্বলে তালুক ও 
গাতিদাঁর করিয়। দেওয়| Corn Dn 


১৮৬২ খীষ্টাব্দের মে মাসে মধুন্থদন থিদিরপুরের ব্সতবাটা তাহার 
বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্দলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সাত হাজার টাক! মূল্যে বিক্রয় করেন। 

অতঃপর wur তীহার পিসতুতো ভাই বৈগ্যনাথ মিত্র ও দ্বারিকা- 
নাথ মিত্রকে পিতৃনির্দেশ অনুসারে আমুমানিক ছুই সহস্র টাকা! মুল্যের 
চক মুনকিয়ার 1১০ অংশ এবং স্বয়ং তিন সহজ টাকা মূল্যের সাগরদীড়ীর 
ভদ্রাসনের অংশ ও অন্যান্য জমি দান করেন। এই সম্পর্কে তিনি ৭ জুন 
১৮৬২ তারিখে একটি দানপত্র লিখিয়া দেন t 

হেন্রিএটাকে কলিকাতায় রাখিয়া মধুস্থদন একাই ইউরোপ যাত্রা 
করিবেন মনস্থ করেন। এই কারণে ব্যবস্থা। হয় যে, তীহার বৈষয়িক আয় 
হইতে পত্তনিদার মোক্ষদা, দেবী কলিকাতায় তাহার স্ত্রী হেন্রিএটাকে 
মাসে মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। ইহা ছাড়া তিনি স্ত্রী, কন্ত। শিট 
ও পুত্র মিণ্টন দত্তের ug ব্যাঙ্কেও কিছু টাক। জমা রাখিয়াছিলেন। 


* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের tabanan 'ভারতবর্ষে'র ৯৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 


হইয়াছে। 
+ ‘ভারতবর্ষ,’ জোষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৭৩৭৪ | 


পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক xau) ও ইউরোপ যাত্রা ৬৭ 


পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া মধুস্থদন ৯ জুন ১৮৬২ 
তারিখে 'ক্যাণ্ডিয়া” নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার 
অব্যবহিত পূর্বে--৪ঠা জুন তারিখে বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বন্থুকে 
তিনি যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি £- 


You will be pleased to hear that I have completed my 
arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning 
of 9th instant, per the steamer "Oandia," You must not fancy, 
old boy, that I am traitor to the cause of our native Muse. It 
it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has 
met with, I should have certainly delayed my departure, or noti 
gone at all. I should have stood at my post manfully, But an 
early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger 
hands, not ceasing to direct their movements from my distant 
retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, 
and a real B. A. has written a long critical preface, echoing your 
verdict—namely, that it is the first poem in the language. A 
thousand copies of the work have been sold in twelve months. 

Well—I am off, my dear Rajnarain ! Heaven alone knows 
if we are to see each other again! , But you must vot forget your 
friend. It’s a long separation :—four years | But what is to be 
done? Remember your friend and take care of his fame. 

Being a poetaster, I would not think of bolting away without 
rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing. dg, —if 
not good—at least respectable. 


"My Native Land Good-Night T 


Byron. 


৬৮ 


মধুস্থদন দত্ত 
বঙ্গভূমির প্রতি 


রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে । 

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 
মধুহীন করে! না গো তব মনঃ কোকনদে। 

প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতার! যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে। 

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ? 

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ; 
মক্ষিকাও গলে ন! গে! পড়িলে অমৃত-হুদে ! 

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি তুলে, 
মনের মন্দিরে সদ! সেবে সর্বজন 7 

কিন্তু কোন্‌ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরত আমি, কহ গো শ্যাম! জন্মদে । 

তবে যদি দয়া কর, ভূল দোষ, গুণ ধর 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্থবরদে ! 

"ফুটি যেন স্থৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে 
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে। 


Here you are old Raj 1--411 that I can say is— 


“মধুহীন করে। না গে। তব মনঃ কোকনদে |” 


Praying God to bless you and yours and wishing you all 


success in life. 


ইউরোপ প্রবাস 
প্রবাসে অর্থকষ্ট 


১৮৬২ রষ্টাবে জুলাই মাসের শেষাশেষি xus ইংলণ্ডে পৌছিলেন। 
তথায় তিনি ব্যারিষ্টার শিক্ষার জন্য অবিলম্বে গ্রেজ, ইন্‌এ প্রবেশ 
করিলেন। তাঁহার দিনগুলি শান্তিতেই কাটিতেছিল, কিন্তু এক 
অভাবনীয় ব্যাপারে শীঘ্রই তাঁহার মানসিক শাস্তি বিনষ্ট হইল। 

ইউরোপ-যাত্রার পূর্বের "ugue তীহার পত্তনিদার ও প্রতিভূগণের 
সহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার! তাঁহার ইউরোপের ব্যয় 
নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট সময়ে টাক! পাঠাইবেন এবং কলিকাতায় তাহার MeF 
প্রতি মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। কিছু দিন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-মত কাজ 
করিয়া তাহার! মধুহ্থদনকে q তাহার স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন। 
ফলে প্রবাসে xime এবং কলিকাতায় তীহার yet মহা সঙ্কটে 
পড়িলেন। হেন্রিএট! কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করিয়| পুত্রকন্যা সহ. 
২ মে ১৮৬৩ তারিখে স্বামীর নিকটে পৌছিলেন। একে INT 
অর্থাভাবে প্রবাসে কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর পরিবারবর্গ আসিয়া] 
পড়ায় তিনি আরও বিপন্ন হইলেন । eife দিগন্বর মিত্রকে টাকার 
জন্য উপধুর্ণপরি পত্র লিখিয়াও কোন ফল হইল না। ৯৮৬ Mra 
মধ্যভাগে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, এবং 
পরে ভের্াইয়ে অবস্থান করেন। প্রায় এক বৎসর কাল ভারতবর্ষ 
হইতে একটি পয়সাও হস্তগত না হওয়ায় তাহার এরূপ RTE হইয়াছিল 
যে, সংসার নির্বাহের জন্য শেষে পত্বীর আভরণ, গৃহসজ্জার উপকরণ, 
পুস্তক-আদি বন্ধক, এমন কি, খণ করিতেও হইয়াছিল | এরূপ শোচনীয় 


৭০ মধুস্থদন দত্ত 


অবস্থায় ভের্াই হইতে ২র! জুন ও E জুন ১৮৬৪ তারিখে তিনি দয়ার 
সাগর famis উপধূ্ণপরি দুইখানি পত্র লিখিলেন। প্রথম 
পত্রথানি এইরূপ £_ 


My dear Sir, If you had been an ordinary man, I should 
begin this letter wlth a well-worded apology for not having 
written to you so long. But you know well that we never fly io 
a man in the hour of distress unless we regard that man as the 
truest and sincerest of our well-wishers and friends. 

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am 
at this moment the wreck of the strong and hearty man who 
bade you adieu two years ago with a bounding heart and that 
this calamity has been brought upon me by the oruel and inexpli- 
cable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly 
persuaded, was my friend and well-wisher, namely Baboo D—. 
The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to 
you in confidence, of course. 

When I left Calcutta, my wife and two children remained 
behind, and it was arranged between "Mohadeb Chatterjee, my 
Patneedar and myself that the former should give my family 150 
Rs. a month, Baboo D—consented to see the things arranged were 
properly carried on and so I started. A part of the money was paid 
in advance and deposited in the Oriental Bank, This was in June 
1862, How poor Mre. Dutt was treated I bave not the patience 
to describe, They troubled her to such an extent that she 
absolutely fled from Calcutta with our two infants, She reached 
England on the 2nd of May, 1863, From that day to the present, 
we have not received a pice from India, although there has been 
money due, some {or the year 1862, and some since December 
last from the Talooks, and the only letter which Baboo R= 
wrote to us, was written just ten months ago, We have sinos 
written to him no less than 8 lettera, but not a line have we 
received from him» 

I am going to a French Jail and my poor wife and ohildren 
must seek shelter in & charitable institution, tho’ I bave fairly 


yam 
i 


ইউরোপ প্রবাস ৭১ 


4000 Rs. due to me in Indis, The Benchers of Gray's Inn, from 
whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and 
this is tho third term. I am losing this year. I also owe 260 Re. 
40 Monou, who poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by 


my failure to pay him. 
You are the only friend who can rescue me {rom the painful 


position to which my oofidenoe in D—has placed me, and in 
thig, you must go to work with that grand energy which is the 
companion of your genius and manliness of heart, Not a day 


is to be loste... 

পাছে বিদ্যাসাগর তাঁহার পত্র না পান, এই জন্ত তাঁহাকে পরবর্তী 
৯৮ই জুন (১৮৬১) তারিযে আর একখানি পত্র কলিকাতা। পুলিস 
অফিসের enm ঘোষের মারফ* পাঠাইবাঁর ব্যবস্থা, করিলেন 1 এই 
পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন % 


‘If we perish, I hope, out blood will cry out to God for 
vengeance against our murderers. If I had not little helpless 
children and my wife with me, I should kill myself, ior there is 
nothing in the instrument of misery and humiliation, however 
base and low, which I have nob sounded, God has given me 
a brave and proud heart, or it would have broken long 480. 

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of 
Moghanad, ‘A হে জলধি, আমি বীধিনু তোমারে ee 

I hope you will write to me in France and that I shall live to 
go back to India and tell my countrymen that you are not only 
Vidyasagara, but Karunasagara (করুণীসাগর ) also. 


প্রতিভূদিগের সহিত হিসাবনিকাঁশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পাছে 
বিলম্ব হয়, এই জন্য aque পত্র পাইবামাত বিদ্যাসাগর ২ আগস্ট 
তারিখে, বিপন্ন মধুল্থদনকে ঢেড় হাজার টাকা! পাঠাইয়া দিলেন এই 
টাকা পাইয়া কৃতজ্ঞ ngara ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিগ্তাসাগরনে যে পত্র 
লেখেন, তাহার প্রথমাংশ উদ্ধত করিতেছি £ 


৭২ মধুসুদন Lic 


On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, ag I was 
seated in my little study, my poor wife came to me with teara 
in her eyes and said “the children want to go to the Fare, and 
I have only 3 Frances, Why do these people in India treat ug 
this way ?" Isaid—'"The mail will be in to-day and I am sure 
to receive news, for the man to whom I have appealed, has the 
genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English- 
man and the heart of a Bengali mother; I was right: an hour 
afterwards, I received your letters and the 1500 Rs, you have 
sent me, How shall I thank you, my noble, my illustrious, my 
gront friend ? You have saved me... 


মধুস্থদনের এই ঘোর দুর্দিনে একমাত্রণবিগ্ঠাসাগরই তাহাকে আসন্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিঙ্গ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিন হাজার S Asa বিস্তারত্বের নিকট 
হইতে পাঁচ হাজার টাক! ws করিয়া মধুস্থদনকে পাঠাইয়াছিলেন। 
পরে ১৮ মে ১৮৬৫ তারিখে তাহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া! মধুস্থদন 
ওকালতনাম| পাঠাইলে, বিদ্যাসাগর মধুস্থদনের বিষয় বন্ধক রাখিয়া 
qma মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বারো হাজার টাক! ain] 
ইউরোপে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। ees পক্ষে পত্তনিদার মহাদেব 
চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিভূ দিগন্বর মিত্র উভয়েই মধুস্থদনের সহিত সদ্বাবহার 
করেন নাই। ইহারই ফলে তাহার ইউরোপ-প্রবাস দুঃখময় হইয়াছিল; 
ব্যারিস্টারি শিক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। মধুসুদন ভের্দাই হইতে ২৬ 
জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন £_- 
You ask me when I mean to return "homewards ?” IfI 
had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and 
Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the 


course of the present month 2 but, asit is, I am afraid, I shall 
have to stop a year or more longer. 


ইউরোপ প্রবাস ৭৩. 


তাহার ফ্রান্সে অবস্থিতির কারণ সমন্ধে মধুহুদন ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪, 


তারিখের একখানি পত্রে গৌরদীসকে যাহা লিথিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে 
তাহা! উদ্ধত করিতেছি :— 


You are, no doubt, anxious to know why I am here in 
France. I will tell you. London is not half so pleasant & place 
to live in as this country and its brutal olimate does not agree 
with Mrs. [098৮8 health, though I myself am strong enongh for- 
any country under the sun. Besides, here I have greater facilities 
{for mastering French and Italian than there. To these two 
languages which I already read and write with great e85e, I am 
going (in fact I have already begun ) to add German, Bo that- 
if you should ever 899 me again, you will find me & little more 
Jearned than I was when we last saw each other. I do not neglect- 
the law altogether, but I have not yet commenced to work away 
seriously at it. I have neglected some terms, and wil bave to 
remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted 
atall, I wish I could live here all the days of my life, with 
means to take 99088107091 runs to India, to see my friends ; but I 
am too poor for that, though you needn't have very large fortune 
to do all that. This is unquestionably the best quarter of the 
globe. I have better dinners for ৪ [ew Franos than the Raja of 
Burdwan ever dreams of! Ican fora few Francs enjoy pleasures 
that it would cost him hal, his enormous wealth to command, no 
even that would be tco little. Buch music, such dancing, such 
beauty | This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here 
and you will soon forget that you spring from & degraded and 
subject race. Here, you are the master of your masters | The 
man that stands behind my chair, when I dine, would Jook down 
upon the best of our princes in Indis, The girl that pulls off my 
muddy boots on & wet day, would scorn to touch our richest- 
Rajah in India, Every one, whether high or low, will treat you 
as a man and not & *à—àd niggere" But this is Europe, my Boye 
and not India. 

You date your letter from 40358550061 Is that atrini? on 


48 মধুসুদন দত 


the banks of the beautiful কব্তক্ষ, my own dear native river? I 
was born, you kaow, at সাগরদড়ী, scarcely a couple of miles from 
this বাগেরহাট*** 

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, 
the famous Emperor and Empress of the French and you will 
laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting 
“Vive I’ Empereur, Vive I’ Empererice..." 

IT have not been doing muoh in the poetioal line of late, 
beyond imitating a few Italan and French things, The fit has 
passed away, and I do not know if it will ever come back again. 
You know I write by fita and starts. 


দত্তে-শতবাধিকিতে শ্রদ্ধার অর্ধ্য 

ফ্রান্সে অবস্থানকালে, মধুন্থদন দাত্তে-বষ্ঠ-শতবাঁধিক জন্মোৎসবের জন্য 
একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নগেন্্রনাথ 
"মোম 'মধু-স্বৃতি'তে লিখিয়াছেন :— 

j মধুস্থদনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে 
কবিগুরু দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎ্নরিক মহোৎসব হইতেছিল। 
তছুপলক্ষে যুরোপের নান প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান- 
প্রদর্শনার্থে কবিতা রচনা করিয়া ইটালীতে পাঠাইয়াছিলেন। 
আমাদের মধুস্থদনও ফ্রান্স হইতে দান্তের উদ্দেশে একটি কবিতা! রচনা 
করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ 
«fast ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইটালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুত- 
AE ভিক্টর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা 
পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মধুন্থদনকে স্বীয় স্বাক্ষর (Autograph) 

যুক্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই দুর্লভ পত্র ব্যারিষ্টার 

মনোমোহন ঘোষের নিকটে ছিল। তাহাতে ভিক্টর ইমানিউএল 

^ লিথিয়াছিলেন ;—" It will be a ring which will connect 
the Orient with the Occident," 


"E 
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দান্তের জন্ম-_মে ১২৬৫) এবং মৃত্যু_সেপ্টেম্বর ১৩২১। goa 
নগেন্দবাবুর উল্লিখিত “মৃত্যুর ত্রিশত-বাংদরিক” উৎসব ঠিক নহে। 


চতুৰ্দশপদী কবিতাঁবলা 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও IEA সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্তন 
করেন; “চতুর্দশপদী* নামও তাহারই দেওয়া। ১৮৬০ gaa 
maaga মাসে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্তুকে একখানি পঞ্জে 


(লেখেন £-- 
I want to introduce the sonnet into our longuage and, some 
morning ago. made the fellowing ;— 


কবি_মাতৃভাষ! I 
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন 
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা! করি, 
অর্থলৌভে দেশে দেশে sf ভ্রমণ, 
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী I 
কাটাইন কত কাল সুখ পরিহরি, 
এই ব্ৰতে, যথা! তপোবনে তপোধন, 
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি, 
তাহার সেবায় সদ! সঁপি কায় মন। 
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে 
কহিলা “হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি, 
সুপ্ৰসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী I 
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি t 
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?” 
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What say you to this my good friend! In my humble 
opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would 
rival the Italian... 

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian 
gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious 
poetry... 


ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দশপদী কবিত৷ রচনা স্থগিত 
থাকে । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্মাই অবস্থানকালে আবার তিনি চতুদ্দশপদী 
কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন । এ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে 
তিনি ভের্মাই হইতে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে_ | 


..I have been for months like a ship becalmed in France, 
though, thank God, I have had strength of mind and resolution 
to make the very best use of my misfortune in learning the 
three great continental languages, viz, Italian, German and 
Frenoh languages,—whioh are well worth knowing for their 
literary wealth. You know, my Gour, that tbe knowledge of æ 
great European language is like the acquisition of a vast and 
well cultivated s&ate—intelleotual of course. Should I live to 
eturn, I hope to familiarize my educated friends with these 
languages through the medium of our own, After all, there is 
nothing like cultivating and enriching our own tongue, Do 
you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets 
and Essayisís? I pray God, that the noble ambition of Milton 
to do something for his moiher-tongue and his native land may 
animate all men of talent among us, If there be any one among 
us anxious to leave à name behind him, and not pass away into 
oblivion like a brute, le& him devote himself to his mother- 
tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. 
"European scholarship is good, in as much aa it renders us masters 
of the intellectual resources of the most civilized quarters of 
the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our 
own language, Let those who feel that they have springs of 
fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Hereisa bit 
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of "lecture" for you and the gents who fancy that they are swarthy 
Maoaulays and Carlylesand Thackeraya | Iassure you, they are 
nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man 
to be called “educated” who is not master of his own language. 


You again date your letter from ""Bagirhat." Is this 
*'Bagirhat" on the bank of my own nativeriver? I have been 
lately reading Petraos, the Italian Poet, and scribbling some 
48070096815 after his manner, There is one addressed to this 
very river কবতক্ষ I send you this and another—the latter has 
been very much liked by several European friends of mine to 
whom I have been translating it. I dare say, you will like it 
too, Pray, get these sônnets copied and sent to Jotindra and 
Raj Narain and Jet me know what they think of them. I dare 
say the sonnet “চতুদ্দিশ-পদী” will do wonderfully well in our 
language. I hope to come out with & small volume, one of these 
days, ladda third ; I flatter myself that since the day of his 
death ভীরতচন্্র রায় never had such an elegent compliment paid 
tobhim, There's variety for you, my Friend. I should wish you 
to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. 
Write to me what you all think of this new style of Poetry, 
Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful 
language, it only wants men ot genius to polish it up. Buch of 
us as, owing to early defective education, know little of it and 
have learnt to despise it, are miserably wrong. It. is, or rather, 
it has the elements of a great language in it, I wish I could 
devote myself to its cultivation, but, ৪৪ you know, I have not 
sufficient means to lead a literary life and do nothing in the 
shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, 6০০ 
proud to be a poor man always. "There is no honour, to bo got in 
our couutry without money. If you have money, you are 
বড়মানুষ ; if not, nobody cares for you ! We are still a degraded 
people. Who are the বড়মানুষ among us? The mobodies of 
Ohorebagan and Barrabazar 5 Make money, my Boy, make 
money! IfI haven't done something in the literary line, if I 
do possess talents, I have not the means cf oultivating them fo 
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their utmost content and our nation must be satisfied with what 
I haye done. 


গৌরদাস' বসাক মধুস্থদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাহার নির্দেশমত 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫ ) তারিখে 
গৌরদীসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা 
যায় যে, xq তাহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি 
সনেট পাঁঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ- অন্নপূর্ণা 
ঝাপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। এই পত্র পাঠে জানা! যায়, 
যতীন্দ্রমোহন কবিতা! চারিটি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। 
তিনি মধুস্থদনের পত্র সহ কবিতীগুলি যথাসময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
নিকট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎনম্পাদিত “রহস্য-মন্দর্ত”* পত্রিকায় (১৯২১ 
সংবৎ, ২ পর্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬ ) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন 
শকবতক্ষ নদ” ও “সায়ঙ্কাল”। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহ! লিখিয়াছিলেন, 
vete] উদ্ধৃত করিতেছি £_ 


চতুদ্শপদী কবিতা । 


fama চতুৰ্দিশপদী কবিতায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্তকর্তৃক 
প্রণীত) উক্ত মহোদয়ের শশ্ষিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদীদি কাব্য 
রঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য 
বলিবার উপযুক্ত । অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত 
ami তীহাকর্তৃক «wen অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে 


s নগেন্্নাথ নোম তমক্রমে “মধু-স্থৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) “বিবিধার্থ-সঙ্গহো'র নাম 
করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ সঙ্গ হ’ তখন বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। 
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বনিয়াও তিনি এতদেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার 

এই অভিনব কবিতা তীহার কবিত্ব-মার্ডণ্ডের অনুপযুক্ত অংশ TR | 

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুস্থদন ভের্দাই নগরে বসিয়াই শতাধিক 
সনেট রচনা করেন এবং তাহার প্রকাশক কলিকাতার স্ট্যান্‌হোপ, 
প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বন্থ কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়! দেন । 
পর সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই 
১৮৬৬ ্রীষ্টাব্ের ১লা। আগন্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন 
প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল--(১) উপক্রম, (3) 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। “উপক্রম” ভাগে 
লিখোপ্রেসে ছাপা মধুস্থদনের সবহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট; “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলি” অংশে ১০০টি সনেট এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি”তে P- 
লিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল £- 

১। সুভত্রাহরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব*। ৩। নীতিগর্ভ 
কাব্য_(ক) মহ ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও 
্বর্ণনতিকা। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে “উপক্রম” ও ^g fni 
কবিতাবলি” অংশ একত্ৰ হইয়াছে এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” অংশ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

‘চতু্দিশপদী কবিতাবলী, প্রকৃত পক্ষে মধুস্থদনের শেষ I I 


» মধুহুদন 'তিলোত্তসাসন্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আর্ত করিয়াছিলেন । ধবল- 
গিরির বর্ণনাটুকু অনুদিত হইয়াছিল । ইহ! ১৮৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দের আগষ্ট-দংখ্য। Mookeriee's 
Magasiné-4 মুদ্রিত হয়। 
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ব্যারিষ্টীরি পরীক্ষায় সাফল্য 


্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার মানসে ১৮৬৫ PCR 
শেষ ভাগে মধুন্থদন পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। লগুনে অবস্থিতিকালে 
তাহার সহিত ”পপ্ডিতচূড়ামণি* গোল্ড্ট,করের পরিচয় হয়। গোন্ড্ট.কর 
তাহাকে লণ্ডন ইউনিভাপিটি কলেজে বাংলা ভাবার অধ্যাপকের 
অবৈতনিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
মধুস্থদন এই পদ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, 
তীহার পক্ষে তখন অবৈতনিক ভাবে' কাঁধ্য করা সম্ভব ছিল wd 
এই প্রসঙ্গে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে তিনি লণ্ডন হইতে 
বিদ্যাসাগরকে লিখিয়ীছিলেন :— 


I have even refused the offer of the Bengali Professorship 
at University Oollege, London, a post of great honour and 
dignity though without a salary. Dr. Goldsiucker (of whom 
you bave no doubt heard) was very anxious to have me, but I 
told him plainly that I was too poor to live in England with- 
out a handsome salary..The Doctor is a profound Banekrit 
scholar and loves all Hindus. 


১৮৬৬ খীষ্টাবের ১৭ই নবেম্বর মধুন্থদন গ্রেজ ইন হইতে ব্যারিষ্টারি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পর তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান। সেখান 
হইতে পরীক্ষার ফল ও স্বদেশ গ্রত্যাগমনের সঙ্কল্প সম্বন্ধে পরবর্তী নই 
ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরকে লেখেন £_ 

I hope you have received my letter via Bombay announ- 
elng my call to the Bar on the 17th ultimo, I have allowed 
Some mails to leave without writing, for I have been looking 
out ior letters and money from you, I am now in France 


with my family, for we can live here for less money than in 
England, If the mail now approaching us fast bring money 


ইউরোপ প্রবাস ৮১ 


I hope to leave Europe by the Bombay Bteanier of the 5th 
January and reach Calcutta about the early pert of February, 
just to see our Indian winter expire. 

I think it would be better for me to leave my family 
Tere till I am well-settled in Calcutta, Living in France is 
cheap and I could not start in life asa Barrister in a becoming 
style for a time unless I had more money, than I am afraid, 
you could raise for me. As a single man, I could live any- 
"here and in any way I chose :—the case would be far 
different with a wife and children, I earnestly entreat you 
not to fancy that I am capable of treating your advice 
lightly ; but in this matter, I think you are misled by the 
idea that living in Evrope is dear, However strange the 
assertion might appear to yo"; Iassure you that Europe is 
the cheapest quarter ofthe globe in many respects, When, 
I reach Calcutta, I hope to hire the upper story of some 
house with an Attorney's or other office below, furnish a few 
rooms decently and live with a cook aud K hitmutgar till 
"briefs"! begin to come in. Mrs. Dutt could live here very 
(comfortably for 250 or 800 Rs. a month. I would rather that 
things went on this way till next winter, 

I must now proceed to draw your attention to à much 
serious subject. I need scarcely tell you that you are my 
only friend, I am about to undertake a long voyage by sea. 
life is uncertain. “In the midst of life we are in death." 
Should anything happen to me, my wife and children will 
Have no one to look to but yourself... 

I cannot conceal it from myself, that in order to get into 
the profession, I have well-nigh beggared myself. It now 
remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে But there is no use 
of despairing. IfI had been a single man, I shonld have 
marched out fearlessly, for I am not naturally timid ; but it's 
a serious thing to have wife and little children, all unable to 
help themselves, in case of any emergency. 

I must now trouble you my dear Friend, to send Mrs, 


৬ 


৮২ মধুস্থদন দত্ত 
Dutt £50 on receipt of this, for the money I leave for her 
will not be sufficient till my arrival.... 
প্রবাসে পাঁচ বৎসর নান! ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাটাইয়া, 
স্রী-পুত্রকন্যাকে ফ্রান্সে রাখিয়া, মধুস্থদন ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে 
মার্শেই বন্দর হইতে স্বদেশ ভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


দেশ-প্রত্যাগমন 


ব্যারিষ্টারি 


১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুস্থদন ব্যারিষ্টার হইয়া 
স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। স্পেন্সেস হোটেলে তাহার বামস্থান 
নির্দিষ্ট হইল। তিনি ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভের 
জন্য ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিগম্বর মিত্র ও আরও কয়েক জনের 
স্থপাঁরিশ-পত্র সহ প্রধান.বিচারপতি সার্‌ বার্নেন পীককের নিকট যে 


আবেদন করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :_ 

Having had the honour of being called to the Degree of 
a Barrister by the Hon'ble and Ancient Society of Gray's Inn, 
I humbly solicit the favour of being admitted as an advocate 
of the High Court, 

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was 
called to the Bar in Michaelmas Term 1866. May name stood 
on the roll for seventeen Terms as I was obliged to reside on 
the Continent for a time on account of ill health. The 
number of Terms which I formally kept was ten, Iattended 
public lectures for a whole educational year and studied with 
a Barrister of our Inn, 


মধুস্থদনের হাইকোর্ট-প্রবেশে fax ঘটিল। তাহার চরিত্র সম্বন্ধ 
তদন্ত করা হউক-_বিচারপতিদের কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৩ 


করিলেন। এই কারণে “Character and good repute” সম্বন্ধে 
হাইকোর্ট তাহাকে আরও স্থপারিশ-পত্র পাঠাইতে লিখিলেন। 

এই প্রসঙ্গে ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্যামাগরকে লিখিত 
মধুক্থদনের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি £- 


..This morning I called on the Punditjee who told me 
eiat. my only chance was to get as many certificatesas I conld 
from the most known members of the native community... 
Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the 
ears of the Judges and that the antidote must be as strong as 
the poison, He wants you to come to Calcutta; I scarcely 
know what to say myself, Iam sure I have given you too 
much troubles already, We must go up with our papers early 
next weak, for no time is to be lost, If you can't come, you 


had better send me a testimonial by return of post, I shall try 


to do what I can with Digumber, though (as you know) I 
don't like him much, I don't think he is very sincere, 
Sumbhonauth said “এ বিষয়ে ন| জিতলে আর মান থাক্‌বে ন1।” He 
has great hopes of success if he be properly backed, 


রাজ! কালীরুষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণামান্য লোকের স্থপারিশ-পত্র মধুস্থদন ২৫এ 
এপ্রিল তারিখে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবার হাইকোর্টের 
বিচারপতির! সন্থষ্ট হইলেন। ওর! মে তারিখে হাইকোর্টের Full 


Bench নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :— 


Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the 
High Court on the strength of his ceriificate of call and the 
testimonials now submitted. 


মধুস্থদন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 
বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল । কিন্তু তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন। 
একা থাকিলেও তিনি স্পেন্সেম হোটেলে তিনথানি বড় বড় ঘর ভাড়া 
লইয়াছিলেন। এখানে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ ঘন ঘন পান-ভোজনে 


৮৪ মধুস্থদন দত্ত 


পরিতৃপ্ত হইতেন ; এই সকল ব্যাপারে প্রচুর. wwe ব্যায়িত হইত। 
মাসে তাহার হাজার টাকার কমে চলিত না। ইহার উপর তাহাকে 
স্বী-পুত্র-কন্যার জন্য ইউরোপে মাসে মাসে তিন-চারি শত টাকা 
পাঠাইতে হইত। AA কোনরূপেই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারিলেন 
$11 ইউরোপ-বাসে তাহার যে খণ হইয়াছিল, তাহা শোধ ন! হইয়া } 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্তা। যথাসময়ে 
টাকা না পাওয়ায় প্রবাসে বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মধুস্থদন আবার 
বিদ্ভাসাগরকে স্মরণ করিলেন ; তিনি লিখিলেন i— 


I am glad you are better, for I want you to get me a 
thousand Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a 
vulgar or common man like most of those who surround you, 
I should hesitate ta ask you to involve yourself again of my 
account, eapecially as old Sirish is assuming war-like atti 
tudes. But though à Bengali, you are a man, and I believe 
you would risk anything to help & friend in such distress as 
lam! My poor wife is almost as badly off as I was when I 
first wrote to you, and I am perfectly helpless, What money 
I am making this month, Iam paying to my hotel people, 
for]do not like the idea of being indebted here, Something 
js due to my position and some sacrifices are necessary,...I 
have been very thoughtless perhaps, and have not managed | 
matters well ; but don't punish innocent people for my folly, | 
If you don't get me this money before the French mail of 
the 25th, they will nearly perish in Europe... 

«You and I—my good Vid,—have often done desperate 
things. and looked to the chapter of accidents to neutralize the 
effects of our benevolent folly, "What bas been the result? You 
are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you 
with glowing hearts and tearful eyes ; end even my worst enemies 
darenotsay that Iam a bad fellow !—Be bold and help again 
one who loves you and has no friend who seems to care for him 


except yourselt—( sf? পূ. sere» ) 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৫ 


পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে টাকা লইয়া 
মধু সুদনকে বিপদের সময় খণদান করিয়াছিলেন । তাঁহার উত্তমর্ণদিগের 
মধ্যে Asa বিদ্যারত্ব ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টাকা মিটাইয়া দিবার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । উত্তমর্ণদিগের তাগিদে উত্যক্ত 
হইয়া বিদ্যাসাগর মধুস্থদনকে এই পত্রখানি লেখেন :— 
সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্‌-_অগ্য সাতদিন হইল বর্দামানে Pi f 
এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্বে আপনাকে 
কিছু বলিবার ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এ জন্য লিপি 
দ্বার! জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, 
কোন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, স্থতরাং তাহার! অমন্দি্ধ- 
চিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়| কাঁধ্য করিয়| থাকেন। লোকের 
এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া ষে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্বলক্ষণ ঘটিয়াছে। 
যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা! লই, অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তথ্পরে 
পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা 
ন! পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি ad অসুবিধা! হয়, এই আশঙ্কায় অন্য 
কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার 
করিয়া টাকা না পাঠাইয়! দি। তাহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব 
এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারপ্রষ্ 
হইয়াছি এবং Aasa ও অনুকূল বাবু সত্বর টাক! ন! পাইলে বিলক্ষণ 
অপদস্থ ও অপমানগ্রন্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই। 
এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্তাবনায় সর্বক্ষণ 
আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল 


৮৬ মধুস্থদন দত্ত 


হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় WD) অতএব আপনাদের নিকট 
বিনয় বাক্যে প্রার্থনা, এই, সবিশেষ যত্ব ও মনোযোগ করিয়া wu 
আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শাস্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত 
পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়| এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা! অপরিহার্ধ্য 
হইয়। উঠিয়াছে । আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। 
কিন্ত আপনি নিন্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারি না। 
এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহ! বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক 
আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা,ও পরিশ্রম করিয়া কাৰ্য্য শেষ 
করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা! 
করিবেন না ।॥ অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অন্স্থতাবশতঃ 
পারিলাম না। কিমধিকমিতি__ 
ভবদীয়স্ত—_ 
শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শম্মণঃ 
এই পত্রে yya মৰ্স্মাহত হইলেন; তিনি বিদ্যানাগরকে 
লিখিলেন :— 

Your letter which reached me a few minutes ago, has 
given me great pain. Youknow thatthore is scaroely anything ] 
in this world that I would hesitate to do for you, of course 
you have my full permission to adopt any Steps you think 
proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Brish has 
written to me offering 21,000. But don’t you think Onookool 
would advance fresh money enough to pay off that man and 
hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage— 
I paying him the difference lin the interest ? If we can in this 


way save the estate let us do so, if not let them go. I wish 
I could run over and see you, Perhaps I shall do next Baturday, 


-(ধুস্থৃতি? পৃ. ৪৬২) : 
বিদ্ভামাগর ও মধুস্দনেন চরিতিকারগণ লিখিয়াছেন যে, মধুস্থদন 


o ERA দজ্জ কর 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৭ 


খণস্বরপ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছিলেন, তাঁহার সবটা 
শেষ-পধ্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। TTE মুখোপাধ্যায়, 
Spe বিদ্ঠারত্ব প্রভৃতির নিকট ধার কারয়া বিদ্যাসাগর: বিপন্ন 
IELA সাহয্য করিয়াছিলেন--ইহা| তাহার মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত মধুস্থদন আর যাহাই হউন, অকুতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি 
্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগরকে খণমুক্ত করিয়াছিলেন 

১৩ মাঘ ১২৭৪ তারিখে লিখিত একখানি কবালার দ্বার! মধুসুদন 
চক মুনকিয়া ও চক গদারভাঙ্গা__এই উভয় মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের 
A মোক্ষদা, দেবীকে কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। ২৫. 
ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে এই দলিল রেজেস্ীকৃত হয়। ৷ ইহার কয়েক 
পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ৮ 

...এইক্ষণ আমি শ্ৰীযুত বাৰু অনুকূলচন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট প্রায় ১৯,০০০২ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইয়াছি_তাঁহ! 
পরিশোধের my আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার দরহস্ত 
হকুক মবলগে ২০,০০০১, বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার নিকট 
বিক্রয় করিলাম ।-::* 

১৮৬৯ খীষ্টাবদের মে মাসে মধুস্থদনের পত্নী হেন্রিএটা। পুত্রকন্তা সহ 
কলিকাতা আপিয়া পৌছিলেন। নিয়মিতভাবে অর্থ না পাওয়ায় 
ইউরোপে তাঁহারা অন্থবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার অল্প দিন 
পরেই মধুস্দন হোটেল ত্যাগ করিয়া ৬নং লাউডন Hos উদ্যানবেষ্টিত 
দ্বিতল ভবন ভাঁড়া করেন। ব্যারিষ্টারিতে তখন তাহার মন্দ আয় 
হইতেছিল না। মকদ্দম| উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফস্বলেও যাইতেন। 


mi ni eer 
» সমগ্র দলিলখানি 2৩৩৮ সালের জ্যোষ্ট সংখ্যা ‘ভারতবর্ষের ৯৭০-৭১ পুষ্ায মুদ্রিত 


হইয়াছে। 


৮৮ মধুস্থদন দত্ত 


কিন্তু শুধু গভীর জান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি বা কল্পনা থাকিলেই আইন- 
ব্যবসায়ে উন্নতি কর! যায় না। বিচারপতিদের মন-রীখা! কথ! বলিয়া 
ব্যারিষ্টারি-স্থলভ কার্ধ্যমিদ্ধির কৌশলগুলি মধুক্থদন আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই । বিরত কণম্বরও তাহার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইবার পক্ষে 
অন্তরায় হইয়! দাড়াইয়াছিল। 


হাইকোর্টে চাকুরী 

এক কথায় ব্যাঁরিস্টারি ব্যবমায়ে মধুস্দনের আশাহুরূপ উন্নতি হয় 
নাই। ১৮৭০ Apnea জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া হাইকোর্টের 
প্রিভি কাউন্সিল আগীলের অন্থবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেন। এই পদে তাহার নিয়োগে ‘ইংলিশম্যান’ ১৩ জুন ১৮৭০ 
তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন :— 


The appointment of Mr, M. B. Datta, Barrister-at-law, to the 
post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court, | 
appears from every point of view quite unobjectionable, The 
duties pertaining to this office are of great importance, and can f 
only adequately be discharged by an officer of approved ability 
and high professional character, A better choice therefore could ; 
hardly have been made, nor would it be easy to find another 
Nativegentleman sothoroughly intimate with the English language. 
এই পদের বেতন ছিল এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাঁকা। 
ইহাতেও মধুস্থদনের আথিক অনটন ঘুচিল না। তিনি প্রায় দুই বৎসর 


পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন । 


“হেকৃটর-বধ? 
বিলাত-প্রত্যাগমনের পর মধুস্থদনের অর্থচিস্তাই প্রবল হইয়াছিল 
সত্য, কিন্ত তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন৷ 


স্বদেখ-প্রত্যাগমন ৮৯" 


নাই। লাউডন Hija বাটাতে অবস্থানকালে, ৯৮৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা 
সেপ্টেম্বর মহাকবি হোমারের “ইলিয়াস নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান- 
ভাগ অবলম্বন করিয়। মধুস্থদন বাংলায় “হেক্টর-ব্ধঠ প্রকাশ করেন। 
প্রায় চারি বৎসর পূর্বে তিনি পীড়িতাবস্থায় ইহা রচনা FATI 
পুস্তকথানি তিনি বাল্যবন্ধু vi মুখোপাধ্যায়কে Was করিয়াছিলেন 
“হেক্টর-ব্ধ উপহার পাইয়া ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিখে PRY হইতে 
ভূদের যে পত্রখানি মধুস্থুদনকে লেখেন, তাহ! ২৬এ এপ্রিল তারিখের 
‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রে WO লেখেন __ 
তুমি স্বপ্রণীত aaia কাব্যগ্ৰন্থে আমার নামোলেখ করিয়া 
আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় 
প্রদান efe) আমি কখনই সেই mm এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত 

হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনস্থলভ প্রবলতর আশ! প্রণোদিত 
হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার 
দৃষ্টান্তই বিশ্যেরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন 
কালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্ক হইয়া রহিয়াছে ।' 
তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,__কত পরামর্শ ই হইত, 
Las বিচার ও কত বিতগ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে 
সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণানীর কিছু অধিক 
পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। - 

এই মতভেদ নিবন্ধন আমার ষে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ 
হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, 
তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমন্ত ag আহরণ করিয়া মাতৃভাষার 
শোভা menés বাঙ্গালীর অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই 
সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ 


3e মধুসুদন দত্ত 

করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম 
যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা! করিতে সমর্থ হইবে ; কিন্তু সেই 
কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরব্ধ হইবে 
তাহ! আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই । তুমি ইংরাঁজীতে কোন উৎকৃষ্ট 
কাব্য লিখিয়! ইংরাঁজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে 
করিতাম। ফলত:, তোমার শক্তির প্ররূত গরিম! তখন অপ্রকাশিত 
এবং আমার বৌধাতীত ছিল। তুমি ঘ্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে অর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা! 
করিলে । তাই তোমাঁর এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম 
সার্থক, তোমার এ বর্ঘভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।*** 


ঢাকায় সম্বর্ধনা 


১৮৭১ Qia খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে একটি মকদ্দমা উপলক্ষে 
পীড়ত অবস্থায় মধুস্থদনকে ঢাকায় প্রায় ১০ দিন অবস্থান করিতে হয়।* 
এই সময় ঢাকাবাসীরা পোগোজ স্থলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান 
করেম। অভিনন্দন-পত্রের খসড়া না-কি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর 
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বদ্ধনা-প্রসন্দে যে বিবরণ সংবাদপত্রে 
প্রকা।শত হয়, তাহা আমি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখের “অমৃত বাজার 
পত্রিকা” হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । বিবরণটি এইরূপ £- 

৯ a সেপ্টেম্বর ১৮৭১ তারিখের এডুকেশন গেজেটে" টাকার “হিন্দু fütefa হইতে 


নিয়াংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল ২ 
প্রত শনিবার টাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহ-বিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন 
হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত Satu তকপঞ্চীনন মহাশয় সন্থুবচনে বহু বিবাহের ব্যবস্থার স্থুল 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । তথায় মাইকেল মধুহুদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া! 
দুঃখিত হইলাম, mes মহাশয় মস্বাদি শাহের নিন্দা করিয়া তাহ! বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন।” 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৯১ 


যুক্ত মাইকেল দত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক T 
তাহাকে একখানি আড়েল দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন 
যে, “আপনার Ral বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা 
গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া 
আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার 
করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল" মাইকেল মধুস্থদন ইহার উত্তরে 
বলেন, “আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর মে কোন ভ্রমই হউক, আমি 
সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায় । আমার সাহেব হইবার 
পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার afata ও 
শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আশি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার 
মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে [মনি] বলব২ হয় অমনি আশিতে মুখ 
দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার 
বাটী যশোহর |” 
মধুস্থদনের চরিতকারের মধুস্থদনের ঢাঁকা-গমনের তীরিখ ৯৮৩ 

aeta বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন; সাঁলটি যে ভুল, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে | 
gial প্রকাশের ভূতপূর্বা সহকারী সম্পাদক অনীথবন্ধু মৌলিক 
agaca ঢাকী-গমনের একটি বিবরণী লিখিয়াছেন? তিনি বলেন *_ 
ঢাকায় মাইকেল-_মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় 
আসিয়া আরমাণিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য ঢাঁকাঁয় ছুটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে 
এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে । সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট 
লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি 
সাহিত্যিকও ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়া হইয়াছিল। 'ঢাকা- 
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প্রকাশ’ কাধ্যালয়ে তাহার অভ্যর্থনার জন্য একটি party ( সন্মিলন ) 
হুইয়াছিল। করি গোবিন্দ রায় সে সময়ে “ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক 
ছিলেন। আমি তাহার সহকারী ছিলাম। 
একদিন মাইকেল তাহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে াহিত্য- 
বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিত। লেখেন এবং 
কবি হরিশ্চন্দ্র৪ তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়! মাইকেলকে 
দেন। কবিত৷ দুটি আমার মনে পড়িতেছে “হিন্দুহিতৈধিণী'তে ছাপা 
হুইয়াছিল। সে সময় এ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার 
সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ ।--মধু-স্থৃতি’, পৃ. ৫৩৫। 
মধুস্থদন নিয়লিখিত কবিতায় ঢাকাবাসীর সম্ব্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন £-_ 

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে, 

কিন্তু বঙ্দ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি 

পুর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে 

FALS ফুল যথা, রাজাসনে রাণী । 

প্রতি ঘরে বাধ! লক্ষ্মী ( থাকে এইখানে ) 

নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি। 

পীড়ায় দুর্বল আমি, তেই বুঝি আনি 

গৌভাগ্য, afia মোরে ( বিধির বিধানে ) 

তব করে, হে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে 

বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তাঁর গতি । 

কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিল! অর্ণবে ? 

ছৈপায়ন হুদতলে কুরুকুলপতি ? 

যুগে যুগে IFTA সাঁধেন মাধবে, 

করিও না ser মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি ! 
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পুরুলিয়া গমন 

১৮৭২ ্রীষ্টান্দের প্রারন্তে মধুস্থদন কোন মকদমা উপলক্ষে পুরুলিয়া 
গিয়াছিলেন। তথাকাঁর খ্ৰীষ্টীয় মণ্ডলী তাহাকে মিশন হাউসে অভিনন্দিত 
করেন। এই উপলক্ষে মধুক্থদন একটি চতু্দশপদ্দী কবিতা রচনা করেন; 
উহা! সে সময়ে মিশনরী-পরিচালিত “জ্যোতিরিজণ' পত্রের এপ্রিল ১৮৭২ 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল 1 পুরুলিয়ায় অবস্থানকালে ICA একটি 
বালকের DUCI দীক্ষা গ্রহণে ধর্মপিতার (god-father) কার্য afal- 
ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহাও 
এজ্যোতিরিঙ্গণে ( নবেম্বর ১৮৭২ ) প্রকাশিত হইয়াছিল। 


পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্টা 

১৮৭২ খ্ীষ্টাবের প্রথম ভাগে aqua পঞ্চকোট রাজ্যের আইন- 
উপদেষ্টা ( Legal Adviser ) নিযুক্ত হন। তিনি তখন ভগনস্থাস্থ্য s 
বোধ হয়, স্বাস্থোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই রম্য প্রদেশে কর্ম গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত azal 
মাসকয়েক পরেই তিনি কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা 


প্যারীমোহন তাহার স্থতিকথায় বলিয়াছেন £_ 

The one that I at present recollect was In ০0700668100 with 
his appointment a8 legal adviser of the Raja of of Parulia, He 
said that after he was for a few days with the Raj^, the iden. 
struck him that he could be happily compared to & stroot-hydrant 
of the Calcutta Water Works. Anybody who choso had only to 
pull it by the ear and then drink bis fìl! Mr. Datta was 
obliged to give Up the appo! 
He found it intolerable and qu 
barber and other menials, à whispered hint from whom was 
enough to mar the fortunes even of his bigh offiials, Mr, Datta 
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began to grow worse after he left the Raja’s service —যোগীননাথ 

বঙ্গ ঃ 'জীবন-চরিত” ৪র্থ সং পৃ, ৬৬৬) 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে মধুস্থদন পুনরায় 
ব্যাৰিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন তাহার অনবদ্য স্বাস্থ্য 
একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে, তিনি নান! ব্যাধিতে আক্রান্ত । 


“মায়া-কানন? ও “বিষ ন! ধনুগুণ’ 

১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কয়েক জন ধনী মিলিয়া কলিকাতায় 
একটি ইংরেজী ধরণের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের SED করেন। ইহারই 
নাম বেল থিয়েটার ৷ ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্্র ঘোষ ইহার ম্যানেজার 
ছিলেন। থিয়েটারের উদ্যোক্তারা নানা বিষয়ে মধুস্থদনের পরামর্শ 
লইতেন। অমৃতলাল qx তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £_- 

মাইকেল মধুস্থদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়| স্থির 
হইল। তিনি বলিলেন "তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া খিয়েটর খোল; 
আমি তোমাদের জন্য নাটক «psi করিয়! দিব; NAF ন! লইলে 
কিছুতেই ভাল হইবে না।” মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি 

Mr. 0. C. Dutt (৬উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন ।.( ‘পুরাতন, 

প্রসঙ্গ”, ax পর্যায়, পৃ. ১৩১) 

ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্বীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্তৃকই 
অভিনীত হইত। মধুক্দনেরই পরামর্শে এই নৃতন নাট্যশালায় সর্বপ্রথম 
অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুসুদনের AF নাটক’ লইয়াই 
বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার রচিত এই 
নাটকেরই স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেত্রীর দ্বার প্রথম অভিনীত 
হুইয়াছিল। 

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অভিনয়োপযোগী ছুইখানি নাটকের জন্য 


" 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৯৫. 


মধুস্দনকে ধরিলেন। মধুস্থদনের স্বাস্থা তখন sa পড়িয়াছে, তাহার 
উপর অর্থাভাব। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তীহাকে অগ্রে “উপযুক্ত মূল্য দিয়া 
ও গীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া” তাহাকে সম্মান করিয়াছিলেন ।' 


suggest পীড়িত-শষ্যায় মায়া-কানন’ নামে একখানি সপ্ূর্ণ নাটক এবং 


“বিষ ন! «me নামে আর একখানি নাটকের কতকাংখ রূচনা করিতে, 
পারিয়াছিলেন। মধুক্থদনের মৃত্যুর পর, ১৮৭১ গ্ৰীষ্টাব্দের মার্চ মানে 
‘মায়|-কানন’ বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে: 
প্রকাশ 8 
বন্দ-কবি-শিরোমণি *ও স্থপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল: 
মধুক্থদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া “মায়া-কানন” নামে এই 
নাটকখানি রচনা করেন । বঙ্গরন্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে 
আমরাই তাহাকে দুইথানি উৎক্নষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। তদঙুসারে তিনি 'মায়াকানন” নামে এই নাটক ও 
“বিষ না «ge নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা 
করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়! এবং 
গীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমর! উভয়েই এ দুই নাটকের 
অধিকারিত্ স্বত্ব ও rego অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি । 
.* গ্রস্থকীরের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা 
গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া! গেল penai প্রভাকরের TE 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্ মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। “বিষ না! «ge সমাপ্ত করিয়া 
শর প্রকাশ কর! যাইবে। কলিকাতা। পৌয,_১২৮০। শ্রীশরচ্চন্জ 
ঘোষ। এ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় I প্রকাশক । 
qana সোম (মধু স্বতি’, পৃ. ৫২৭ ) ও অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রগ্রন 


E মধুসুদন দত্ত 


সেন, Western Influence In Bengali Literature, pp. 
287-88 ) লিথিয়াছেন যে, sip ‘মাঁয়া-কানন’ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। ইহা ঠিক নহে। সোম মহাশয় আরও একটু ভুল 
করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, “মধুস্থদনের শেষ নাট্যস্থৃতি 'মায়া-কানন” 
লইয়া ব্দরঙ্ভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রথমে 
রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুসুদন তখন ইহজগতে নাই।” (pfe, 
পৃ. ৫২৭) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়--১৬ আগস্ট ১৮৭৩ 
তারিখে, “শশ্মিষ্ঠা নাটক’ লইয়া মধুস্থদনের অপোগণ্ড সন্তানগণের 
সাহাধ্যার্থ। ইহার অনেক পরে ১৮৭৩ QBTI ১৮ই এপ্রিল atal- 
কানন” সর্ধপ্রথম case থিয়েটারে অভিনীত হয়। বেঙ্গল থিয়েটার 
ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করেন, তাহা! উদ্ধৃত করিলেই এবিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ 
“থাকিবে না। বিজ্ঞাপন দুইটি এইরূপ-_ 
The Bengal Theatre,—...Next Saturday, Maya Kanan, or the 
Enchanted Grove, the posthumous production of the late Michael 


Modusudan Dutta, be produced. (The Englishman ior 17 April, 
1814.) 

Bengal Theatre..This Evening Saturday. 251 April, 1874. 
For the Second time, Maya Kanan ; or The Enchanted Grove 
By the late Mr. Michael M. 8. Datta...(The Znglishman for 25th 
Ayril,1874. ) 


(শষ-জীবন 


মধুলুদনের ai ঢলিয়া! পড়িল। রোগের uf তদুপরি 
-খণের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি কিছু দিনের জন্য aga গমন করিতে 
মনস্থ করিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার তিনি মাস-তিনেকের জন্য 


শেষ-জীবন aa 


গঙ্গাতীরবর্তীউত্তরপাড়া-লাইব্রেরি-ভবনের দ্বিতলে বাস করিয়াছিলেন; 
এবারও তিনি জমিদার জয়ক মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে তথায় 
সপরিবারে গিয়া উঠিলেন (এপ্রিল ১৮৭৩ )i মধুসূদনের এই 
গীড়িতাবস্থায় জয়রুষ্ণের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাহার তত্বার্ধান 
করিতেন; বন্ধুরাও মাঝে মাঝে দেখিতে আনিতেন। তিনি ক্রমেই 
উত্থানশক্তিরহিত হইয়! পড়িলেন। তাঁহার পত্নী হেন্রিএটাও বিষম 
ভরে শধ্যাশায়িনী হইলেন।.. এই সময়ের এক দিনের ঘটনা গৌরদাস 
বসাঁক তাহার শ্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, নিয়ে উদ্ধৃত হইল 4 
I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the 
Jaat occasion on which I visited Modhu in the rooms of the 
Uttarparah Public Library, where he was staying for a change, 
Ho was in bed, gasping under tho exoruciating effect of his 
disense, blood oozing from his month, his wife lying in high fevor 
on the floor, Seeing me enter the room, Moàhu sat up a little 
and burst into tears, The pitiable condition of his wife had 
unmanned bim, he heeded not his own pangs and suffering ; 
“affliction in battalions” were the words he uttered. T knot 
down to feel her pulse and temple ; she pointed with her finger 
towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low 
voice, “Look to him, tend him, leave me alone. I care not 
to die !” 


রোগের প্রশমন হইল xp দেখিয়া wqum e তীহার C) 
Aere ইটালি বেনিয়াপুকুর রোডের বাটাতে ফিরিয়া আসিলেন। 
এখানে তীহারা দুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর 
মধুস্থদনের শেষ কয়টি দিনের করুণ কাহিনী আমর! “মধু-স্বতি' প্রণেতা 
নগেন্দ্রনাথ সোমের ভাষায় বর্ণনা করিব। 

“হেন্রিয়েটা যি sc থাকিতেন, তাহা হইলে মুন পত্নীর সেবা- 
ep লাভ করিয়া, ইটিনীর বাটাতেই তন্থত্যাগ করিতে পারিতেন। 


৭ 


ar মধুন্থদন দত্ত 


few বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বেনিয়াপুকুরের বাটাতে মধুস্থদনের 
স্থচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া 
উঠিলেন। যাহাতে অন্তিম কালে মাইকেল মধুস্থদনের চিকিৎসা ও 
সেবার ত্রুটি ন! হয়, তজ্জন্ত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার 
মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
গুডিভ চক্রবত্তীঁ পরামর্শ করিয়া, মধুস্দনকে জেনারেল হাসপাতালে 
রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসন! করিলেন । কিন্তু তাহাতেও এক 
অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরেজ ও যুরোপীয়েরাই 
চিকিৎসিত হইতেন। সে সময়ে যুরেশীয়ান, য়িহদী, পার্ণী এবং 
বিলাত-গ্রত্যাগত দেশীয় শ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল T 
কিন্তু ডাক্তার TILA গুডিভ চক্রবন্তীর এবং অন্যান্য দুই-একজন উচ্চ 
ইংরাজ রাজ-কর্শমচারীর বিশেষ অনুরোধে তাহাকে Alipore General 
Hospital-4 Indoor patient করা হইয়াছিল । কাযেই পূর্বোক্ত 
অস্তরায় বিদুরিত হইগ্বাছিল। তৎকালে স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-ভিষক্‌ ডাক্তার 
পামার ( W. J. Palmer M. D. ) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান 
অধ্যক্ষ ছিলেন ॥ ইনি পূর্বে মধুস্থদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন 
বলিয়া, ইহার সহিত মধুন্দনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্ৃতরাং 
মধুস্থদনের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত Osea চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে 
পারে তাঁহার ত্রুটি হয় নাই*।--. 


ডি 

x যৌগীন্্রনাথ বহু “মাইকেল WWET দত্তের জীব্ন-চরিতে' ( ed সং, পৃ- ৬১৪) 
লিখিয়াছেন £--“তাহার| ঘদি, কোনরূপে মধুহ্দনের দাতব্য চিকিৎনালয়ে মৃত্যু নিবারণ 
করিতে সক্ষম হইতেন, তাহ! হইলে বঙ্গনমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে xcd প্রাইত। 
বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের বর্ধশ্রেষ্ঠ কবি অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, পরে, কবির স্ব্মিয় প্রতিমর্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে US 


শেষ-জীবন »» 


«১৮৭৩ খ্ীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে PA মধুক্দনকে তাহার 
কুটুম্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন P 

IA যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট «qup এবং অনেক 
পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাহাদের 
সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে 
সছুপদেশ দিতেন | যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাহার স্বভাব- 
জাত সরস কথাবার্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন ।""হাসপাতালে 
আসিয়া মুসথদন প্রথমে দুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন$-.. 

“এদিকে ত মধুস্থদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা । ওদিকে বেণিয়া- 
পুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। 
স্বামী-ব্রহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মৰ্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, 
১৮৭৩ tica ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর দুই দিন পূর্বেই 
মর্্যধাম পরিত্যাগ করিয়া এই অশান্ত সংসারে চির-অশাস্ত মধুস্থদনের 
নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অধীর হইয়। পলায়ন 
করিলেন। মধুস্থদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান 
নাই। তাহার সতীলক্ষমী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত 
জে. লিউইস্‌ এণ্ড কোম্পানী তাহার শববাহী শকটে লোয়ার সাকুলার 
রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন" 

“হেন্রিএটার_ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুস্থদনের এক পূর্বতন 
কর্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে 
তাহার পত্বীবিয়োগ-বার্ত জ্ঞাপন করিল। xao আর্ত AQ CERION 


2 
£ ব-মহাশয়ের এই উক্তি মোটেই সমীচীন হয় ai কলিকাতায় যত দুর সুচিকিৎসা 
সম্ভব, X42 003 বন্ধুরা তাহারই xen করিয়াছিলেন।- পরীর 


১০০ মধুস্থদন দত্ত 


রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, ‘জগদীশ ! আমাদিগের ছুই জনকেই একত্র 
সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, 
আমি সত্বরই হেন্রিএটার অন্বর্তী হইব।» এই. শোক্-সংঘাতেই 
মধুস্থদনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর p ezu গেল leee 


eng নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ps বদনে ব্যারিষ্টার 
মনোমোহন ঘোষ, মধুস্থদনের দুই জন বন্ধুকে Có লইয়া আলিপুরের 
চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ।..তীহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসধণারে 
মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, uu wu মুদিত লেত্রে 
শয্যায় শায়িত হুইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাঁহার শষ্যাতলে 
বসিয়াছিল। তাহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধৃস্থদন চক্ষু 
চাহিয়াই অতি উৎকন্তিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন মনোমোহন, 
সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? 
‘কে কে, উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, ফতীন্দ্র ও fusa উপস্থিত 
ছিলেন কি? মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ‘সকলই নিব্বিত্নে সম্পন্ন 
হইয়াছে; কোন ক্রটিই হয় নাই । বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের 
সময় হয় নাই” এই কথা শুনিয়া মধুস্থদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া 
রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, ‘তুমি ত শেক্সপিয়র পড়িয়াছ, 
সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?” মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 
“কোন কয়টি পংক্তি P মধুস্থদন, লেডী ম্যাক্বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্বেথ 
যাহা বলেন? আমার স্বতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর 
আমার স্মরণ হয় না।' এই বলিয়াই তিনি ম্যাকৃবেথের নিয়োদ্ধত 
উক্ভিগুলি সুস্পষ্টর্ূপে আবৃত্তি করিলেন ;-- 


To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
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To the last syllable of recorded time ; 

And all our yesterdays have Jighted fools 

The way to dusty death. Out, out—brief candle, 
life's but a walking shadow ; & poor player. 


That struts and freta hie hour upon the stage, 
And then is heard no more ; it is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury. 
Bignifying nothing— 


প্মুতকল্প মধুক্থদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন 
ঘোষ বিচলিত হইয়| বলিলেন, “এ সকল কথায় কায নাই। আপনি 
আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া 
agua বলিলেন, ‘ডাক্তার সামার অস্ত যখন আমার A যকৃতের 
অবস্থা৷ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আনেন, তখন আমার নির্বন্ধতাতিশয্যে 
নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুই-তিন দিনের মধ্যেই 
আমাকে ইহজগং হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, 
আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my days 
are numbered, my hours are numbered, even my 
minutes are numbered. এক্ষণে আমার এই শেষ SUCI যে, 
তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র ছুটি তোমার পুত্রগণের সহিত 
অন্নপায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে 
প্রীণত্যাগ করিতে পারি। TE you have one bread, you 
must divide it between yourself and my children ; if 
you say, you will, I depart with consolation.’ প্রত্যুত্তরে 
মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ;_'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার 
পুত্ৰগণ eu খাইতে পায়, তাহ! হইলে তাহার! আপনার পুত্রদ্বয়কে 
না দিয়া কখনও খাইবে না 1...এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের 
হস্ত ধারণ করিয়| মধুস্থদন আবেগে বিয়া! উঠিলেন, ‘God bless 
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you, my boy? SSAA মনোমোহন ও বন্ধুদ্ধয় সাশ্রনয়নে বিদায় 
লইয়া গৃহে গমন করিলেন। 

“ক্রমেই মধুস্থদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। 
পত্ীবিয়োগের পর হইতেই তাহার পীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হইল T| e 

“তাহার ভব্যস্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ববদিনে তিনি তাহার খ্ৰীষ্টীয় ধর্মপথের 
'প্রথম বন্ধু দীর্ঘ মান্রাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম 
সংবাদদাতা প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, রেভারেণ্ড 
ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত 
সংবাদ প্রেরণ করিলেন ।...কৃষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি 
বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্শ্মতত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত বলিয়াছিলেন, তিনি ত্রাণকর্তা। Spb বিশ্বাস করেন এবং তিনি 
নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুস্থদন বলিয়াছিলেন, “আমি সেই 
দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়! মরিতেছি। তিনি যে পাপী 
তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি 
ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।” রেভারেও কে. এম, ব্যানাজীঁ সময়োচিত 
প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্যাজকের ANNA মধুস্থদনকে ভগবানের 
“আশীষ প্রদান করিলেন । 

“মধুস্থদনের আর বীচিবার আশা নাই, একথা পূর্ব হইতেই 
জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোযিত হইয়াছিল। মধুস্থদন জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্ট-সমাজে মহা 
আন্দোলন চলিতেছে।--.মধুস্থদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা 
উপস্থিত হইলে, কুষ্ণমোহন মধুস্থদনকে বলিলেন, “তুমি জীবনে কোন 
গিজ্জীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার waa বিষয় Ew] 
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যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার আন্তোর্টি-ক্রিয়ায় 
fas ঘটবাঁর সম্ভাবনা । আমি তোমার qata নিমিত্ত লর্ড বিশপ 
মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আমি ।' ইহ] শুনিয়া তেজস্বী GUNT 
বলিলেন, ‘আমি মন্ুয্ব-নিশ্মিত গির্জার nta etm করি না) আমার 
কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে 
যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ধোৎরুষ্ট বিআীমাগারে sinl 
বাখিবেন! ("I am going to resi in my Lord! He will 
hide me in His best resting-place |) আমাকে তোমরা যে 
কোন স্থানে প্রোথিত করিও_সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই 
হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিন্বা কোন নিভৃত-নির্জন স্থলেই হউক 
না কেন? কেবল আমার এই মাত্র শেষ অনুরোধ যেন আমার 
দেহান্থিবিড়ধিত না! হয়। পৃথিবীতলে শ্রামশষ্পই যেন আমার সমাধি 
আচ্ছাদন করিয়া রাখে Pn 

৭১৮৭৩ Ja ২৪শে জুন, রবিবার, প্রীতঃকাল হইতেই 
মধুক্থদনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্গীণতর হইয়া আনিতে লাগিল। 
প্রাবুটের নিবিড় মেছচ্ছায়ার ন্যায় অকরণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া! ঘনাইয়া 
আদিল! সেই দিনই-_সেই ১৮৭৩ ditus ২৯ জুন, রবিবার, বেল! 
দুইটার সময় জামাতা, ুত্র-কন্যা-শুশ্রযাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুস্থদনের 
প্রাণবায়ু বহির্গত হইল 1." 

বঙ্গের পঙ্কজরবি গেল! অস্তাচলে। 


Bengals ! thou proudest lotus in th’ Eastern main, 
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again 111 
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অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়। ও সমাধি 

“মধুস্থদনের মৃত্যু-সংবাদ বিছ্যুৎ্গতিকে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 
aga রবিবার অপরাহ্ন মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম 
জন-সমাগমে, গ্ীষ্য় ধন্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদান্বাদে, বন্ধুগণের 
পরামর্শ প্রভৃতি নান! কারণে নেই দিন তাহার অন্ত্যেষি-ক্রিয়| সম্পন্ন হয় 
নাই। তাহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল 
মৃতাগারে স্থরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

কবির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন l 
পরদিন ৩০ জুন সোমবার (শ্রী: ১০৭৩) অপরাহে INAT 
মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী লোয়ার সাকুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে 
সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ মধুক্থদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ তাহার কন্ঠা-পুত্র জামাতা ও অন্যান্য 
কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি 
ঘীরে_নীরবে__সাশ্রনয়নে তাহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের 
অনুগমন করিয়াছিলেন EE 

“যখন মধুন্থদনের অস্ত্েষ্টির বিষয় লইয়! খ্ীষ্টান-সমাজে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ 
মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,__ 
SAA সেন্ট জেমস্‌ গির্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) বেভারেও 
ডাক্তার পিটার জন 'জার্বো স্ব-ইচ্ছায় মধুস্ুদনের অন্ত্যেষ্টি-নির্বাহের 
নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্া করেন 
নাই । এমন কি, তিনি মধুস্থদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড 
বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুস্থদনের অস্ত্যেষ্টি-সমস্তার 
সময় মহামতি জার্বো নির্ভীক চিত্তে মতবিরোধী পাদরিদিগকে বলেন 
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EISE LE মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, 
তখন কেন আমরা তাঁহার অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাহার 
যে খীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন tn 

“কবির শবাধাঁর সমীধি-বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষিত হইলে 
রেভাঁরেণ্ড জারুবো মহোদয় Anglican Church এর ক্রিয়াপদ্ধতি ও 
বিধি-অনু্ঠানাক্্যায়ী মধুন্থদনের অস্োট্ি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ডাক্তার 
জার্বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা! 
শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়। সমাধার পর বন্ধুর্গ ও 
উপস্থিত জনমগ্ডলী শবাধার পে পুপ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে 
লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহ- 
সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। SSA 


দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল! কবি উল্‌ফের কথায় ₹-" 
Slowly and sadly we laid him down, 
From the field of his fame, fresh and gory ; 
We carved not à line, and we raised not à stone— 
But we left him alone with his gloty. 


সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা 

“১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদরি ডল (Rev. C. H. 
A. Dali) সাহেবের মৃত্যু হইলে, তাহার সমাধি উপলক্ষে পিটি কলেজের 
অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন. 
সেই সময়ে তাহারা কতৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন C6 
মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই; তদুপরি কৌন 
স্থায়ী স্বতিন্তস্ত নিশ্মিত হওয়া একান্ত আবশ্তক॥ RING ১৮৮৭ 
্ীষ্টাবেই কয়েকটি rte ও পদস্থ ব্যক্তি ‘মাইকেল mum দত্ত সমাধি- 
নিন্মীণ TL ( Miebael Madhusudan Datta Tombstone 


১০৬ মধুসুদন দত্ত 


Erection Fund ) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, স্বগয় নরেন্দ্রনাথ 
সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া চাদ! সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
- অহারাণী ব্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা CU 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ধনকুবের 
রাজা-মহারাজ! হইতে পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুস্থদনের সমাধি 
নিৰ্শ্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। 

“এই স্থানে সমাধিস্তস্ত নিৰ্শ্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথ। বলা { 
আবশ্যক । মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ 
প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বগাঁয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহাদের অবৈতনিক 
সম্পাদক: এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কাৰ্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু 
agra যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সশ্মিলনী তাহাদের 
সহিত একযোগে কাৰ্য্য করিবার ভন্ স্বীকৃত হইলে, পূর্বোক্ত সম্মিলনী 
পরমাহ্লাদে তাহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কাধ্য করিতে সম্মত হন। 
দেশের আপামরসাধারণ এ কাধ্্যে সোৎ্সাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে 
তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় হইল। .. 

“কমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও TT- 
নির্দাণকারী Messrs. Llewelyn and Co. কবির সমাধিস্থলে স্থন্দর 
xí নিশ্িত সমাধিস্তস্ত সংস্থাপিত করিলেন; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাঝের ১লা 
ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের 
সন্মুখে মধুন্দনের সমাধিস্তত্তের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই দিন 
বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন ।-*- 

“উপস্থিত নর-নারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-* 
লিপি ( Epitaph ) পাঠ «face লাগিলেন । কবির আত্ম! সমাধির 
অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :— 


গ্রন্থাবলী ১০৭ 


দাড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব 
বঙ্গে ! তিষ ক্ষণকাঁল! এ সমাধি স্থলে 
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 
দত্ত কুলোগ্তব কৰি শ্রীমধুসূদন ! 
যশোরে সাঁগরদীড়ী কব্তক্ষ তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
বাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্বী ! 
* মাইকেল মধুস্থদন TE | 
“সমাধি-স্তভ্তের অপর পার্শ্বে ( পশ্চিম মুখে ) ইংরেজী ভাষায় 
নিয়লিখিত সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে £ 
IN MEMORY OF 
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA 
One of the greatest poets of Bengal, 
especially distinguished 
AS AN EPIO POET 
and as the first Bengali writer of blank verse. 
BOBN AT SAGABDARI IN THE DISTRICT OF JESSORE 
in 1828 A.D. 
DIED ON THE 29th JUNE, 1878, A, D. 
This tomb is erected in the year 1888 


by his grateful and admiring 
COUNTRYMEN. 


LLEWELYN & CO." 


গ্রন্থাবলা 


মধুসুদন যে সকল গ্রন্থ বচন! করিয়া! গিয়াছেন, নিয়ে তাহার একটি 
কালানুক্ৰমিক পঞ্জী দেওয়া হইল £_ 
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মধুসুদন দত্ত 
বাংলা 
শন্মিষ্ঠা নাটক । জানুয়ারি ১৮৫৯ Y. vs | 
একেই কি বলে সভ্যতা? ইং ১৮৬০। পৃ. ৩৮। 
বুড় সালিকের ঘাড়ে রো। ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২। 
পদ্মাবতী নাটক। এপ্রিল (), ১৮৬০। পৃ. ৭৮। 
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য | মে, ১৮৬০ । পৃ. ১০৪। 


নমেঘনাদবধ কাব্য, ১ম খণ্ড। জানুয়ারি, ১৮৬১ । পৃ. ১৩১ । 
5 ২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১ । পৃ. ১০৭। 


Wege কাব্য । জুলাই, ১৮৬১ ৷ পৃ. ৪৬। 
FLEA নাটক। ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫। 
বীরান্গনা কাব্য । ইং ১৮৬২। পৃ, ৭০। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী। আগস্ট, ১৮৬৬। পৃ. ১২২ 
€হহেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর, ১৮৭১। পু, ১০৫। 
মায়া-কানন। ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭। 


অল্প দিন হইল, বদ্দীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মধুস্থদনের সমগ্র বাংলা 
রচনাবলী “ধুস্থদন-গ্রস্থাবলী” নামে এক খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই 
মধুস্থদন্রস্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ । সম্পাদকীয় ভূমিকায় প্রত্যেক 
গ্ৰন্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে | 


মধুসুদন ও বাংলা-সাহিত্য ১০৯ 


ইংরেজী 


The Captive Ladie, Madras, 1849. pp. 65. 

2, The Anglo Sazon and the Hindu (Liecture—1). 
Madras, 1854. 

8. Ratnavali. A Drama in four acts, Translated 
from the Bengali, 1858. pp. 57. 

4. Sermista. A Drama in Five Acts, Trans. from 
the Bengali by the Author. 1859. pp. 72. 

5. Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror, A 

Drama íráns. from the Bengali by A 

Native, With an Introduction by the Rev, 

J. Long. 1861. pp. 102. 


rt 


Sema ও বাংলা-সাহিত্য 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংলা দেশের 
সাহিত্যে যে বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা- 
সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নব্জাগরণ হয়; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম 
এবং প্রধান ফল মধুস্থদন । পুরাতন যুগের শেষ কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের 
পূর্ণপ্রভাবকালেই মধুক্থদনের প্রতিভা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্তী তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। 'রামতন্থ লাহিড়ী 
ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন £_ 
বঙ্গসাহিত্য আকাশে sus যখন উদ্নিত হইলেন, তখনও 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার fuu জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় 
নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও frags ভাব 
সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে 


১১০ মধুসুদন দত্ত 


ধক্‌ ধক্‌ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই 
অপূর্ব প্রদোষকালের কথা আমর! কখনই বিস্বৃত হইব না। সংস্কৃত 
কবি এক স্থানে বলিয়াছেন 
যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোধবীনাম্‌ 
আবিষ্কৃতারণপুরঃসর একতোহর্কঃ। 
একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন। অপর দিকে 
অরুণকে অগ্রসর করিয়া! দিবাকর দেখ! দিতেছেন। 
বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটল! ঈশ্বরচন্দ্রের 
প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধৃক্দনের প্রদীপ্ত রশ্মি আয়া 
পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নৃতন জগতে 
প্রবেশ করিলেন।__২য় সংস্করণ, পৃ. ২২৭-৮। 
এই pes জগৎ নানা দিক্‌ দিয়! বিচিত্র । এই বৈচিত্র্যের দ্বারা যদি 
প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা৷ হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুস্থদনকে 
শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভ! বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাঙ্ক ভার্ বা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, বাংলা কাব্যে “চতুর্দশপদী” নামীয় সনেট 
মধুস্থদনের একান্ত নিজস্ব আবিফার। আধুনিক রীতিসম্মত লিরিক বা 
গীতি-কবিতার প্রবর্তক তিনি) ইতালীয় কবি ওভিদের “Heroic 
77181158-এর ধরণে atan কাব্যে’ পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার যে রীতি 
তিনি অন্ুুমরণ করিয়াছিলেন, বাংল! ভাষায় তাহাও নৃতন। ফরামী 
কবি La Fontaine-43 ধরণে “নীতিগর্ভ” কবিতারও তিনি প্রবর্তক। 
ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার মহাকাব্যের তিনি একমাত্র 
জনয়িতা--“মেঘনাদবধ” বাংল! ভাষায় একমাত্র মহাকাব্য। 
' কাব্য ও কবিতায় নৃতনত্ব সম্পাদন ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের 
অন্যান্য বিভাগেও মধুন্থদনের কীত্তি অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় গ্রহসন 


মধুস্থদন ও বাংলা-সাহিত্য ১১১ 


তিনিই সর্বপ্রথম বুচনা করেন এবং তাঁহার রচিত প্রহসন দুইটি আজিও 
প্রহসনের আদর্শ হুইয়া আছে; ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় 
নাটক-রচনায় তিনিই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। 
তাহার অসম্পূর্ণ হেক্টর-বধ’ বাংল! গদ্যের একটি নৃতন বিশিষ্ট রূপ i 

উচ্চ প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাদের zÈ বাতিল বা out of fashion হইয়া যায় wl! 
ভাষার এবং ভাবের এমন একটি শাশ্বত মহিম! ইহাদের সৃষ্টির মধ্যে 
বজায় থাকে, যাহাতে যুগে যুগে তাহার! স্বীকৃত ও গ্রাহ্‌ হন। এই 
শাশ্বত মহিমা মধুক্থদনের রচনায়“এত অধিক মাত্রায় বর্তমান যে, তাঁহার 
মহাকাব্যকে, তাহার চতুদ্দিশপদী কবিতাকে এবং তাহার বীরাঙ্গনা 
কাব্যকে আজিও নবতন কোনও কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
কাব্যের দিক্‌ দিয়া! এই বিচার বাংল! দেশে বারংবার হইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
তাহার প্রহসন দুইটিতে তিনি কথোপকথনের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহার শক্তি যে এ যুগের পক্ষেও অনবগ্ আছে, এই সত্যের উল্লেখ আমরা 
সচরাচর করি না| মধুক্থদনকে আমরা কৰি হিসাবে দেখিতেই অভ্যস্ত; 
তাহার wy শিল্পস্থ্ি অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। 
মধুস্ছদনকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে এগুলি লইয়াও আলোচনা 
আবগ্তক। এই আলোচনা স্বষ্ঠুভাবে হইলে আমরা দেখিব, বাংলা-দাহিত্যকে 
একা মধুস্থদন একািক শতাব্দীর উন্নতিমহিমাম্তিত করিয়া! গিয়াছেন। 
তিনি যে ‘মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন__ 

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ১ 
লয়ে, রচ মধুচন্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে "tac uud নিরবধি 

সে দম্ভ দিক্ষল হয় নাই, অন্ততঃ আঁজ অবধি তাহা সত্য আছে। 

মধুস্থদন-চরিত্রের আর একটি দিক্‌ সম্বন্ধে উল্লেখ না! করিলে তাহার 


১১২ ANA Lii 


পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না; সে তাহার স্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কারগ্রীতি। 
এই প্রেম ও গ্রীত ছিল বলিয়াই তাহার দ্বারা বাংল! ভাষার শ্রেষ্ঠ 
| মহাকাব্য রচন। সম্ভব হইয়াছে | রাজনারায়ণ qm তাহার “আত্ম-চরিতে? 
এই প্রসঙ্গে লিথিয়াছেন :— 
তিনি [মধুস্থদন] আমাকে বলিলেন যে “ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুর! 
বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়! qu দত্ত নাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন i" 
তাহার পর অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় 
বলিলাম যে “আমীর এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও 
আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হ্ৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।” 
তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু ; কন্ত 
একটা সমাজ ঘেসিয়! না থাকিলে চলে না৷ এই জন্য 3B সমাজ 
ঘে'সিয়া আছি।” (পৃ. ১০৯) 
কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থন| সমিতির 
সভাপতির অভিভাষণে আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মধুসুদন সম্পর্কে কোনও 
ময়ালোচকের এই উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন £- 


"Michael Madhusudan Datta was wayward asa son, Way- 
ward as à husband, wayward as a father, wayward as a student, 
but his waywardness in poetry alone payed,” {3AA}, বৈশাখ ১৩২১; 

সমালোচকের এই মন্তব্য HKA সত্য । 


প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সর্বববিধ পুরাতন 

ংস্কার তাহাতে আগিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির 

উপরেই নূতন সৌধ fece পারিয়াছিলেন, সর্বসংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী 

, হুইলে তাহার কীতি স্থারী রূপ লইত না।  অধু্থদন-সম্পর্কে আজ সেই 
কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--২৪ 


-Fpa মজুমদার 
হরিচ্চন্্র মিত্র 


শ্রীরজেন্ত্রনাথ বন্যযোগাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত .. 
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 


প্রথম সংস্করণ__চৈত্র ১৩৫৯.- 
পরিবার্দধিত চতুর্থ সংস্করণ__-আশ্িন, ১৩৫৯ 


মূল্য এক টাকা 


সুদ্রাকর-_শ্রীরঞ্জনকুমার দাস 
শমিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


৭২১৯1৯১১৯৫২ 


À 


কষ মডমদাৰ 


১৮৩৪--১৯০৭ 


-সকল কাব্যগ্ৰন্থ বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ্রশ্বর্ূপ, কবি abut 
মজুমদারের ‘সন্ভাবশতক’ তাহাদের অন্ততম । কালের কষ্টিপাথরে 
যাচাই হইয়া এই গ্রন্থথানি খাঁটি সোন! বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং 
ইহার রচয়িতা অমর কবিকীর্তির অধিকারী হুইয়াছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। 
gag শাশ্বত কাব্যসম্পদ বইথানিকে নব্বই বৎসর পরেও 
কাব্যরমিকদের নিকট সমান আদরণীয় করিয়া! রাখিয়াছে। Fp 
রচিত অগ্ান্ত গদ্ধ-পদ্য রচনার কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
‘সদ্ভাবশতকে’র কবি হিসাবে তিনি আজও বঙ্গীয় পাঠক-সমাঁজের 
নিকট স্মরণীয় এবং বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 
কিন্ত wg কবি-কৃতির জন্ত নয়, আর একটি কারণেও কৃষ্ণচন্জ 
বাঙালী জাতি--বিশেষতাবে পূর্বববঙ্গবাসীকে অঁপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সংস্কতি-কেন্দ্র ঢাকার প্রথম মাসিক ও 
সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার গৌরব তাহারই প্রাপ্য । বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়! একজন ৷ কৃতী সংবাদপন্রসেবীরূপে 


'ভীবদশায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


কিন্তু দেশবাসী তীহার সে কৃতিত্বের কথা আজ ভুলিতে বমিয়াছে। 


v FAA মভুমদার 


কুষ্ণচন্ত্রে জীবনও বৈচিত্র্যময় , শৈশবকাল হইতেই ছুঃখ-দারিজ্যের 
ভিতর দিয়! তাঁহার জীবনের যাত্রা সুরু হয়। যৌবনে অভাব-অনটন 
ও নানা ঘাত*্প্রতিঘাতের মধ্যে জীবন কাটিলেও Fea ছিলেন 
আশৈশব খেয়ালী প্রকৃতির; নিজের প্রবৃত্তির বশেই বরাবর 
চালিত হইতেন, কখনও আত্মসংযম অভ্যাস করেন নাই। সেই জন্ত 
কুসঙ্গে পড়িয়া তিনি সুরাপানে পর্যন্ত অত্যন্ত হুইয়াছিলেন। 
অব্যবস্থিতচিত্ততাবশতঃ যৌবনে তিনি স্বধর্মের উপরও Jere 
'হুইয়াছিলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সুরাপানের কুফল IÉ মর্ে 
উপলব্ধি করিয়া এই কদভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং অস্তিমকালে 
হিন্দুধৰ্ম্মের শীতল ছায়াতলেই শাস্তি ও সাস্বনা লাভ করেন। PPTA 
জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝাঁপ টা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা 
তাহাকে সাহিত্য-সাধন! হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এই 
RDAS নিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্য-সাধকের জীবনকথা যেমন চিত্তাকর্ষক, 
তেমনি শিক্ষা প্রদ। 


জন্মঃ বাল্যজীবন ও বিবাহ 


১৮৩৪ সনের ১০ই জুন (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১.) তৈরবনদতটবর্তী 
দেনহাটি গ্রামে এক বৈপ্ণ-পরিবারে FESR মজুমদারের জন্ম হয়। 
সেনহাটি বর্তমানে খুলনা জেলার ey m হইলেও তৎকালে জেলা 
যশোহরের অধীন ছিল। usc পিতার নাম-_মাণিক্যচ্ 
wis. তিনি লিখিয়াছেশ £-”ছেলেবেলায় আমার গুগুনাষ 
aasa দাস ছিল । দাস গুপ্ত আমাদের বংশোপাধি i" 


জন্ম  বাল্যজীবন ও বিবাহ 1 


“অছুসন্ধান” পত্রিকার প্রকাশিত, Farta আত্মস্থতি হইতে যে- 
wmm বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার শৈশব এবং কৈশোরের 
দিনগুলি অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পার! যায়। কুষ্ণচন্জ্রের 
বাল্যজীবন বড়ই ছুঃখময়। শৈশবে পিতৃহীন এই বালককে VIRATE, 
পরাশ্রিত অবস্থায় থাকিয়! বিগ্যার্জন করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি 
বলিতেছেন : 

“খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমরা 
জাতিতে t«s | আমার পিতার নাম ৬মাণিক্যচন্ত্র মজুমদার pem 
১২৪১ কি ৪২ সালে* আমার জন্ম X | আমার বয়স যখন ৬ মাস 
মাত, সেই সময়ই আমার পিতৃবিয়োগ হয় d তখন আমরা ছুই 
ভাই ছিলাম | আমার যিনি জ্যেষ্ঠ, তাহার বয়স তখন ১০।১১ 
বংসর xia ছিল। কিন্ত, পিতার Iga এক বৎসরের মধ্যেই, 
আমার জ্যো্ঠেরও কাল হয়। পিতা সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যাইতে 


« quom «wa আবার নিজ জন্ম-সন “১২৪৪।৪৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস” বলিয়াছেন 
(ar 'জীবন-চরিভ' £ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭)। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জন্ম-সন 
হিসাবে ১২৪১, ১২৪২ ১২৪৪ এই তিন বৎসরের উল্লেখই পাওয় যায়। আমরা তাহার 
জন্ম-তারিধ--২৯ জ্যৈট ১২৪১ গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ করিয়াছি। এই তারিখ 
অস্বিনীকুমার সেন-লিখিত ‘সভাষ-শতকের কৰি' পুন্তিক| হইতে গৃহীত। অদ্বিনীকুমারের 
নিবাসও সেনহাটি ; তিনি কৰির সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তৎপুত্র উনেশচন্রের সাহায্যে 
কবির জীবনীর বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অস্বিনীকুমার লিখিয়াছেন £-_"বঙ্গীয় 
১২৪১ মালের ২৯এ tab বুধবার [1] শিলাবৃষ্টি ঘোর দুর্যোগের রাত্রিতে আমাদের কৰি 
তৃমি্ট হন।" ১২৯৭ সালে 'অনুমন্ধান' পত্রের প্রতিনিধি কালিদাস লাহিড়ীর নিকট 
বিবৃত স্থৃতি কথায় কবি বলেন, “আমার rura এখন ০৫1৫৬ বৎসরের অধিক নয়"; ইহা 
হুইভেও ভীহার জন্ম-সন ১২৪৯ পাওয়া যায়। 


SDN মজুমদার 


পারেন নাই ; জীবিতকালে তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছিলেন, 
তাহার সমস্তই তিনি ব্যয় করিয়া যান । কাজেই, পিতার aw 
পর হইতেই আমরা বিষম সাংসারিক কষ্টে পতিত হুই। কি করিয়া 
আমাদের মাহুষ করিবেন, আমার মাতা ঠাকুরাণী এই ভাবনাতেই 
বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। few আমার পিতার মাতামহ 
বরিশাল-_কীন্তিপাশার জমীদার /রাজারাম সেন মহোদয়, Ag- 
পূর্বক, এই সময়, তাহাদের জমীদারী হইতে আমাদের কিছু কিছু 
বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই একরূপ কষ্টেস্থষ্টে আমাদের 
জীবন ধারণ চলিত। এইরূপে পাচ বৎসর বয়সের সময়ই আমার 
যথারীতি হাতেখড়ি দেওয়! হইয়াছিল ; এবং আমি গ্রাম্য পাঠশালে 
গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতাম ও লিখিতাম। মধ্যে মধ্যে Af- 
পাশার জমীদার মহাশয়দের বাড়ীতে থাকিয়াও sao পাঠশালায় 
পড়িয়াছিলাম। ইহার পর, ১০1১২ বৎসর বয়সের সময়, আমাদের 
পুরোহিত viwa ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি “কলাপ 
ব্যাকরণ” পড়িতে আরম্ভ করি। তদৃভিন্ন মধ্যে মধ্যে অপর কোন 
কোন পণ্ডিতের নিকটও ব্যাকরণের পাঠ বলিয়া লইতাঁম। 

ইহার পূর্ধ্রেই রাজারাম সেনের পরলোকক্রাপ্তি হয় । অধিকত্ত, 
প্রবাদ আছে, এই সময়ে বিষপ্রয়োগে, রাজারামেন্স পৌজ রাজকুমার 
সেনের মৃত্যু হয়। তাই, তৎপুত্র (রাজকুমার সেনের পুত্র ) প্রসন্ন 
কুমার সেন নাবালক অবস্থায় “কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের” অধীনে বরিশালে 
পড়িবার জন্ত গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অবসর বুঝিয়া, আমিও 
তাহার সঙ্গ লইয়াছিলাম ; এবং ভাহারই বাসায় আহারাদি করিয়া, 
ডাহারই ব্যয়ে, IA ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি । এ সময় 
আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর | VIIDI সেন, ৬চজ্কাস্ত সেন; 
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vagaia গুছ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, তৎকালে আমাকে পারহ ভাষা 
শিক্ষা facem 1 
অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য Fea ftbi যে অব্যাহতভাবে 


চলিতে পারে নাই তাহা তাহার নিজের উক্তিতেই পরিস্দুট £_ 


কিন্ত এই সময়, অপর কতকগুলি সহপাঠীর কুপরামর্শে পড়িয়া, 
আমি একটা বড় কুকাজ করিয়া ফেলি। তাহাদের সহিত যোগ 
করিয়া, লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আমরা 
কলিকাতায় পলাইয়া যাই । ইহাই আমার লেখী-পড়ার প্রথম 
west ।--- z 

যাহাই হউক, অবশেষে, কলিকাতায় mate fr] আমরা! 
ধরা পড়ি।  কীন্ঠিপাশারই একজন আত্মীয় ধরিয়া আমাদিগকে 
বাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্ত লজ্জায় আর আমি এ সময় বরিশালে 
যাইতে পারিলাম ন' | কাজেই, পড়াশুনায় একরূপ বাধা পড়িল । 
তবে বাড়ী বসিয়া, ৬দূর্গাশঙ্কর দাস নামক আমার এক জ্ঞাতির 
নিকট, যা কিছু মধ্যে মধ্যে, আবার পাশিই পড়িতে লাগিলাম i 
এ সময় আমার বয়স ১৭1১৮ বংসর হইবে | 

এই সময় প্রসন্ন বাবু বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করেন__ 
অবশ্য ‘কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের’ তত্বাবধানে থাকিয়াই। কি জানি কি 
ঈশ্বরের gae বলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব লক্দাসরম ভুলিয়া 
গিয়া, আমিও আবার তথায় উপস্থিত হই। (agan, vo- 
ফান্ধন ১২৯৮, পৃ. ৩৫৮-৫৯ 


qaa ‘রা; সের ইতিবৃত্ত নামে যে আত্মজীবনী লিখিয়৷ গিয়াছেন 


তাহা হইতে এক দিকে যেমন এই সময় -তাহার মলোব্ধগতে নানা 
পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি ধর্ম্মজীবনের uu 


3e কৃষ্ণচন্দ্র মভুমদার 


তাহার অস্তরে.কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতার হ্ষ্টি হইয়াছিল তাহাও উপলব্ধ 
হয়। 'সত্ভাবশতকের” ছত্রে ছত্রে যে অনাবিল অধ্যাত্বরল ওতপ্রোত 
তাহার মূল উৎসটির সন্ধান এই রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বলিয়! ul 
বিশেষ মূল্যবান । কবি প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন £ 
আশ্রয়দাতা! তাহারে sca মত স্নেহে আশ্রয় দিলেন। রা, স 
বাসার একজনের নিকটে, পারস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিতে dga 
হইলেন। কিয়ংকাল পরে we একজনের নিকটে পড়িতে আরন্ত 
করিলেন। কিন্ত অল্প দিনের মধ্যে উৎসাহ অনেক হ্রাস হইল 1... 
অধ্যয়মান বিষয়ে স্থির ভাবে অস্থিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। 
মুখে শব্দোচ্চারণ করিতেন, মন নানাপ্রকার উৎপথে ধাবিত হইত। 
কখন সুখের ডাবন| করিতেন, কখন গৃহ চিন্তায় সঙ্গত হইতেন, 
কখন নিকটবপ্তি লোকে তাহার পরিশ্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন 
কি না তাহার প্রতি উৎকর্ণে থাকিতেন pers খানি পুস্তকের 
কিয়ং২ অংশ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্দভিমানী হুইলেন। লোক 
প্রশংসায় লজ্জিত «| হইয়া! পুলকিত ও গৌরবী হুইতেন 1... 
রা, স কুৎসিত ছিলেন, অথচ সৌন্দর্য্যের অভিমানী হইলেন । 
অনেক সময় রূপচিন্তার সুখে অতীত করিতেন ।--.যখন রা, স বাসা 
হইতে ffe হইতেন, তখন কিরূপে পাদচারণা করিলে সুন্দর 
দেখাইবে, পুষ্পিকাচী কিরূপে বরিবেন, উত্তরীয়খান কিরূপে লইবেন, 
তাহার প্রতি অভিনিবেশ রাঁখিতেন 1... 
শৈশবকালেই রা, সের অন্তঃকরণে বর্ম্মভাবের একরূপ উদ্রেক 
হয়। শিশুবোধের দাতাকর্ণ ও গুরু দক্ষিণার প্রস্তাবে তাহার কিঞ্চিৎ 
পোষণ হইয়াছিল । তাহার বংশ শাক্তোপাসক । কিন্ত তিনি 
“এক সময়ে কোন অল্প বয়স্ক সহচরের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বৈষ্ণব NOR 
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আচারী হইয়া xe; মাংস. পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।."'এখানে 
আসিয়া! কালীর প্রতি শরদ্ধাসম্পত্ন হন । কালীর স্তি সঙ্গীতের দ্বারা 
api উদ্দীপন হয়। কোন২ দিন নিতাস্ত we হইয়া তাঁহার 
ধ্যান করিতেন । “কালী অকুল সাগরে কুল. আর দেখি নে” এই 
সঙ্গীতটী উপাসনার প্রধান অবলম্বন ছিল 1:'কিন্ত অল্প দিন পরে 
বাহবস্তর সহিত মানব erefes সম্বন্ধ বিচার নামক GW ও তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা পাঠে তাহার ষথাক্রমোপন্ন ধর্মসংক্কারের পরিবর্ত 
হইল । মধ্যে মধ্যে ত্রান্মসমাজে যাইতেন, ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার 
শ্রুতি পঠনা শ্রবণ করিতেন |. ছুই এক দিন wf সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে করিতে হৃদয়ের ভাব এরূপ হুইত-যে uw হইয়া ঈশ্বর ঈশ্বর 
বলিয়া ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হইত। সর্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গ লইয়া 
কথোপকথন করিতে অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। 


এই সময়ে Wu ঢাকা হইতে ata ফিরিয়া আসেন। ৯২৬৩ 
সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৫৭) তাহার বিবাহ হয়। পাত্রী 
ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামের ৬উমাশঙ্কর সেনের 
দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা অমৃতময়ী। বিবাহের পর Te পুনরায় ঢাক! 
নগরীতে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন £ 

অনুপযুক্ত অবস্থায় জীবনকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়! নগরে 

গমন করিলেন । কিন্ত জ্ঞান শিক্ষা! করিয়া অর্থোপার্জ্জন নিমিত etus 
হইতে যত্ববান হইলেন ন! । (“ইতিবৃত্ত পৃ. ২৬ ) 

O ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ 

করিয়াছিলেন ; ইনি তাহার সমবয়সী কবি হরিশ্চক্জ মিত্র । cow 

কবিতা রচনা করিতে পারিতেন $ হরিশ্চক্জের সঙ্গে তাহার মিলন যেন 

মণিকাঞ্চন সংযোগের wis হইল । এই সময়ে তাহারা ছুই বন্ধুতে 


১২ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


মিলিয়া রীতিমত কাব্যচচ| gF করেন। কাব্যচর্চা সন্বন্ধে quU 
আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : 
বালককালে কয়েকথানি পপ্য পুস্তক পাঠ fest, সের 
কবিকীপ্তি লাভে ইচ্ছা! হয় । এক সময়ে কবি রামপ্রসাদের স্বর ও 
ভাবের অঙ্গুকরণে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া সহোদরাকে 
ধানমাগায় গাইতে দিলেন 1...এবার এখানে আসিয়া রসরাজ ও 
astea পাঠ করিতে করিতে FRIAR লাভের উৎসাহ due vid 
হইল । কিন্ত মনোযোগ প্রশস্ত রূপে ব্যবহৃত হইত না ।--যাহা 
হউক এই উৎসাহ ও চেষ্টায় তাঁহার বাকল] ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার 
হইল। ( ‘ইতিবৃত্ত,’ পৃ. ২৬-২৭ ) 

Fpa টাকা হইতে Pya গুপ্ত-সম্পা্দিত ‘সংবাদ প্রভাকর ও 
সিংবাদ সাধুরঞ্জনে’ প্রকাশার্থ রচনা ও স্থানীয় সংবাদ লিখিয়া 
পাঠাইতেন। এইরূপে সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতেখড়ি Ex | ১৫ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের ‘সংবাদ সাধুরঞ্জনে” স্বগ্রাম সেনহাটিতে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঢাকা হইতে লিখিত তাহার একখানি পত্র, ও 
৩ জুলাই ১৮৮ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে+ ঢাকা হইতে ১৯ ET 
১২৬৫ তারিখে লিখিত “দেওয়ান হাফেজের কতিপয় কবিতার 
TÁR” প্রকাশিত হইয়াছে। গুপ্ত-কৰি কুষ্ণচক্জকে বিশেষ উৎসাহ 
দিতেন। 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে 


একে sibus পারিবারিক অবস্থা ছিল শিতাস্ত অসচ্ছল, তছুগরি 
বেকার অবস্থায় বিবাহের দরুন তাঁহার জীবন অধিকতর “oaae” 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে ১৩ 


zan উঠিল, আর নিশ্চেষ্টভারে রসিয়৷ থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর 
হুইল না। তিনি কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অরশেষে স্বল্প 
বেতনে ঢাকায় বাংলা স্কুলে পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি যেন 
aga সমুদ্রে কূল পাইলেন। এই সময়ে নবীন আশায় উদ্দীপ্ত তরুণ 
কবির হৃদয়ে যে কাব্যপ্রেরণার সঞ্চার হয়, তাছারই অমৃতোপম ফল_ 
অমর কাব্য ‘সন্তাবশতক’। কবির নিজের কথায় 
এই সময়, গভর্ণমেন্ট হইতে, বাঙ্গাল! শিক্ষা প্রদানের বিশেষ 
চেষ্টা হইতে থাকে) উড়ো সাহেব ইন্্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়া 
আসেন) এবং তাহার অধীনে ছুই জন “ডেপুটি: ইন্স্পেক্টার’ নিযুক্ত 
হয়েন। বাঙ্গালা স্কুলের উন্নতিকজে উদ্যোগী হইয়া Sirin এই সময় 
পণ্ডিত নিয়োগের এক পরীক্ষা লইতে থাকেন ; এবং ক্কষ্ণধন গুছ 
নামক এক ব্যক্তির আগ্রহে, আমিও এই সময় এ পণ্ডিতের পরীক্ষা 
প্রদান করি |. পরীক্ষায় উতীর্ণও হুইয়াছিলাম অবশ্য $ কিন্ত তৃতীয় 
বিভাগে ।. যাহা হউক, তাহাতে ১৫২ টাকা বেতনের একটি ‘সার্কেল 
পণ্ডিতের’ পদ প্রাপ্ত হই; এবং মনে কিঞ্চিৎ আশার সার হয়; 
আর, সেই আশা-ক্ষুর্তির সহযোগেই, এই সময় হইতেই AEII’ 
লিখিতে আরম্ভ করি । তখন আমার বয়স আন্দাজ ২১৷২২ বৎসর d 
অতঃপর কৰি কিঞ্চিৎ সুখের মুখ দেখিলেন, তাহার বেতন বৃদ্ধিও 
হইল £ 
॥ ইহার পরই, ঢাকা নগ্মাল-ছুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের পণ্ডিত 
নিয়ুক্ত-হইয়াছিলাম। বেতন কিন্ত sey টাকাই ছিল ge তবে এখন 
Ce ghe নর্দান unas wem unb ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮৬* 
Sites “কৃষ্ণচন্দ্র দাস" ১৫২ বেতনে ঢাকা মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন Genera! 
Report-«for 1859-60. App, C. Alphabetical List of Officers in the 


Education Department ‘receiving salaries of Rupees I5 p, m. 
and upwards on the 81st Dec. 1860. 
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FE মজুমদার 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পৰ্য্যন্ত পড়াইতাম ; এবং অবশেষে, এমন 
কি, এই সময়, নর্দাল-ুলের প্রধান পণ্ডিত ৬অভয়াচরণ রায় মহাশয়ের 
পরলোক প্রাপ্তি হেতু, আমিই কিছুদিন যাবৎ তাহারও কার্য 
করিয়াছিলাম। fev, পরে, কলিকাতা হইতে নকুলেশ্বর রায় নামক 
WU এক ব্যক্তি আনীত হওয়ায়, আমার সে কাৰ্য্য ছাড়িয়া পুর্বব- 
কার্ধ্েই নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় মধ্যে মধ্যে ঢাকা-কলেজের 
ছুনিয়ার পণ্ডিতের ‘এক্‌টিনি? কার্ষ্যও' করিতাম। ফলতঃ এ সময় 
কোন কোন মাসে আমার ৩০২।৪০২ টাকাও প্রাপ্য হইয়াছিল | 
এই সময় suis ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নর্মাল-ছুলে 

গণ্ডিত qw করিবার জন্ত এক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আমিও সে 
পরীক্ষা দিই । কিন্তু কালীপ্রসঙ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি ছাত্রই 
সে পরীক্ষায় আমার উপরে CAd হন ও ত্গিয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত হই । 
Ns প্রথম যে পদ খালি হয়, তিনিই তাহা প্রাপ্ত হন । ৷ এবং পরে 
যোহর নর্মাল স্কুলের জন্ত আমি এক নিয়োগ-পত্র প্রাপ্ত হই । 

“কিছ, "এই সময়ই আমার আর একটি Ww জুটিয়া যায়। 
(IRTEE, ৩০ ফাদ্তুন ১২৯৮, পৃ, ৩৫৯-৬০ ) | 


১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত একটি 


“এডাল্ট” স্কুলে অল্প দিনের wy শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; ইহার 
উল্লেখ তাহার স্থৃতিকথায় নাই। ১০ FA ১৮৫৯ তারিখের ‘এডুকেশন 
গেজেটে” মুদ্রিত ঢাকাস্থ সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ : 


e পাচ দিবস গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ডেপুটী 
"acis মহাশয় অতীব wy সহকারে একটি “এডল্ট” foa 
স্থাপিত করিয়াছেন È vu বৈকাঁলিক vB ঘটিকার পর অবধি 
৯ম, ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে তাহাতে নগরস্থ ধর্্মাধিকরণের নকল 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে ১৫ 


নবিশ মহাশয়ের! শিক্ষা! পাইতেছেন । সুচতুর শ্রীযুক্ত বাবু PIDE 
মজুমদার মহাশয় শিক্ষকতাপদ গ্রহণ করিয়াছেন। 
শিক্ষক-জীবনের "m অবসরটুকু কৃষ্ণচন্দ্র বৃথা নষ্ট করেন নাই, নিষ্ঠার 
সঙ্গে তিনি কাব্যলক্মীর আরাধনায় ব্রতী হুইয়াছিলেন। তিনি 
আকৈশোর সাহিত্যাহরাগী ছিলেন, কিন্তু তাহার সাহিত্য-সাধনা শুধু 
কবিতা-রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা তাহাকে পত্র-পত্রিকা 
সম্পাদনের ক্ষেত্রেও টানিয়া আনিয়াছিল এবং একজন শ্রেষ্ঠ সংবাদপন্র- 
সেবী-রূপে পূর্ববঙ্গের বিদগ্ধ সমাজে তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 
পত্রিকা-সম্পাদন কার্যে তাহার স্বাভাবিক প্রীতি ও অঙ্বরাগ fest 
ঢাকায় অবস্থানকালে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
সংবাদপত্র-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু Feba কাব্যকীত্তির 
আড়ালে সম্পাদক-রূপে তাহার কৃতিত্বের কথা চাপ! পড়িয়া গিয়াছে। 
আমর! এখানে তাহার পরিচালিত সাময়িকপত্রগুলির পরিচয় দিতেছি 1 
“কবিতাকুন্থুমাবলী” £ ইহা একথানি পত্যবহুল মাসিক পত্রিকা, 
প্রথম সংখ্যার প্রকীশকাল-_মে, ১৮৬০ ( জ্যৈষ্ঠ ১৭৮২ শক )| FLD 
প্রথম বৎসরের “কবিতাকুদ্থমীবলী” সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার 
স্থৃতিকথায় প্রকাশ :i— / 
‘সদ্ভাবশতক’? পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে, 'কবিতা- 
কুস্মাবলী” নামক একখানি পঞ্চময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম ; ‘সদ্ভাবশতকে’র অধিকাংশ কবিতাই উহাতে: বাহির 
হইয়াছিল | আমি, হরিশ্চন্ত fum, এবং প্রসন্নকুমার সেন_এই তিন 
জনে ক্রমে “কবিতাকুক্থমাবলী” প্রকাশ করিতে wiwe করি। বংসর- 
খানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম | (“অনুসন্ধান ৩০ FIEF 
১২৯৮, পৃ. ৩৬০ ) 


১৬ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


“মনোরঞ্জিকা? £ ‘কবিতাকুসুমাবলী’ প্রকাশের অব্যবহিত পরে 
ঢাকা মনোরঞ্জিকা সভার মুখপত্র-্বরূপ 'মনোরঞ্রিকা+ নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার ‘বাঙ্গাল! সামরিক 


সাহিত্যে, লিখিয়াছেন : 
১৮৫৭ অন্দে ( ১২৬৩ সালে) ঢাকায় কতিপয় উৎসাহী যুবক 


“মনোরঞ্জিকা’ সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় 
তাহার! রচনাদি পাঠ ও বন্তৃতাদি দ্বারা! সাহিত্য চচ্চা করিতেন l: 
মনোরপ্রিক1 সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচন্্র মভুমদারকে সম্পাদক 
করিয়া এই বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে এ সালেই [ ১২৬৬ সালে] 
“মনোরঞ্জিক!” নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
মনোরঞ্জিকা মাসিক পঞ্জিকা ছিল । বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
ইহার প্রকাশক এবং হরিশ্চজ্জ fua ইহার মুদ্রাকর ছিলেন। 
(পৃ. ৩৪৯) 
মজুমদার মহাশয়ের মতে ‘মনোরঞ্জিকা’ই “চাকার প্রথম fel" | 
ইহা ঠিক নহে। ১২৬৭ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৬০) মাস হইতে 
“মনোরঞ্িকা” প্রকাশিত হয় ; ইহার এক মাস পুর্বে 0978 মাস 
হইতে 'কবিতাকুন্থমীবলী' প্রচারিত হুইয়াছিল। “মনোরঞ্জিকা” 
প্রকাশিত হইলে “সোমপ্রকাশ” লিখিয়াছিলেন : 
মনোরঞ্জিক1।-_বর্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গাল! 
যন্ত্রালয় হইতে মনোরপ্রিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার 
আরম্ভ হইয়াছে | ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ও তাড়িত 
বার্ডাবহু এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল । সম্পাদকের! উত্তর 
বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । তাহার! ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন 
“পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ভন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও. 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে EE 


অপবিত্র. করিবেন না ।--‘সোমপ্রকাশ,’ ২০ আষাঢ় - ১২৬৭ 
(২ জুলাই ১৮৬০) । 

“াকাগ্রকাশঃ 2 ঢাকাবাসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় 
একখানি বাংলা সংবাদপত্রের অভাব es করিতেছিলেন। ঢাকা 
রাজা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্থের দ্বারা সে অভাব পুরণ 

Cms] তাহারা ১৮৬১, ৭ই মার্চ হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, 
দ্বারকানাথ-: বিগ্ভাভৃষণ-সম্পাদিত: “সোমপ্রকাশ' : পত্রের আদর্শে 
“ঢাকাপ্রকাশ” নামে একথানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। 
qpa মজুমদারই সম্পাদূকের গোৌরবময়' আসন অলঙ্কৃত করেন। 
তখন তাহার বয়স ২৬ বৎসর । তিনি স্থৃতিকথাঁয় বলিয়াছেনঃ 

ঢাকা হইতে ঢাকা প্রকাশ” নামক যে পত্রিকাখানি বাহির হইয়া 

থাকে, এই সময়ই সেই পত্রখানির প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হুয়। 
সঙ্গে সঙ্গে আমিই তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হই-_প্রথম ‘ঢাকা প্রকাশ” 
আমার হাত হইতে বাহির হইতে থাকে । . "ঢাকা! প্রকাশের 
সম্পাদন-কালে প্রথম বেতন ২৫২ টাকা পাইতাম ; fire, যোহর 
aga স্কুলের নিয়োগপত্রে ৩০১ টাকা. বেতন নির্দিষ্ট হওয়ায়, উক্ত 
পত্রের অধিকারীগণ এই সময় আমার ৩৫২ টাকা বেতন S16 করিয়া 
এন কাজেই আমি আর নম্দ্রীল-দ্মুলের কার্ধ্য গ্রহ্ণ «i করিয়া, 

৪৪) এ “ঢাকা প্রকাশের সম্পান-কার্য্যেই ব্রতী থাকি |. তখনকার 

ঢাকা প্রকাশের পরিচালকগণের মধ্যে ভ্রজজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু 
মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র WW, এবং চন্দ্ৰকান্ত «x প্রভৃতিই প্রধান ছিলেন। 
তাহারা সকলেই আমাকে আত্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। কাজেই, 
গভর্ণমেন্টের wif ত্যাগ করিয়াও আমি তখন এ Fei নিযুক্ত 
থাকি। বিশেষ আঁমি যেন ভালও বাঁসিতাম--এ কাজ। 
( ‘অনুসন্ধান,’ ৩০ কিম ৯২৯৮, পৃ ৩৬০ ) 8 
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১৮ Fpa মজুমদার 


কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক রচনা “ঢাকাগ্রকাশে' স্থান লাভ করিয়াছিল। 
এই সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই তাহার “সন্ভাবশতক” 
প্রকাশিত হয় ও তাহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ বৎসরের 
২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত “প্রকাশক”-রূপে পত্রিকায় তাহার নাম পাওয়া 
যায়। ইহার পর তিনি “ঢাকাপ্রকাশ” ত্যাগ করেন। F ডি 


বিজ্ঞাপনী” s এই সময়ে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি বাংলা মুক্রাযন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুদ্রীযন্ত্রের সাহায্যে “বিজ্ঞাপনী” নামে একখানি 
বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া, তিনি কৃষ্ণচন্দ্র 
মজুমদারকে ৫০২ বেতনে ওঁ কাগজ ও প্রেস চালাইবার জন্ত নিযুক্ত 
করেন। 
cc বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন ও “বিজ্ঞাপনী” পত্র প্রচারের সঙ্কল্লের কথা 
FEDA সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন। € সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 
‘সোমপ্রকাশে’ fares বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :— 
এতদ্বারা সর্বসাঁধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু 
কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের 
একতালা৷ হাবেলিতে বালিয়াঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী কর্তৃক “ঢাকা! বিজ্ঞাপনী uw" নামে একটা মুদ্রা vu সংস্থাপিত 
হুইয়াছে,*** 
এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে “বিজ্ঞাপনী” নামক 
একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা "hem প্রচারিত হুইবে,-** 
পত্রিকার আয়তন s পেজি Pii ৩ F কর! হইবে... Arra 
মভুমদার | ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভাদ্র । 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে sa 


৯৮৬৫ Sibicwa মার্চ মাসে “বিজ্ঞাপনী” প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ 
১৮৬৫ তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়টে; প্রকাশ t— 


"We have received the first number of & mew vernacular pest 
started in Dacca called the Begaponi or thg advertiser, 


ঢাকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্র যে ব্ৰাঙ্গসমাজের প্রতি আর্ট 
হইয়াছিলেন, তাহার শ্বলিখিত “ইতিবৃত্ত' হইতে তাহা আমরা জানিতে 
পারি। '১১ই কার্তিকের “বিজ্ঞাপনী*তে তিনি ameta সপক্ষে কিছু 
লেখেন। হিন্দুধর্্রক্ষিণী সভার জনৈক সত্যের অছুযোগে ‘বিজ্ঞাপনী’ 
পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায় কৃষণন্জ্রকে ভবিষ্যতে এরূপ লেখা প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করেন। কৃষ্চচঙ্জের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, 
যে সামান্ত বেতন তিনি পাইতেন তাহাতে কায়ক্রেশে তাহার পরিবারের 
লোকেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু তৎদন্বেও এই 
আত্মমরধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজন্বী পুরুব কর্তৃপক্ষের অন্তার আদেশ মানিয়া 
লইতে রাজী হইলেন না, নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের ভাবনা না 
ভাবিয়া কর্ম পরিত্যাগপূর্বক তিনি যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিলেন, 
তাহা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ১৭ "USUS ১৮৬৫ তারিখে 
‘সংবাদ পূৰ্ণচন্জ্রোদয়’ লেখেন £ 
অবগতি হইল ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনীতে ত্রান্মধর্থের সাপক্ষে কিছু 
লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে 
অনুযোগ-করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে sharo উক্ত রূপ লিখিতে, 
নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কাধ্য পরিত্যাগ করেন। সেই 
কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে | "UIS উক্ত সম্পাদক 
র্মমত স্বাধীনচিত্ততা লাভ করাতে কর্মে প্রন হইয়াছেন 


ao কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


এপর্যন্ত ‘বিজ্ঞাপনী’ পত্ৰ ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ 
Jra প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র টাকা হইতে ময়মনসিংহে 
স্থানাত্তরিত হইলে TPA এপ্রিল মাসে ঢাকা! ত্যাগ করিয়! সপরিবারে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ঢাকায় ক্বঞ্চচন্দ্রের কর্মজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জল। সেখানে: তিনি শুধু 
যে কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, যোগ্যতার সহিত 
সাড়ে তিন বৎসর “টাকা প্রকাশ” ও দেড় বৎসর “বিজ্ঞাপনী” পরিচালন 
করিয়! বিশেষ খ্যাতিরও অধিকারী হুইয়াছিলেন। তাহার সম্পাদনা ও 
পরিচালন-নৈপুণ্যে “ঢাকাপ্রকাশ” ও “বিজ্ঞাপনী? একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদ! 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 
‘সংবাদ পুৰ্ণচঞ্রোদয়’ (১৯ এপ্রিল ১৮৬৫) লিধিয়াছিলেন :— 

কলিকাতায় যে যে বাদল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া 

থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও টাকা প্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে | 

টাকায় কবি এবং সম্পাদক-রূপে ন্থপ্রতিষিত কৃষ্ণচন্দ্র জীবনযাত্রা 

স্বর আয় সত্বেও সহজ এবং স্বচ্ন্দভাবে নির্বাহিত হইতেছিল, কিন্তু শেষ 

পর্য্যন্ত সঙ্গদোষে স্থরাপানে আসক্ত হইয়া তিনি নিজের সর্বনাশ নিজে 

ডাকিয়া আনিলেন, «pre হইয়া সপরিবারে মহা বিপত্তিতে 

পড়িলেন। তাঁহার নিজের উক্তিতে তাহার অঙ্থতাঁপদগ্ধ অন্তরের 
‘বেদনা বড় মর্ম্মম্পশা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :— 

| দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ ; বড়-লোকের fou ছিল 

তখন--সুয়াপান | ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে 

মজিয়াছিলাম ]:-'আর, তাঁহাতেই আমার RESP] শেষ, 

^ ইহাতেই, বাগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি লইয়া 

বাড়ী চলিয়া আপি।-..কর্ম ছাড়িয়া, এইরূপে, আমি কেবলই 


ঢাকার কর্ধক্ষেত্রে ২৯ 


ছুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি । এমন কি, ক্রমে যতই 
সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হুইয়া 
পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার' 
কোন আত্মীয় আমায় কীত্তিপাশীয় লইয়া যান। এবং Steta 
নানারূপে আমার চিভ-সংক্ষারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন । এই সময় 
মদটাও আমার আর তত efe না; ক্রমে আমিও' একটু স্থির 
হইতে থাকি | অধিকস্ত, 'শিববিবাহ্* নামক একখানি গানের পুস্তক 
এবং পারণী, E, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার 
«Wes শিক্ষকগণের গুণবর্ণনা নামক: একখানি পুস্তক fefast,. 
আমার মতি অনেকটা! ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতা 
ঠাকুরানী আমায় কীর্তিপাশ! হইতে বাড়ী আনিতে যান P সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি--‘আর কখনও এমন 
কোন wecf exe হইব না” বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎকালিক 
wi দেখিরাও আমার মনে বড়ই vi জম্মে।*-*বাড়ী আসিয়া, 
ale বৎসর wiwed আর কিছুই যৌটে না। বড়ই কষ্টে দিনপাত 
হইতে থাকে ! 


কিন্তু বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকিলে দরিদ্রের সংসার চলে 
না, কাজেই দেহ রোগজীর্ণ হইলেও Fera পুনরায় জীবিকার সংস্থানে 
ঢাকায় আসিয়া উপনীত হুইলেন। পুরাতন বন্ধুরা তাহাকে ভুলিয়া 
যান নাই, তাহারা «usw; সম্পাদনে তৎপর হইলেন। NARA 
নূতন একটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করিয়া তাহারা তাহাকে ও পদে নিযুক্ত 
করিলেন। এতৎসম্পর্কে “টাকাপ্রকাশে” (৬ সেপ্টেম্বর ৯৮৭০) 
পার্বতীচরণ রায়ের স্বাক্ষরিত যে আবেদনপত্র প্রকাশিত হয় তাহা নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি : 


ax 


I 


Fpa মজুমদার 


Aze কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোধ করি ঢাকায় ছোট বড় 
সকলের নিকটই পরিচিত | তাহাকে কোন কাখ্যে নিযুক্ত রাখিতে 
পারিলে তাহার বর্তমান Herm উপশম হইবে, এই বিবেচনায় ঢাকা 
amga আর শিক্ষকের প্রয়োজন ন! থাকা সত্তেও তাহাকে uu 
স্কুলে অল্প বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত কর! গিয়াছিল । কৃষ্ণবাবুর 
সাহাষ্যার্থ অতি সহজে মাসিক' এই ক্ষুদ্র টা! সংগ্রহ হইতে পারিবে, 
কেবল এইমাত্র ভরদাতে আমি কার্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম। কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হুইল, ইহার মধ্যে 
২।১ জন ব্যতীত আর কেহই FITA সাহায্যে অএসর হইলেন না । 
এ যাবৎ তাহার বেতনের কতক অংশ হাওলাত করির! দেওয়া 
গিয়াছে | এবং কতক তাহার প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে । সাঁধারণে 
এই অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত নহেন, এই হেতু তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়! অবিধি বিবেচনায় আমি এই বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধ্য হইলাম। 

এতংপাঠে কেহ দয়াপুর্কক কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে 
আয়ুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের নিকট দিবেন । শরীপার্কতীচরণ 
রায়। ঢাকা ১৮ই ভাদ্র । 


যশোহরের TATA 


ঢাকায় Smocw এই নূতন চাকুরী বেশ দিন স্থায়ী হয় নাই। 


কান! ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে যশোহর জেলা-স্থুলে প্রধান 
secos পদে নিযুক্ত হওয়াতে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৪) «es?! gatai 
AI এই সম্পর্কে তিনি স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন : 


যশোহরের কর্মক্ষেত্রে ২৩ 


কয়েক: মাস দৌলতপুরের স্কুলের পণ্ডিতের এক্‌টিনি কাৰ্য্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। এই সময় ঢাকার রামশঙ্কর, সেন CoA ম্যাজিষ্েট 
মহোদয় আমাদের বাড়ীতে সম্ভবতঃ আমার পুপ্তকাদি পড়িয়াই, 
আগমন করেন। এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত 
হইয়া আমার একটী. চাকরির ww সুপারিশ করেন।।, এখন 
জগৎবাবু ডেগুটা ইন্ল্পেক্টর -ছিলেন_তিনি famam পাড়ার 
এন্‌ট্রেন্দ-দুলে আমায় একটি ow প্রদান করেন সেখানে এক 
বংসর কাধ্য করার পর, যশোহর জেলা-দছুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ 
খালি হয় ও আমি সেই পদ প্রাপ্ত হই। এই কার্য পাইয়া ১৮৭৪ 
akren আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যশোহরে আদি । 
প্রথমে ২৫২ টাকা বেতনে এখানে আসি, এক্ষণে ৪০১ টাকা 
পাইতেছি। মধ্যে এক বৎসর ১৩০২ টাকা, কি জানি কোন গুণে 
আমি পারিতোষিকও পাইয়াছিলাম। (agrata, ৩০ FISI 
১২৯৮, পৃ, ৩৬২) 
কুষণচন্ত্র একজন কৃতী শিক্ষক ছিলেন-_শিক্ষাদানকার্য্যে তাছার.. 
বিশেষ নিষ্ঠা ছিল।  তীহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাদুর যছুনাথ 
মজুমদার, গণিতজ্ঞ কালীপদ «a প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরে অবস্থানকালে নিষ্ঠাবান্‌ সাত্বিক হিন্দুর Ia 
জীবন যাপন করিতেন। যৌবনের সে উচ্ছ বলত! আর নাই, INEA 
কদভ্যাস বহু দিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। একদা সঙ্গদোষে উন্নার্দগামী 
কৰি আত্মস্থ হইয়া এবার wenns আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। : 
‘অনুসন্ধান’ পত্রের প্রতিনিধি .কালিদাস লাহিড়ীর নিয়োদ্ধত বর্ণনায় এই 
আচারনিষ্ঠ সাধক-কৰির ধর্ম্মজীবনের মূল স্ুত্রটির সন্ধান পাওয়া 
যাইবে :— 


২৪. subs মজুমদার 
আমি তাহার irot একবার  জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা 
করিলাম ॥ তাহাতে তিনি বলিলেন)-'এখন তো! বুঝিতেছেনই | 
তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই amha 
আন্দোলন; আমারও তখন যৌবনোচ্ছ খল প্রন্বপ্তি | কাজেই, তখন 
সেইরূপ ভাবেই ছিলাম । পরেই এই ভাব 1 বলা বাহুল্য, দেখিয়া 
বুঝিলাম, এখন তাহার সম্পূর্ণই সাত্বিক হিন্দুর ভাব | afara, 
প্রাতেই দেখিলাম,-ঘরে ফুল-বিল্বপত্র ও গঙ্গাজলের আয়োজন । 
কাজেই আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। (অনুসন্ধান, ৩০ 
[Es ১২৯৮) 
যশোহরে DN অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়দ্বর জীবন যাপন 
করিতেন। এক বাঙালী ব্রাহ্মণের হোটেলের অন্তর্গত একটি পর্ণকুটারে 
অত্যন্ত দীনভাবে স্দীর্ঘ উনিশটি বৎসর কাটাইয়া, দৃষ্টিশজির geg 
১৮৯৩ খরীষ্টাবের জুন মাসে কর্ম হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন। 
ঢাকার কশ্মক্ষেত্রে সাময়িক-পত্র সম্পাদনে তিনি ফেবস্থায়ী কৃতিত্ব 
অর্জন করিয়াছিলেন, ষশোহরেও তাহার জের আমরা দেখিতে পাই । 
যশোহরে অবস্থানকালে রুষ্ণচন্্র “দ্বভীষিকী” নামে একখানি সংস্কত- 
বাংলা মাসিক পত্রিকা এক বৎসর পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহার 
প্রথম সংখ্যার তারিখ--১৮ই ফাল্গুন ১২৯৩। “ইহাতে রাজনীতি, 
উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা qaem বিবিধ হিতকর বিষয় লিখিত” 
হইত। পত্রিকার শিরোভাগে এই লোকটি স্থান পাইত : 
জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ জয় 1 
কাঁচ-মৃল্যেন বিক্রীতো we fofin ॥ 


সেনহাটিত শেষ-জীবন 


কর্ধজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া FEDE জন্মপল্লী সেনহাটিতে 
ফিরিয়া আসিলেন। এখানে নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়! তাহার দিন 
কাটিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জর৷ ব্যাধি আসিয়া দীর্ঘ জীবনসংগ্রামে 
aerie তাঁহার দেহে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, সকল জালা 
যন্ত্রণার অবসান কবে হুইবে এই সাধক-কবি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 2 

ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষচন্দ্রের মর্ত্যলীলা শেষ হইয়া 
আঁসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে ARPS TAFRANI মত সমগ্র 
দেশকে অজ্ঞাতসারে দৌরভে আমোদিত করিয়! তাহার জীবন-পুষ্প 
বরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে 
অল্লাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ Prica ২৯শে 
পৌষ [১৩ জানুয়ারি ১৯০৭ ] agra জন্মহুমি দেনহাটার ক্রোড়ে 

তিনি সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন । (“জীবনচরিত» পৃ ১১৭) 


্রন্থাবলা 


বাংলা-সাহিত্যে wore দানের পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি 
জীবদ্শায় চারিখানি মাত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; এগুলির 
temere তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুক্রিত-পুস্তকার্দির তালিকা হইতে 
গৃহীত। 


২৬ Faa মজুমদার 


*| সন্ভীবশভক। ১৭৮২ শক, ইং ১৮৬১। পৃ. %০+-1%০+ ৯৮ 


সদ্ভাবশতক । অর্থাৎ সড্বাবপূর্ণ কবিতাকলাপ Arasa 

o ma প্রণীত | 

| না করিলে রসনায় রস আস্বাদন । 

মধুর কষায় জানা না যায় যেমন ॥ 

কাব্যকলা পাঠ না করিলে সেইমত । 

কে বুঝিতে পারে তাতে আছে রস কত? 

' শুক্তির কুরূপ দৃষ্টে তুচ্ছ জান হয় । 

কিন্ত তাতে মুক্তা মেলা অসম্ভব নয় ॥ 

১৭৮২ শক। ঢাকা বাঙগলামন্তে মুিত। মূল্য /০ c 

cuo Tett করি মহাকবি হাফেঞ্জের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়া 

৷. থাকিবেন t "আমি এই প্রসিদ্ধ পারস্তকবির atv গ্রন্থের অত্যুৎকষ্ঠ 

কবিতাকলাপের qata গ্রহণ করিয়া "rere? নামক এই ক্ষুদ্র 

২). পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম $ কিন্ত সমুদয় কবিতাই eraru 
গ্রন্থের ম্দীকর্ষণ করিয়া রচনা করা যায় নাই, স্থানে২ অন্তান্ত কবির 
এবং স্বকল্পিত ভাবাদিরও সন্নিবেশ করিয়াছি । ইহার অনেকগুলি 
কবিতা “কবিতাকুক্থমাবলী” পত্রিকায় এবং ছুই একচী কবিতা সংবাদ 
প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছে ।".. 


এইক্ষণ ক্বতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমার পরমমিত্র শ্রীযুক্ত 
100 হয়িশচন্্ মিত্র মহাশয় এই এস্থ প্রণয়নে আমাকে যথোচিত সাহায্য 
প্রদান কয়িয়াছেন এবং কোন কোন কবিতা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 
দিয়াছেন। তাহার সরস লেখনী সংশ্ষ্ট না হইলে আমি এতদ্গস্থ 
aao ও প্রচারিত করিতে এতদুর সাহসী হইতে ifrot না... 


aai ২৭ 


Area মজুমদার | নিবাস সেনহাটী । ঢাকা zinaa ১ ল! 
wis ১৭৮২ শক ।”-_বিজ্ঞাপন 
‘সদ্ধাবশতকে’র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে “বিজ্ঞাপন” ও “কবিতা 
পাঠের উপকার” সম্বন্ধে গরস্থকারের বক্তব্য বৰ্জ্জিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় সংস্করণের STEIN" পরিবন্ধিত। 


২। রা, সের ইতিবৃত্ত ( আত্মকাহিনী )। (৩০ এপ্রিল ১৮৬৮ )। 
পৃ. ১৪৭ । 

Fora গুপ্ত নায়__রামচন্দ্র দাস । ইহার আছ ও শেষ অক্ষর লইয়া 
^w" হইয়াছে । “ইতিবৃত্ত হর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত ক্রফচন্দ্রের আত্মচরিত 5 
ইহাতে তিনি শৈশব হইতে ‘বিজ্ঞাপনী’র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়! wont- 
প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবনের বছ ঘটনা অকপটে বর্ণনা করিয়াছেন। রা, 
মের ইতি" ঢাকা বাদলাধরে afio হয়। ১৮৭০, ১১ই মার্চ তারিখের 
girare? এই বিজ্ঞাপনট মুদ্রিত হইয়াছিল £_ 4 

“ইতিবৃত | মূল্য ॥০ বার আন৷ 1...এই পুস্তকে একটি লোকের 
«i চরিত qota লিখিত হইয়াছে | ইহার পাঠে অনেকরূপ defe 
পরিজান ও bct কেবল প্রত্যক্ষ বিষয় ন! দেখিয়া তাহার স্থলে 
অপ্রত্যক্ষ অথবা dp প্রত্যক্ষ বিষয় দর্শনের ফল পরিজ্ঞান হইতে 
পারে। ইহার সকল qeu সত্য 1 ঢাকা বালা যে আমার নিকটে 
পুস্তক "heri যায় AFE SERVIS ঢাকা! বাঙ্গলাযন্ত্র V 


e| MS (wg)! € মাঘ ৯২৭৭ (১৭-৯১-১৮৭১) Í 
পৃ. Jote» | 
“মহাভারতের «toe sus? সংবাদ unes করিয়া এই কাব্য 
_ লিখিত হইল ।”__ছুমিক] 


২৮ Foa মজুমদার 


8] -তন্ব। ১২৮৯ সাল (জাহুয়ারি subo) |. পৃ. ॥০+ ১২৩ 
“এই quc কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত 
প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ataata সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ in 


[ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] 


€l রাবণ বধ (নাটক )।? (ইং ১৮৫১)। পু. ৫৪। 
খণ্ডিত নাটক, gs মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা £ বাংল! ও সংস্কতে রচিত 
Tara আরও কয়েকথানি ুস্তক-পুন্তেকা এখনও . অপ্রকাশিত 
অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কবির বহু রচনা সাময়িক-পল্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার 
স্থাতিকথায় প্রকাশ $_. 
__ প্রভাকরে” আমার “কবিতা প্রথম প্রকাশিত vw. ঈশ্বরচন্দ্র 
Xd মহোদয় সে বিষয়ে আমায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন 1-..যশোহরে 
আসিয়া! কুমারখালির “থামবার্ড| প্রকাশিকা*়, নড়াইলের “আচার্য্য 
নামক পত্রে, এবং সংস্কৃত চন্দ্রিকা’য় এ্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম | 
আমরা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত তাহার কয়েকটি রচনার 
সন্ধান পাইয়াছি ; সেগুলি 
“সুরা (fel) sque সমালোচক? :.. শ্রাবণ ১২৮৬ 
p. SB প্রাচীনত্ব ও আধুনিক ব্যবহার...$ oa. ভাদ্র ১২৮৬ 
পুরাতন ও নুতন বর্ষ--.‘অনুসন্ধানঃ (পাক্ষিক) .-. ১৫ বৈশাখ ১২১১" 
নীতি-কবিতা ( “কবিতা ও গান”). ৮০১৫ ও ৩২ জ্যেষ্ঠ 


১৫ আষাঢ় ১২৯৯ 
পরকাল (কবিতা ) GS k risen ৩২ শ্রাবণ ১২৯৯ 


কুষ্ণচন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৯ 


আশা! (কবিতা ) se ‘অনুসন্ধানঃ e ১৫ আধ্বিন ১২৯৯ 
মানুষের গর্ব ( কবিতা ). *** å ১০০১৫ বৈশাখ ১৩০০ 
শিবপঞ্চাশৎ (সাহুবাদ ) = . এ evo 36 ৩১ জ্যৈষ্ঠ, 


১৫ ও ৩১ আষাঢ়, ৩১ শ্রাবণ ১৩০০ 
সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ-প্রকাশিত. ‘ব্রহ্ম-মদীতে’ রষ্ণচক্জের “তুমি 
আত্মীয় হতে প্রমাত্মীয় হে” ও “কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া” প্রভৃতি 


কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। 
Y 


^: 


Fapa ও বাংলা-সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে বাংল! দেশের ছাত্র-সমাজে কবি 
FEDE মজুমদারের ‘সদ্ভাবশতক’ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং 
বিষ্ঠালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম 
করিয়া অভিভাবক-মমাজকেও অভিভূত করিতে fem ua নাই। 
“কি. যাতনা বিষে বুঝিবে মে-কিসে কভু আশীবিষে দংশে নি যারে”র 
কবিকে বাংলা দেশের রসিকমাত্রেই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন। 
কৰি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বদা 
পারসিক কবি হাফেজ ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 
‘সদ্ভাবশতক’ প্রধানতঃ হাফেজের কাব্য অস্থুসরণেই রচিত। 'পারসিক 
কবিদের enefes সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, তাহার 
প্রতি we আত্মনিবেদন Fra কাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। এই সৌন্দধ্য ও ভগবৎ-গ্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে qub Cata 
বিশেষ দান। তাহার কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে, অনেক 
কবিতার অনেক পংক্তিই প্রবাদবাক্যম্বরপ আমরা! সর্বদা ব্যবহার করিয়া 


Wo কৃষ্ণচজ মজুমদার 


থাকি। ব্যবহার করি বটে, কিন্ত এগুলির রচয়িতা যে কৃষ্ণচন্দ্র 
তাহ! অনেক: ক্ষেত্রে fave হুইয়াছি। এই বহু-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি 
হইতেই বাংলা দেশে কৃষ্ণচন্ত্রের কবিতার প্রভাব aya করা 
যাইবে । 

কৃষ্ণচন্দ্র ফার্সী ভাষায় রচিত হাফেজের কবিতাগুলির একেবারে 
মর্শমূলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেল বলিয়া তাহার ভা'বাচ্থবাদ 
এমন সার্থক ,হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী ওমর খৈয়ামের 
i কৰি ফিট্জেরান্ডের সমকক্ষ। “সভাবশতকে”র কবিতাগুলিও 
হাফেজের একান্ত অনুকরণ ও SAIA নয়। ইহা একরূপ নিজস্ব 
wf ইহাতে অন্ান্ত কবিদের ভাবাঁবলম্বনে রচিত কবিতাও স্থান 

. পাইয়াছে। কতকগুলি কবিতা আবার কৃষ্ণচন্দ্র মৌলিক wd 
সেগুলির মধ্যেও ভাগবৎ সত্তার নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণের "ya 
অঙস্থরণিত। 

কৃষ্ণচন্দ্ের রচিত আরও কিছু গদ্-পদ্য রচনা আছে, কিন্তু সেগুলি 
ব্যর্থ ও অক্ষম রচনার নিদর্শন মাত্র__সাহিত্যের আসরে তাহা স্থায়ী 
মর্ধ্যাদার আসন লাভ করিতে পারে নাই। 

‘সত্তাবশতকে’র দ্বারাই কৰি কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং ইহা]'যে 
আরও বহুকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে ভাস্বর wfe বিকীর্ণ করিয়া 
স্বমহিমায় বিরাজমান থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যরসিক 
বাঙালী পাঠক মাত্রেরই সমগ্র গ্রন্থধানি পাঠ করা অবস্কর্তব্য। কবি 
ইহাতে কিরূপ নিৰ্ম্মল কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছেন, নিম্লের;উদ্ধতাংশ- 
সমুহ হইতে তাহার আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যাইবে £-. 


কষ্ণচন্ত্র ও বাংলাম্দাহিত্য 


অপব্যয়ের ফল 


যে জন দিবসে, মনের RACA, 
জালায় মোমের বাতি; 

wie গৃহে তার । দেখিবে না আর, 
নিশিতে প্রদীপ ভাতি। 


সুখী wa দুঃখ বুঝে না 
fjsmd wm — ভ্ৰমে কি কথন, 
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে? 
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, 
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে? 
যত দিন ভবে, না হবে না হবে, 
তোমার অবস্থা আমার সম 5 
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না গুনিবে, 
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম। 


ধান্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি 


অহে মৃত্যু ! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হ্বদয়। 
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন, 
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ 3 

যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে, 
চিরবাসস্থীন বলে ভাবে মনে মনে $ 


৩৯ 


gea মজুমদার 


পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন, 

করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ 
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস ন! হয়, 
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মুগ্ধ যারা নয় ; - 
হেরিলে নয়নে এই ভ্রকুটি তোমার, 
তাদেরই হয় মনে ভয়ের সঞ্চার। 
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার, 
ভ্রভঙ্গে তোমার বল কিবা তয় তার ? 


"প্রস্তুত sif] আছি তোমার কারণ, 


এস SCA করিব তোমায় আলিঙ্গন | 

যে SIBI. FATA মধু-পান-তরে, 
লোনুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে ; 

যে নিত্য উগ্ভানে সেই পুষ্প বিরাজিত, 
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত ) 
কোন রূপে তোমায় করিলে অতিক্রম, 
যাইব আনন্দে যথ| সেই প্রিয়তম I 


ছুরাশা 
নেত্র নাই, বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন! 
কর্ণ নাই; চাই শুনি ত্রমর-গুঞ্জন | 
নাসা নাই, আশা করি সুবাস গ্রহণে। 


M s বাসনা সনে | 
কর নাই, করীর বন্ধনে আকিঞ্চন ! 


" অটল-লজ্বনোৎসুক বিকল চরণ! 


eps ও বাংলা-সাহিত্য 


পারানি সম্বল নাই না জানি নীতার। 
তথাচ বাসনা যেতে পয়োনিধি পার ॥ 
চরিত্র পবিত্র নয় পাপে রত মন, 
বাসন! সকলে বলে ধান্সিক সুজন | 
অমূল্য কবিত্বর্ব-বিহীন মানস, 
অভিলাষ করিবারে ক্রয় কবিষশঃ ! 
প্রীতি নাই প্রিয়লাভ আশ! করি মনে ! 
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভবভবনে? 


অনুতাপ 


‘শ্বেত হল শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ, 
সুচির-মানস-সাধ, অস্তাপি না পুরিল s 

যতনে ছুরাশীভরে, ডুবিলাম রত্বাকরে, 
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল! 

RAIA হব বলে, পশিলাম বেই জলে, 
অনিত্য প্রণয়পন্কে, গায় মলা পড়িল! 

কলুষের হ্রদে পড়ি, প্রাণভয়ে কেঁপে মরি, 
সে সময়ে কৃপা করি কেহ নাহি ধরিল। | 

আয়ুদিবা হল গত, j কালনিশি সমাগত, 
হৃদাকাশে বোধ-বিধু , সমুদিত নছিল! 

প্রিয় প্রাণ ষায় যায়, বুঝিতে না পারি হায়, 
কি ছিলেম কি হলেম, মনে থেদ রহিল ! 


৩৪ Fern মভুমদার 


Val 
( সঙ্গীত ) 


aR সুখময়ি উয়ে ! কে তোমারে নিরমিল ? 
বালা্ক-সিন্দুরফৌটা, কে তোমার ভালে দিল p 
হাসিতেছ 3m ye, আনন্দে ETATE সবে, 
কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে যে হাসাইল? 
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে) 
বল সে যে পুষ্পাঞ্জলি, অর্পণ করিছ যারে? 
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ, 
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নির্মল ? 
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন, 
তব পরশন মাত্র, পাইল নব জীবন! 
রারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখাও দেখি ভারে, 
হেন সঞ্জীবনী শক্তি, যে তোমারে গ্রদানিল। 
কবির “মোহভোগ+ কাব্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। 
'সস্ভাবশতকের sa ইহা ক্ষত ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি নয় ।_ একটি 
সম্পূর্ণ কাব্য, “মহাভারতের বাসব qux সংবাদ অবলম্বনে নাটকাকারে 
লিখিত” । কাব্যটি অধুনা একাস্ত qure বলিয়া ইহা হইতে aa 
সামান্ত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :— 
অগ্নি fita, ভবজন তাপনিবারিণী 
চৈতন্তহারিণি | দেবি বিরামদায়িনি, 
'হৃদিতাপ নিবারিমী তোমার মতন, 
মৃত্যু বিনা এ জগতে আর কোন্‌ জন ? 


কৃষ্ণচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


অতুল অতুল দেবি! করুণ! তোমার 

কেমন হৃদয় তব কোমল উদার। 

তপ জপ ধ্যান তব কেহ নাহি করে, 

অথচ তোমার কৃপা সকলের পরে। 

যেমন নিশিতে হয় জগৎ আধার 

অমনি চঞ্চল হয় হৃদয় তোমার 

অংশে অংশে গেছে২ বেড়াও ঘুরিয়া 

হৃদিজালা ভ্গতের স্মরণ করিয়া 

নয়নে নয়নে দেৰি | বসিয়া সবার, 

করমা কেমন 91 হদয়মাঝার | (পৃ. ২-৩) 


নিশি শশী মলিন হইলা। 

স্বভাব রচিত ভূষা, নিৰ্ম্মল বরণী উষা, 
হুসম্পদে আসি সমুদিলা। 

তিল ফুল কোশ করে, তর্পণ জানের তরে 
ধেয়ে গেলা ব্রতাচারী সব। 

উলি অপগার জলে, ডুব দিয়া গঞ্জ বলে 
ভক্তিতে পড়েন AFTI l 

উষা ভূষা কত বালা, লইয়া ফুলের ডালা 
উদ্যানে তুলিতে গেলা ফুল। 

বাম হস্তে লতা অগ্র পুষ্প তুলিবারে ব্যগ্র 
শিশিরেতে ভিজিল gga l 

ক্রমেতে উদ্দিলা রবি, হিঙ্গুল রঞ্জিত ছবি 
উজলিলা সকল সংসার l 


৩৫ 


TEN যজুযদার 


জলে কুচি ঝকমক, t রেণু তট চক মক 
ধক ধক প্রমদার হার। (পৃ. ৯) 


মুষিক মার্জার হয় মার্জার কেশরী ! 
সরস মৃণাল হয় তীব্র বিবধরী 

যোগ্য নহে যেই দাস চরণ পরশে 
করে সেই পদ্দাথাত এ হেন শিরসে! 
গরজে মক্ষিকাকীট জলদ গর্জনে, 


খন্তোতের আক্রমণ লঙ্ঘিতে তপনে ! (পৃ. ২৫) 


সংসারের মহিম! কেমন, 
যতনে তল্লাসি যাছা, লভিতে পারি ন! তাহা, 
আচম্বিতে লভে অন্তক্ষণ। 


এই হেরি কোন জনে, হারা TW সযতনে 
ER ঢু রি নিরাশ হইলা, 
এই মনে লয় হেন, আপনি বিধাতা যেন 


করতলে মিলাইয়। দিল! 1 

এই পান্থ ধেয়ে ধেয়ে, কোথাও না জল পেরে 
মরুভূমে গতাস্থুর প্রায়, 

এই বিধি যেন তারে, দেখান চোখের ধারে 
ফল ভরা! সলিল স্থধায়। 

এই নাথ বিরহিণী, বিষাদিনী কপোতিনী 
কোন বনে নাথে না পাইলা; 

বিধির দয়ায় এই, আপনি কপোত সেই, 


কাছে তার উড়িয়া আইলা। (পু. ৪৯-৫০) 


af মিৰ 


১৮৩৮--১৮৭২ 


a কবি ub মজুমদারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের আর 
একজন বিখ্যাত কবির নাম অবিচ্ছেগ্ঘভাবে জড়িত--তিনি বহু 
ag প্রণেতা এবং অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক 
efa মিত্র হারা উভয়ে ছিলেন অন্তরঙ্গ Was একই সঙ্গে 
ইহাদের কাব্যালোচনার স্থব্রপাঁত হয়। “স্ভাবশতক'-রচনায় হরিশ্চজ্জ 
বন্ধুকে সবিশেষ সাহায্য করেন, এমন কি “সপ্ভাবশতকে'র কোন কোন 
কবিতা যে হরিশ্চন্দ্রের রচিত, quou স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 

হরিশ্চন্দের সাহিত্যিক প্রতিতা -উচু দরের ছিল না; এমন কোন 
গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই যাহা কালজয়ী হইয়া তাঁহার স্থৃতিকে 
ভিয়াইয়া রাখিবে। কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় যে অতুলনীয় পরিশ্রম ও 
নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিরল । 

হরিশ্চন্্র “ অকালে পরলোৌকগমন করেন। কিন্তু মাত্র ৩৩-৩৪ 
বৎসরের স্বপ্--পরিসর জীবনে তিনি যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকৃত্য 
সম্পন্ন করিয়! গিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
কবিতা, প্রহসন, নাটক, বিগ্তালয়-পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর am 
তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন ; তাহার রচিত গ্রস্থের সংখ্যা ত্রিশখানিরও 
অধিক। j 

একজন কৃতী সংবাদপত্রসেবী হিসাবে হরিশ্ন্রের নাম বাংল 
সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে স্বাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। ঢাকার 


৩৮ হরিশ্চন্্র মিত্র 


প্রথম বাংলা মাসিকপত্র “কবিতাকুস্থমাবলী” প্রকাশের কৃতিত্ব তাহারই, 
তিনিই বন্ধু Fesa উপর ইহার সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। 

প্রকৃত সাধকের মত নিষ্ঠা লইয়া সারা জীবন তিনি মাতৃভাষার সেবা 
করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ, অভাবের তীব্র জাল! 
তাহাকে তাহার জীবনের ব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই | 
এই কৌমাধ্যব্রতা বলখবী, সাহিত্যসাধনায় উৎসর্গারৃতপ্রাণ কর্মী পুরুষের 
জীবন ও সাহিত্য-কলুতির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় | 


বাল্যজীবন 


আহুমানিক ১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় হরিশ্চন্জ মিত্রের জন্ম হয়। 
তাঁহার পিতার নাম_-অভয়াচরণ fas] অভয়াচরণের বাসস্থান 
হাওড়ার অন্তর্গত সালিখায়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবাসী ছিলেন। 
অভয়াচরণ শোভাবাজার-রাজপরিবারের ঢাকাস্থ কর্মচারী ছিলেন 
এবং ঢাকা বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। ঢাকাতেই ১৮৬৫ 
Miraa ডিসেম্বর মাসে তাহার মৃত্যু হয়। 

অভয়াচরণের তিন পুত্র-কালিদাস, মধুক্দন ও. হরিশ্চন্দ্র। 
হরিশ্চজ্র সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সামান্ত 
আয়ে একটি নাতিবৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ scia নির্বাহ হইত। 
এই কারণে হরিশ্চন্্র শৈশবে যথোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারেন 
মাই। তিনি, অল্প বয়সে রামায়ণ. মহাভারত aqa পাঠ 
করিয়াছিলেন ; উত্তরকালে ইহা! ফলপ্রদ হইয়াছিল। 

ইরিশ্চজ্জ কবিতা ssa] করিতে পারিতেন | তিনি ঢাকায় কৰি 
Te মজুমদারের সহিত পরিচিত হন; কৃষ্ণচন্ত্র তাঁহার প্রায় 


শিক্ষকতা ৩৯ 


সমবয়সী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা পরস্পর বন্ধুত্ব-কুজে 
আবদ্ধ হন এবং একত্র কাব্যচর্চা we করেন। ঈশ্বরচন্দ্র (পরে 
রামচন্দ্র ) খগু-সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকরে' zasa কবিতাঁদি 
লিখিতেন। etw সনের ১৯এ মে তারিখের: “সংবাদ প্রভাকরে' 
ঢাকা বাবুর বাজার” হইতে প্রেরিত প্মনের প্রতি উপদেশ” নামে 
তাহার একটি কবিতা মুদ্ৰিত হইয়াছে । তিনি. ২৩. নবেম্বর ১৮৫৯ 
তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে' কেদারনাথ দত্ত-লিখিত “নলিনীকাস্ত' 
পুস্তকের সমালোচনা করেন। ২৯ ৩.৩ মার্চ ১৮৬০ তারিখের পত্রে 
পশ্থভাবের ' সৌনধ্য” ও প্তন্ত্োপদেশ" নামে তাহার দুইটি কবিতা 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 


শিক্ষকতা 


১৮৫৯ irra শেষার্দ্ধে aferu ঢাকার একটি বঙ্গবিগ্ভালয়ে কিছু 
দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন ) ৯৪ অক্টোবর ১৮৫৯. তারিখের 
“এডুকেশন গেজেটে’ মুদ্রিত একখানি পত্রে প্রকাশ 2— 

সম্পাদক মহাশয়, আমি অত্যন্ত প্রফুল্লাঃকরণে প্রকাশ 
করিতেছি যে এই সহরে কতিপয় স্বদেশহিতৈষী IRET ব্যক্তি 
বংসীবাজারে একটি বাঙ্গালা পাঠশাল! স্থাপিত করিয়াছেন, এই 
পাঠশালার শিক্ষক are fosa মিত্র, সম্প্রতি উহাতে প্রায় 
পঞ্চাশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এবং দিন দিন ছাত্রের সংখ্যা 
বুদ্ধি হইতেছে ।--'এীরাখালচন্দ্র শিল, সাং বংশীবাজার । ঢাকা 
২২ আথ্বিন । 


সাময়িক-পত্র পরিদালন 


১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও swa রায়ের যত্রে 
কলিকাতায় বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের উদয় হয়। 
রাজধানীর দৃষ্টাস্তে ক্রমে মফস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতেও বাংল! মাসিক 
ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ঢাকায় এই দৃষ্টান্ত অনুস্থত 
হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল ; ১৮৬০ খ্রীষ্টাবোর পূর্বে ঢাকায় কোন 
বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম হয় নাই। ১২৬৬ সালে ব্রজসুন্দর মিত্র, 
আচাৰ্য্য জগদীশচন্ত্রের পিতা তগবানচচ্জ qq প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিগ্ঠ 
বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-_বাঙ্গলাযন্তর স্থাপিত হয়। 
এই WITE ১৮৬০ সনের শেষার্দে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ, নাটক মুদ্রিত হইয়াছিল। হরিশ্চজ্জ মিত্র এই 
Waa একজন কম্পোজিটরের পদে নিযুক্ত হন। এই মুদ্রাযন্তরের 
সংস্পর্শে আসিয়া হরিশ্চ্জের মনে একথানি মাসিকপত্র প্রকাশের ইচ্ছা 
জাগরিত হয়। শেষে এই দরিদ্র যুবকের উদ্োগেই ১৮৬০ Snc d 
ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র--কবিতা কুক্ষমাবলী” প্রকাশিত 
হয়। ইহার ছুই-এক বৎসর পরে ঢাকায় নূতন যন্ত্র নামে আরও একটি 
বাংলা৷ xar ws স্থাপিত হয়।  উদ্ভোগী হরিশ্চন্রও ১৮৬৩ Deia ঢাকা 
ইমামগঞ্জেহুলতযন্ত্র নামে একটি JR ও পুস্তকের দোকানের 
প্রতিষ্ঠা করেন। :? মার্চ ১৮৬৪ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ মুদ্রিত একটি 
বিজ্ঞাপনে পাইতেছি--প্শ্ীযুক্ত হরিশ্ন্্ মিত্র এও কোম্পানির ঢাকাস্থ 
mere বিক্রীত হয়।” 

"হরিশ্চন্্র মিত্র একাধিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিয়া 
বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্পাদক হিসাবে তিনি 


সাময়িক-পত্র পরিচালন ৪১ 


বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন! তৎসম্পা্দিত পত্রিকা" 
সমূহ “সোমপ্রকীশে+র wmm সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সাময়িক-পত্রিকা কর্তৃক 
প্রশংসিত হুইয়াছিল। আমরা হরিশ্চন্দ্রের পরিচালিত ও সম্পাদিত 
পত্রিকাদি সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিয়ে তাহা! 
প্রকাশ করিলাম | 

“কবিভাকুন্ুমাবলী” ১৮৬ খ্ৰষ্টাব্দের মে মাসে (tab ১৭৮২ 
শক) ঢাকা বাঙলা যন্ত্র হইতে “কবিতাকুস্থমাবলী” নামে একখানি 
পদ্যবন্থল মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহাই 
প্রথম বাংল! সাময়িক-পত্র। “বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ 
কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমগ্ুলীর কল্যাণ বর্ধনই এতৎ পঞ্জিকা প্রচারের 
owe "o “কবিতাকুদ্পমাবলী'র শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি থাকিত :— 

সম্ভোষয়তু সর্ব্ষাৎ সতাৎ চিততমধুক্রতান্‌ 
নানারসসমাকীর্ণ৷ কবিতাকুস্ুমাবলী । 

‘কৰিতাকুন্থমাবলী’ প্রকাশে sfa অগ্রণী ছিলেন। বন্ধু- 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের উপর তিনি পত্রিকা সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। 
এক বৎসর চলিবার পর হরিশ্চন্দ নিজেই বৎসর-ছুই ‘কবিতাকুস্ুমাবলী’ 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কুষ্ণচন্দরের স্থতিকথায় প্রকাশ £ 

-সিডীবশতক” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার "OW, 
‘কবিতাকুস্থমাবলী’ নামক একখানি পদ্তময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ: 
করিয়াছিলাম ; eteo a অধিকাংশ কবিতাই উহাতে বাহির 
হইয়াছিল | আমি, : হরিশ্চন্দ্র মিত্র, এবং প্রসন্নকুমার সেন-_এই 
তিনজনে ক্রমে “কবিতাকুক্মাবলী” প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি ॥ 
বংসর-খানেক উহা! আমি চালাইয়াছিলাম , তৎপরে হরিশবাবু বৎসর 
ছুই চালান; তৎপরে প্রসন্নবাবুও কিছু দিন উহা রাখিয়াছিলেন i 


৪২ হরিশ্চন্দ্র মিত্র 


কিন্ত তাহার পর হইতেই à পত্রিকা! বন্ধ হইয়াছে।” ( “অনুসন্ধান, 
৩০ ফান্তুন ১২৯৮, পৃ, ৩৬০-৬১ ) 
কৰি্তাকুস্ুমাবলী’ প্ৰথম বর্ষে “কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত 
হইয়! পশ্চাৎ নানা কারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত 
হুয়।” ইহার ২য় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল--*২০ ভাদ্র বুধবার 
১৭৮৩ শক” এই সংখ্যায় প্রকাশিত “মঙ্গলাচরণ"-এর শেষ কয় 
পংক্তি এইরূপ £ 
বল গো সারদে | আমি কিরূপে এখন, 
কবিতাকুন্মীবলী করিব qus ? 
নাই পে কবিত্বশক্তি__যার বলে কবি, 
বচনে চিত্রিত করে প্ররুতির ছবি | 
! নাই তব ক্কপাবল যে বলের বলে, 
কবিকুল অনশ্বর অবনীমগ্ডলে | 
কল্পনার সুত্র নহে সুদীর্ঘ আমার 
কবিতাকুস্থমাবলী গাঁথি কি একার ? 
এ দাসে কর গো গুণী আপনার গুণে, 
কবিতাকু্থমাবলী গাঁথি বিনা era 
“চিন্তরঞ্জিকা” ₹_-১৮৬২ Sica মে মাসে (> জ্যৈষ্ঠ ১১৬৯ ) 
ঢাকা! কলেজের ছাত্র সারদাকাস্ত সেন “চিত্তরঞ্জিকা” নামে "uia ও 
Camp প্চময়ী” মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, কবি 
হরিশ্চন্্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাও স্বল্প কাল জীবিত 
ছিল। 
“অবকাশরঞ্জিকা” £ ১৮৬২ গ্রীষ্ঠাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার নূতন 
যন্ত্র হইতে Pers সম্পাদকত্বে 'অবকাশরঞ্জিকা' নামে মাসিক 


^, 
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পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “সোমপ্রকাশ” (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২) এই 
পত্রখানি সম্বন্ধে লিখিয়ীছিলেন ই | 
অবকাশরঞ্জিকা । এ খানি মাসিক পত্রিকা A বাবু 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ।-..উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে 
লিখিত হইয়াছে “নানা রসাত্মক পছময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা 
মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার 
দ্বার! পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার 
এক মাত্র উদ্দেশ্য CO ... সম্পাদক যদি শিখিলপ্রযত্ব ও উপেক্ষমান না 
wa কৃতকার্য হইতে ufa অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় 
অর্থতও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই | 
পাকাদর্পন 2 ১৮৬১ Jerma মাচ মাসে ঢাকা হইতে প্রথম 
বাংলা সাপ্তাহিক পত্র_ঢাকাপ্রকাশ’ প্রকাশিত হয়। ইহার এক 
বৎসর পরে--১৮৬২ খ্রীষ্টান্বের জুন মাসে রামচন্দ্র ভৌমিক 'ঢাকাবার্তা 
প্রকাশিকা’ নামে আর একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 
gé প্রকাশিকা” এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার অভাব পুরণ 
করিবার জন্য হরিশ্চন্ত্র (ঢাকাদর্পণ’ নামে একখানি siteltfes পত্র প্রচারে 
ব্রতী হন। ৯৮৬৩ গ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে তাহার সম্পাদকত্বে ঢাকা 
awe qa ( ইমামগঞ্জ ) হইতে “ঢাকাদর্পণ+ প্রকাশিত হয়। ৩ আগষ্ট 
১৮৬৩ (১৯ শ্রাবণ ১২৭০ ) তারিখে “সোম প্রকাশ' লেখেন £ 
বিবিধ সংবাদ ৷ ১৫ই শ্রাবণ ।_.-*ঢাকা! দর্পণ নামে একখানি 
নুতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমর! পজ খানি 
পাঠ করিয়া সস্ভোষ লাভ করিলাম । 
কাব্যপ্ৰকাশ’ £ "ঢাকাদর্পণ' পরিচালন করিতে করিতে efe 
১৮৬৪ খীষ্টাব্দের জাম্ুয়ারি (মাঘ ১২৭০-) মাসে ঢাকা মোগলটুলি 


88 হরিশ্জ্র fua 


স্থলভ WS হইতে ‘কাব্যপ্ৰকাশ’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। EIS শীর্ষে এই শ্লোকটি থাকিত :— 
সংসার RATEI দ্বে এব রসবৎফলে | 
কা'ব্যাম্বতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ d 
ইহার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, 
নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £ | 
আমর! শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতিব্বিদ্বার অনুশীলনার্থ এতৎপন্র 
প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই | কেবল বাঙ্গালীসাহিত্যসংসারে অপেক্ষাকৃত 
* gro সম্পাদন করাই আমাদিগের অডিপ্রেত, স্থতরাং নীচে 
লিখিত বিষয়গুলি কাব্যপ্রকাশের অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত 
হইল। 
প্রথম piae ( *থণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, প্রভৃতি )। দ্বিতীয় 
নাটক | তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুৰ্থ প্রহসন । পঞ্চম সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী 1...শ্রীহরি্চজ্র মিত্র । সম্পাদক ৷ ঢাকা 
বাবুরবাজার। ১৭৮৫ শক | ১লা মাঘ । 
'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ 
তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন £ 
কাব্যপ্রকাশ । এখানি মাসিক পত্রিকা । আমরা ইহার প্রথম 
সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আগ্চোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে 
কৌরবদিগের দ্যুতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি 
.কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হুইয়াছে। লেখা মন্দ নহে।  পত্রিকামব্যে 
পঞ্ের ভাগই অধিক | রহস্ত ও উপকথাও ইহার অন্তনিবেশিত করা 
হইয়াছে । ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই । ঢাঁকাদর্পণ 
সম্পাদক বাবু xfeom. মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহ! ঢাকার 
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সুলভ যন্তে মুদ্রিত হইতেছে । হুরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ 
করিলেন । তাহার উৎসাহ দেখিয়া আমর! sre হইতেছি। 


‘হিন্দু হিভৈষিণী” : ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ( চৈত্র ৯২৭৯) মাসে 
টাকা were যন্ত্র হইতে “হিন্দু হিতৈষিণী’ নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক fraa efa মিত্র। “হিন্দু 
হিতৈধিণী” প্রকাশিত হইলে, ' কলিকাতার “হিন্দু পেট্রিয়ট” 
।লখিয়াছিলেন : 


THE WEEK. Wednesday, 12th April. We have recelved the 
first number of a Bengali periodical, entitled the Hindoo 
Heioisheenea, and published in Dacoa. The avowed object to this ` 
paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies, (17 April 
1865, ) 


‘হিন্দু হিতৈষিণী’ ঢাকার হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার 

কণ্ঠে নিয়লিখিত পংক্তিটি মুদ্রিত হইত, 
“__কর্ম্মণ! মনস! বাচা যত্বাদ্ধৰ্্মং সমাচরেৎ।” 
“হিন্দু হিতৈবিণী’তে ব্রাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে রচনাদি প্রকাশিত হইত। 
১৯ জুলাই ১৮৬৫ তারিখে “সংবাদ draa এই পত্রিকাথানি: সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন £ 

ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভা । ww fus হইল ঢাকায় fer- 

হিতৈষিণী নামে একটি rel সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত 

জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু Wu এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল 

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুদ্দী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা । env] স্থশিক্ষিত 

্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন 

সন্প্রদায়িরা এই সভা! করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই 

সভার মুখস্বরূপ ; বিধবাবঙ্গাক্তনার লেখক, শ্রীযুক্ত হরিশ্চ্্র মিত্র মহাশয় 


ps 


ক 


৪৬ fem faa 


tw পত্রিকাখানি লিখিতেছেন । হরিশবাবু এতকাল চিরছুঃখিনী 
বঙ্গবিষবাদিগের সাঁপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের 
বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন 
অসম্ভবনীয় । 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাঝের মধ্যভাগে হরিশ্চঙ্্র “হিন্দু হিতৈষিণী'র সংঅব ত্যাগ 
করেন। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ তারিখের 'রঙ্গগুর দিক্প্রকাশ” পত্রে 
প্রকাশ £ 

এখানকার হিন্দু হিতৈষিনী পত্রিকার aio Spe বাবু, 
aisa মিত্র মহাশয় উক্ত পজিকার সৃল্পাদকতা৷ একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, এবং গিরীশ যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন | 


£হিন্দুরঞ্জিকা? : ৯২৭৫ ( ইং ১৮৬৮ ) সালে বোয়ালিয়া ধর্মসভার 
মুখপত্র হিন্দুরঞ্জিকা” মাসিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইলে, 
হরিশ্চন্দ্র কিছু দিন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। 'গ্রীমবার্থা- 
গ্রকীশিকা” ( আশ্বিন ১২৭৫ ) লেখেন ঃ 
বঙ্গবালা”...পুত্তকখানি এক্ষণে হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক অযুক্ত 
হুরিশ্চর্জ মিত্র মহাশয়ের Scy বোয়ালিয়া তমোদ্ব যন্ত্রে যুদ্রিত। 


মিত্র-গ্রকাশ” £ কয়েক বৎসর “হিন্দু হিতৈষিনী' পরিচালন করিবার 
পর হরিশ্চন্্র টাকা গিরিশযন্ত্র হইতে 'মিত্র-প্রকীশ নামে একখানি 
“সাহিত্যবিষয়ক* মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল --৭১২৭৭, ৩০ বৈশাখ” (মে ১৮৭০ )। পত্রিকার শীর্ষে 
faces শ্লোকটি মুদ্রিত হইত £ 
মি্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োক্লাস-নিরাশ-শুরঃ । 
নামারসৈমিত্রথণ-প্রকাশো মি্জ-প্রকাশোর়মুদেত্যুদারঃ ॥ 
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পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিশ্চ্দ্র প্রথম সংখ্যায় এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন £ 
আমরা বরাবর বঙ্গসাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালোচনা ও 
তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ ww আছে, সুতরাং এবার আমরা এই 
fafaa বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিভ এই পত্রখানির প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইলাম ।...এখানিতে বাংলাভাষার এবং বন্গ-সাহিত্য-সংক্রাস্ত 
বিষয় সকলই Ras হইবে । যাহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি, বঙগীয়- 
কবিদিগের কাব্য-কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে 
বাহুল্যরূপে প্রকাশিত xxm, ‘মিত্র-প্রকাশ’ সর্ববধা তৎপ্রতি অবহিত 
থাকিবে । শুদ্ধ সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপুরিত হইবে না) 
দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্তু “মিত্র-প্রকাশ' পাক্ষিক আকার ধারণ 
করিয়াছিল। ২য় পর্ব, ওয় সংখ্যায়, ( আষাঢ় ১২৭৮) “মিত্র-প্রকাশের 
আকার পরিবর্তন” প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হয় : 
এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশকে ৪ PÉ) আকারে মাসে 
দুইবার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম । j 
ইহার পর sd, ex ও eb সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ 
জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। 
e$ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র wwe হুরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত 
করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হুইয়া মাসিক আকারে ২য় 
sc vb সংখ্যা (তান্র ১২৭৯ ) হইতে “মিত্র-প্রকাশ” প্রকাশ করিতে 
থাকেন। কিন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ন! হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ 
সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে | “মিত্র-প্রকাশে+র তৃতীয়, 
বর্ষ আরম্ভ হয় ৯২৮০ সালের বৈশাখ হইতে । * 


শল্থাবলা 


পূর্ববঙ্গের কবি-সমাজে হরিশ্চন্জ্ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাঁহার 
রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশই কাব্য, নাটক বা প্রহসন। তিনি 
অনেকগুলি পাঠ্যপুন্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পরে 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি রচনাও স্বতন্ত্রতাবে মুদ্রিত হুইয়াছিল। 
এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই বর্তমানে ছুশ্রাপ্য। আমরা যেগুলির 
সন্ধান পাইয়াছি, নিয়ে তাহার একটি তালিকা, দিলাম 3 বন্ধনী-মধ্যে 
প্রান্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঞ্চলিত মুত্রিত-পুস্তকাদির 
তালিকা হইতে গৃহীত :=- 


»| weg se (প্ৰহসন )। ইং ১৮৬৯। 


ET হাস্তারসভরঙ্গিণী ( কবিতা ) 1 ইং ১৮৬২ । পু. ২৪। 
১৮৬২, ১লা সেপ্টেম্বরের ‘সোমপ্রকাশে’ সমালোচিত । 


e| ন্যাও ধর্বে ক? (dem)! ইং ১৮৬২। vol 
১ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখের “সোমপ্রকাশে” সমালোচিত । 
৪ ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে (প্রহসন )। ঢাকা ১৭৮৫, ইং 
১৮৬৩ | পৃ. ২৬। 
ইহা “ব্যোমটাদ বাঙ্গাল” রচিত | 
৫1 কৌতুক শভক। অর্থাৎ কৌতুকপুর্ণ গল্লাবলী। ১২৬৯ সাল, 
ইং ৯৮৬৩ । পৃ. ৩৬ । 
v জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে সমালোচিত 1 


৬। 


1! 


LA 


৯ 


১০ 


ৰ গ্রন্থাবলী 8৯’ 
বিধবাবঙ্গাঙ্গন| (কাব্য )। ৩০ বৈশাখ ১২৭%। ইং ১৮৬৩, 


QU পৃ. vx I 

“ইহা! বিষবাদিগের দুঃখ dan পত্ধময় au] পণের মধ্যে 
অমিত্রাক্ষরও আছে। প্রাচীন eremum ইহাতে বিরহাদি বর্ণিত 
হুইয়াছে।” (“দোমপ্রকাশ,ঃ ৮ জুন ১৮৬৩) 


সরল পাঠ (*9-"9 )। ইং ১৮৬৩। পু. ১৪। 

v জুন ১৮৬৩ তারিখের “সোমপ্রকাশে* প্রকাশ £--“ইহাতে 
অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সহজ সহজ পদ ও 
sry অসংযুক্ত বর্ণে লিখিত হইয়াছে । লেখা মন্দ হয় নাই।” 


আদর্শ শ্রেণী। ইং ১৮৬০। 
“বালকের ইহার আদর্শ এহণ করিলে হস্তাক্ষর উত্তম হইতে 
পারে।” (থামবার্ডাপ্রকাশিকা,+ নবেম্বর ১৮৬৩) 


কবিতা কৌমুদী £ 

১ম ভাগ। *ইং ১৮৬৩। পৃ. es | 

২য় ভাগ। (২০ নবেম্বর ১৮৬৭) । পৃ. ৭*। 

ওয় ভাগ। (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) । পৃ. ৩২। 

৩১ আগষ্ট ১৮৬৩ তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’ ১ম ভাগ “কবিতা 
Cv hills সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন £ “ইহাতে কতকগুলি মিত্রাক্ষর 
ও কতকগুলি অমিত্রাক্ষর নীতিপূর্ণ পঞ্চ আছে। ইহ] বালকদিগের 
অনুপযোগী হ্য় নাই । 
জানকী নাটক। ১ পৌষ ১২৭০, ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৬৩। 

“..মহাকবি  ভবভূতিপ্রণীত সংস্কৃত উত্তররাঘচরিত 'অবলম্বন 
করিয়া! ইহা লিখিয়াছেন। সয়ুদায় বাঙ্গালা নাটক অল্লীল বলিয়া 

৪ 


» | 


?9| 


১৪। 


stl 


হরিশ্চন্্র মিত্র 


হুরিশ বাবু শ্রীলোকদিগের পাঠার্থ এইখানি প্রণয়ন করিয়াছেন; 
অনেকাংশে অভিলষিত বিষয়ে কতকার্য্যও হইয়াছেন। লেখা মন্দ 
হয় নাই ৷” (“লো মপ্রকাশ” ১৮ জানুয়ারি ১৮৬৪ ) 


বীর বাক্যাবলি (কাব্য )। ইং ১৮৬৪ । পৃ. ৫৬। 
২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে ‘সোমপ্রকাশে’ সমালোচিত 1 


জয়দ্ৰথ বধ বৃত্তান্ত । (নাটক )। ইং ১৮৬৪। 
' ২৯ মে ১৮৬৪ তারিখে ‘সোমপ্রকাশে’ সমালোচিত । 


কীচকবধ কাব্য । ইং ৯৮৬৬। 

এই পুস্তকে “গস্থপ্রচারের উদ্দেশ্য” অংশে ১১ পৌষ ১২৭২-__এই 
তারিখ পাওয়া যায়। ১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি-সংখ্যা “গ্রামবার্ডী- 
প্রকাশিকা"য় সমালোচিত 1 


কবিকলাপ, ১ম wel আশ্বিন ১২৭৩ (ইং ১৮৬৬ )। 
পৃ. ৭৯। : 
ইহাতে “আদিকবি_ কৃতিবাস, FRESI, নন্দকুমার চক্রবর্তী, 
কাগীরাম দাদ এবং কবিরপ্রন রামপ্রসাঁদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
উত্তম প্রণালীতে লিপিবদ্ধ” হইয়াছে । 


বঙ্গ-বাঁলা (দশপদী কবিতাবলী )। se শ্রাবণ ১২৭৫ 
(২৯ জুলাই ১৮৬৮)। পৃ. ৩০। 

“কোন বঙ্গবাল! কর্তৃক বিরচিত” এবং এীহরিশ্চন্দ্র মিত্রের IF 

প্রচারিত ।” প্রকৃতপক্ষে হরিশ্চন্দ্রই ইহার রচয়িত|। তাহার রচিত 


..পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে ইহার নাম পাওয়া যাইতেছে। “বঙ্গ 


বালা’র মলাটের sf পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পাঠেও জানা যায়, 


১৬ 


১৮। 


Rt | 
২৬। 


LJ 
্রস্থাবলী ৫১ 


পুস্তিকাখানির- লেখক তিনিই I বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £--“এই পুস্তক 


. এবং মদ্রচিত অন্তান্ত পুস্তক ঢাকা-_স্থুলভযন্ত্রালয়ে»-”'এবং বোয়ালিয়া 


ধর্মসভায় অস্মন্নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রীহরিশ্চন্্র মিত্র 1” 


রামায়ণ ( আদিকাগু)। (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ৬৯। 

১৮৬৭ ষ্টাব্দে 'পগ্চময় আঁদিকাও রামায়ণ” প্রথমে WE সংখ্যায় 
প্রকাশিত xx] কিন্ত আলোচ্য পুস্তকে “পূর্বের প্রকাশিত ছুই 
সংখ্যায় যে সকল কবিতা গ্রধিত হইয়াছিল, এবারে .ততাবতের 
অধিকাংশ নূতন রচিত হুইয়াছে।” 


gaad ( কৰিতা )'। (২৬ নবেম্বর ১৮৬৯) |. পৃ. ২৪। 
বৌধোদয়ের অর্থ (৬ জাম্ণুয়ারি ১৮৭০)। পৃ.৭। 
চরিতাবলীর অর্থ। ইং ১৮৭০ (DI 

কবি-রহন্ত, ১ম ভাগ (কবিতা )। (> মে ১৮৭০)। 
পৃ. eR l 

ARa পরিচয়। (১৪ মে ১৮৭০)। পৃ.৮। 
কবিকৌতুক (কবিতা )। (২৪ মে ১৮৭০)। পৃ: ২৪। 
আগমনী (গীতাভিনয় )। (২২ জুন ১৮৭০)। পৃ. mo! 
aae Aa (কবিতা )। (> আগষ্ট ৯৮৭১)। 
পৃ. vx I 

গ্রহলাদ নাটক। (২২ জানুয়ারি ১৮৭২)। পৃ. ১৮৮। 
হতভাগ্য শিক্ষক !! (নাটক )। (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) 
পৃ. ৬২। 


৫২ হরিশ্চন্্র মিত্র 
‘২৭। কবিভাবলী, ১ম ভাগ । (৯৬ নবেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ১৭। 
ইহার আরও ছুই ভাগ প্রকাশিত হুইয়াছিল 1 


এতদ্যতীত হরিশ্চন্জরের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও জানা 
যায়ঃ 
i প্রমদা পাঠ, ১ম ভাগ ; পেটুক পঞ্চানন' ( কবিতা ) ) ANS ; 
পদ্ছকৌমুদী ; বর্ণমালা ; রাম-বনবাস (নাটক); সপত্নী কলহ 
নাটক; আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রৎ অনুসরামি ; চারু-কবিতা, 
১ম-ওয় ভাগ ; রাক্ষসের উপর খোক্ষস। 


মৃত্যু 


1. দারিদ্র্যের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ 
সাধক, চিরকুমার হরিশ্চন্্র ১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে অকাঁলে* পরলোক 


* হরিশ্চন্রের মৃত্যুর তারিখ বা! মৃত্যুকালে ভীহার vu সঠিক জান! ন! থাকায় 
'কেদারনাথ মজুমদার ‘বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যে ( পৃ. ৩৬৩, vet) লিথিয়াছেন ২. 
“তিনি বৃদ্ধ বয়সে হা অন্ন! হা অন্ন] করিয়! মরিলেন | **১৮৭৫৷৭৬ সালে কবি এ মর 
(জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন।” প্রকৃত পক্ষে হরিশ্চন্র যে veles qum 
বয়সে অকালে দেহত্যাগ করেন, ১১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখের 'অৃত বাজার পত্রিকা'র 
প্রকাশিত নিয়াংশ পাঠ করিলেই তাহা জানা যাইবে £--“আমরা হিন্দু হিতৈষিণী 
পত্রিকায় ঢাকার বাবু হরিশচন্্র মিত্রের মৃত্যু সংবাদ পাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। 
'হয়িশ বাবু ঢাক! প্রদেশের একলন প্রসিদ্ধ কৰি ছিলেন oaiit বাবুর UE veles 
বৎসর হইয়াছিল» 


ত্য eo 


গমন করেন lens gare পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাময়িক-পত্রের 
ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। 
faase (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) কালিদাস মিত্র ভ্রাতার 
মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন) উহা এইরূপ £_ 
অত্যন্ত শোকসন্তগুহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, maa হুরিশ্চজ 
মিত্র এই “মিত্র-প্রকাশ” পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত wEx]| এক বংসর কাল 
যথা নিয়মে প্রচার করিয়াছিল, পরে শারীরিক অনুস্থতা বশত; ইহা 
র্বীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হুইয়া, বিগত ২০ শে চৈত্র [ ১২৭৮ ] 
সোমবার দিবা দ্বিতীয়, প্রহরের পর আমাকে শোকসাগরে মগ 
করিয়া আমার একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক হরিশ সংসার মায়! 
পরিত্যাগ করিয়াছে। 
হরিশ্চন্জের মৃত্যুতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত ‘এডুকেশন 
গেজেটে’ ( ১২ এপ্রিল ১৮৭২ ) লিখিয়াছিলেন £ 
/ আমরা মিত্রপ্রকাশের প্রচারক ও নানা গ্রন্থের একার বাবু 
হরিশ্চন্দ মিত্রের পরলোক গমনের সংবাদ সমাচারপত্রে পাঠ fen 
অতিশয় দুঃখিত হুইয়াছি। হরিশ্চন্্র বাবু বিশেষ ক্ষমতাবান্‌ পুরুষ 
ছিলেন। তিনি প্রথমে কদ্পোজিটরের v করিতে আরম্ভ করিয়া 
ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতাবলে পূর্বববাঙ্গালা প্রদেশের একজন সর্ব গ্রগণ্য 
লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার কাব্যরচনাতে কবিশক্তির 
নিঃসন্দেহ পরিচয় আছে। অবস্থা অনুকুল হইলে তাঁহার কবিশক্তি 
terioa ফলপ্রসবিনী হইত। আমরা তাহাকে কখন দেখি নাই, 
কিন্ত আমরা সমাদরপুর্ববক তাহার রচিত awe তাহার প্রচারিত 
পত্রিকা পাঠ করিতাম। গত রবিবারে আমরা তাহার রচিত প্রহলাদ 
নাটক দৈবযোগে পড়িতে পাইয়া সমালোচন করিব বলিয়| মনে মনে 


৫৪ হরিশ্চজ্্র মিত্র 


সাধ করিয়াছিলাম। দোমবারে হিন্দুহিতৈষিনী পত্রিকা উপস্থিত 
" হুইয়া আমাদের সে সাধ চূর্ণ করিয়া দিল । আমর! এই সমাচারে 
ভ্রাতৃবিয়োগের ক্লেশ "eyes করিয়াছি po হরিশ্টন্জ বাবুর নামে 
কীন্তিবিশেষ সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে দেখিয়া আমরা 
আহ্লাদিত হুইয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমাদের সহায়তার প্রয়োজন 
হইলে, আমরা আনন্দ সহকারে দে সহায়তা করিতে প্রস্তুত 
থাকিব । : j 
মাতৃভাষার প্রতি এঁকান্তিক অ্থরাগ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং অফুরত্ত 
উৎসাহের দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্রের জীবন 
তাহার gereza তাহার জীবনাদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রের নবীন কর্মীদের 
মনে প্রেরণার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই। 


সাহিত্য-সাধক-ঢরিতমালা 


সম্বন্ধে অভিমত 


ডক্টর জুশীলকুমার দে £ “এই র্থমালায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় 
সমস্ত লব্বপ্রতিষ্ঠ ও পরিচিত লেখকদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় নুতন করিয়া 
পাওয়া যাইবে ।--- i 

প্রত্যেক পুত্ডিকায় যে-পরিমাণ ছুপ্রাপ্য ও প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহা সত্যই বিল্ময়কর। এই বহুপ্রযত্বসাধ্য রচনাগুলির 
প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিত| সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, গত 
শতাব্দীর প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ ও 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ এ পর্খ্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।**বর্ভমান গ্রন্থমালা 
আড়ম্বরবঙ্ষিত, মিতভাষী ও কঠোর তথ্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত।.'এই 
gaia ত্রজেন্জনাথেরই অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাহার 
অগ্ান্ত সুপরিচিত গরস্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান গ্রস্থমালার সঙ্কল্প ও সিদ্ধি 
বহু কালের ws তাহার প্রধান কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হুইবে, সন্দেহ নাই I 
(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৩) 


. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--২৫ 


. 


বিহারিলাল চক্রবর্তী TARAA মজুমদার, 
- We পালিত 


LIN 


বিহারিলাল চক্রবর্তী 


বিহারিলাল চক্রবর্তী, IANI মজুমদার, 


্ীরজেন্সনাথ বন্য্যোগাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত 
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 


^ 


প্রথম সংস্করণ-_ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০. 
পরিবদ্ধিত চতুর্থ সংক্করণ_-শ্রাবণ ১৩৫৯ 


মূল্য এক টাকা 


যুদ্রাকর-_আীরগ্রনকুমার দাস 
শনিরপ্রন প্রেস, ৫৭ Em বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-ৎ৭. 


২৮1১৯, E vu 
৭*২--২।৮1১৯৫২ de 


বিারিলান pedis 


১৮৩৫-১৮৯৪ 


বা" কাব্য-সাহিত্যে বিহারিলাল চক্রবর্তী একটি নূতন ধারার 
প্রবর্তন .করিয় স্মরণীয় হইয়! রহিয়াছেন। মহাকাব্যের বিচিত্র 
পাঞ্চজন্ত-রবে যখন বাংলার সাহিত্য*্জগৎ মুখরিত, সেই সময়ে 
বিহারিলাল নিভৃতে নির্জনে ভার একতারায় মানব-হৃদয়ের অন্তর্লোকের 
কথা অতি সহজ সুরে নিবেদন করিলেন। বাংলার. যে প্রাণধর্থ্ের 
একটা বিশিষ্ট দিক্‌ গীতিকবিতাকে আশ্রয় করিয়া! সুদুর অতীত কাল 
হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল, আধুনিক কালে তাহা প্রথম 
বিহারিলালের “সারদামঙ্গল? প্রভৃতি, কাব্যেই নব নব রূপে ছন্দে ও 
sc অভিব্যক্ত হইল। বিহারিলাল যে সুললিত সঙ্গীত শুনাইলেন 
তাহা এক দিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বকীয়, অন্য দিকে তেমনি 
তাহাতে বাংলার চিরস্তন প্রাণধর্ম্মের নিভন্ব খাটি স্থরটুকুও afs 
Exp উঠিল। ভোরের agi আলোয় ললিত রাগিণীতে যখন তিনি 
তান ধরিলেন, তখন বেশী লোক' তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, তখন 
“ঘুমঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্নবাণী ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে"; few সে গান 
যে-কয় জন ভাগ্যবানের কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পশিয়া 
তাহাদিগকে . আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তন্মধ্যে রবীজ্রনাথ ছাড়া 
অক্ষয়কুমার বড়াল, ও: দেবেন্দ্রনাথ সেন এই দুই জনের কবিক্ৃতিও 
“অবিস্মরণীয় । বিহারিলালের কাব্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই 


৬ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী 


sei. নিজ সাধনাবলে বাংলা গীতিকাব্যের অফুরস্ত ও সম্পুর্ণ 
অভিনব রসমাধুর্য্যের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন। 


বাল্য-জীবন 
২১ মে ১৮৩৫ (৮ জ্যৈষ্ঠ ৯২৪২) তারিখে বিহারিলাল চক্রবর্তীর 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী; তিনি যাভ্যক্রিয়া 
করিতেন। বিহারিলাল পিতার একমাত্র আদরের সন্তান ছিলেন। 
চারি বৎসর বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হয় I 
বিদ্যালয়ে বিহারিলালের শিক্ষ! বেশী দুর অগ্রসর হয় নাই। তাহার 
বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, 
ছেলেবেলা হইতেই কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি তাহার ছুনিবার 
আকর্ষণ ছিল i 
দশম হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বিহারিলাল কয়েক 
মাসের জন্ত জেনারেল এসেমরিজ. ইনপ্রিটউশনে গমনাগমন 
করিয়াছিলেন এবং অনুমান তিন বর্ষ কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন ।-*- 
বিহারিলালের বিগ্ভালয়ে শিক্ষা এই পর্য্যন্ত । কিন্ত — 
বাহিরে কিছু কিছু শিক্ষা হইতেছিল | মাতৃভাষা আলোচনার কথা! 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত এবং 
অবাধে চলিতেছিল। আর একটি শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ত 
হইয়াছিল, যদিও সেটিকে বিহারিলালের অন্তান্ উচ্ছুত্খলতাঁর অন্যতম - 
“বলিয়া সে সময়ে জনসাধারণের নিকট পরিগণিত হইয়াছিল । এটি : 
ভাবী কবির গান শিক্ষা ; অবশ্য এ শিক্ষারটও কোনরূপ নিয়মাধীন 


বাল্য-জীবন 4- 


ছিল নাঁ। বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং 
যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হুইয়! তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন I- 
ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই seb থাকিতেন না, 
বাচাতে আসিয়া সেগুলিকে waa পুনরার্ত্তি করিবার চেষ্টা 
করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহ] নিজেই পুরণ 
করিয়া লইতেন। এইরূপ পর-রচিত গীতের অংশ পুরণ করিতে 
করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা করিতে আরম্ত করেন। 
ইহাই বিহারিলালের ব্রবিতা রচনার প্রথম aai (প্রয়াস 
ফেব্রুয়ারি ১৯০০, পৃ. ৭২-৭৩ ) ns 
বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে আসক্তি না থাকিলেও বিহারিলাল 


সংস্কত-সাহিত্য সযত্বে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। গৃহে ইংরেজী ভাষা ও 
সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যও তিনি রীতিমত 
পড়িয়াছিলেন। তাহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাহার 
স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন : i 


বিহারীর লেখাপড়। সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত 
কলেজে ভর্তি হুইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু mue 
কলেজে বাধাবীধি নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের 
সহিত মিলিল না । তাহার individuality (ব্যকিবৈশিষ্ট্য ) এতই 
তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে 
বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছু দিন পড়িয়াছিল , সাঙ্গ করা 
_ হইয়াছিল কি «p বলিতে পারি না । তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় 
“কেও কেট!’ ছিলেন «bi তিনি আমাদের লন্ধপ্রতিষ্ঠ ভাইদ- 
চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা । তিনি à পাড়ায় অনেক. 


: PE 


বালককে qatata পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর Í 
- o না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জঙ্মিয়াছিল o 
যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । সাহিত্য- | 
aiaa কয়েকখানি গ্রন্থ যথা,_রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয়: 
ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুত্তলা আমি তাহাকে, 
পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে 
আসিতেন ॥ এই সময়ে Monier Williams শকুম্ভলার এক অপূর্ব 
. সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন ; .*পিতা ১৯২ দিয়া পুত্রকে “শকুন্তলা 
কিনিয়। দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে 
সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধ হয় বিহারীর তখন ইংরাজী: 
ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হুইয়াছিল। ইংরাজীও 
তিনি কতক দুর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, 
বায়রণের Childe Harold এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেখ, 
লীয়র প্রভৃতি pis খানি নাটক একত্রে পাঠ কর! হইয়াছিল ॥ 
বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ ছিল, বিশেষতঃ Fita 
পর্ম্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্ত 
সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার 
* আরও এক কারণ ছিল; বাংল! সাহিত্যটা তিনি অতি vexat : 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন | রামায়ণ, মহাভারত, sue, দাশুরায় 
ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত-অনেক বাংলা dx তাহার ভালরূপ পড়া: 
ছিল। (পুরাতন প্রসঙ্গ,” ১ম পর্যায়, পৃ, ১৬৪-৬৬ ) 
এমনিভাবে বিস্তৃত অধ্যয়নের দ্বারা বিহারিলাল যে ভাবসম্পদ 
আহরণ করিয়াছিলেন তাহা তাহার কাব্যস্থষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে 
সহায়ক হইয়াছিল। 


বিবাহ i > 

বিহারিলালের আকৃতি যেমন বিশাল, তাহার হদয়ও ছিল তেমনি 

প্রশস্ত এবং তিনি নানা সব্গুণভূষিত' ছিলেন। আচার্য্য Fer 
4fefsca তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেন জলস্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে £ 

তিনি vistefe, সবলকায় তেজীয়ান্‌ ও অকুতোভয় ছিলেন ।... 

বিহারী বাল্যকাঁলে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন ।--“তিনি আমাকে 

বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপছিপে ও কাহিল 

ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার arra তীর্থযাত্রাপ্রপঙ্গে 

তৎকালপ্রচলিত নিয়মাহ্ুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল । প্রত্যহ 

১০৷১২ ক্রোশ হাটিয়, এবং চিড়া, মুড়কি, ut, দধি, মৎস্ত ইত্যাদি 

খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাহার শরীর 

গঠিত: হইয়া গেল । ou অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং 

বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন |: সাহস ও অকুতোগুয়তা তাহার 

যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী-জাতির সেরূপ খুব কমই আছে 

(“পুরাতন প্রসঙ্গ,” ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৬৩, ১৭৩) 


n 


বিবাহ 


বিহারিলাল দ্বিপত্বীক ছিলেন। তাহার প্রথমা পত্বী অকালে 
লোকান্তরিতা হন। পত্রীবিয়োগবিধুর বিহাঁরিলাল কবিতায় হৃদয়ের 
_* শোকোচ্ছাসকে মুক্তি দিয়া সাত্বনালাভের প্রয়াস পান। তাহার বিবাহ 
প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন £_ 
উনবিংশতি বর্ষ -বয়ঃক্রমের সময় বিহারিলালের কালিদাস 
মুখোপাধ্যায়ের কন্তাঁ অভয়া cra সহিত প্রথম বিবাহ হুয়। . 
বিহারিলালদের আবাস-ভবনের সংলগ্ন বাঁটীতেই পাত্রীদের বাসন্থা i 


"Ep বিহারিলাল চক্রবর্তী 


ছিল, এবং উভয় পরিবার পূর্বা হইতেই নিকট MIEU আবদ্ধ ; 
সুতরাং নববধূ অপরিচিতার ন্যায় পতিগৃহে আসেন নাই pe 
পরিণয়কালে বালিকা! দশমবর্ষায়া বালিকা! মাত্র ।...নবযৌবন বিকাশে ' 
পতিসোহাগিনীর অন্তর স্বামী প্রেমাহুরাগে ভরিয়া আসিল, বালিকা 
চতুর্দশবর্ধ বয়সে সস্তান-সম্ভবা হইলেন ।.--বিহারিলালের বালিকা .. 
পত্নী একটি মৃত সম্ভান প্রসবের পর afortis বিকারগর্ত হইয়া 
"সতী স্ত্রীর পুণ্যলোকে গমন করিলেন । বিহারিলালের শোকসত্তপ্ত 
হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস তিনি তাহার ‘বন্ধুবিয়োগ? কাব্যে, “সরল!” 
নামক ref লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন 1... 
বিহারিলালের প্রথম! পত্নী বিয়োগ জনিত মনঃরেশ স্থায়ী হইতে 
পায় নাই । এই শোক ঘটনার অল্প দিন পরেই পঞ্চখিংশতি বর্ষ 
বয়ঃক্রমের সময়, দীননাথ ঠাকুর তাহার পত্বীহার! পুত্রকে পুনরায় 
পরিণয়-বন্ধনে গ্রধিত করিলেন। এ বিবাহও এই রাজধানীতেই 
হুইল,_বহুবাজার নিবাসী ৬নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কণ্তা 
"he দেবীর সহিত। (প্রয়াস, মার্চ ১৯০০, পৃ. ১৪৩-৪৪ ) 


মাসিকপত্র পরিচালন 


বিহারিলাল একাধিক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন 6 
অল্প বয়সেই সম্পাদকতা-কাধ্যে তাহার হাতেখড়ি হয় এবং এই সকল 
পত্রিকা মারফত তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হুইয়া পাঠক-সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার “অবোধ-বন্ধু বাংলা মাসিকপত্রের ক্ষেত্রে 
‘বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম যে মাসিক পত্রিকার 
সহিত বিহারিলাল সংশ্লিষ্ট হন তাহার নাম 


' মামিকপত্র পরিচালন ১১ 


পুর্নিমা £ ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১? ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ - 
(৬ ms ১২৬৫ )। ‘পূৰ্ণিমা’ প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হুইত। 
«exa ভট্টাচার্য্য তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন £_ 
বিচারক [ ইং ১৮৫৮ ] বন্ধ হুইয়! গেল । অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর 
কবি বিহারিলাল 'পু্ণিমা" নামে একখানি মাসিক "m প্রতিষ্ঠিত 
করেন। আমি তাহার অন্ততম লেখক হইলাম । 


«ais নামে পাঠ্য পুস্তক-প্রণেত| কামাখ্যাচরণ ঘোষ sfiata 
পরিচালক ছিলেন। Afata বিহবারিলাল ও তাহার বন্ধু FUF 
অনেকগুলি গন্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়ছিল। পূর্ণিমা’ বেশী দিন 
স্থায়ী হয় নাই ; পর-বৎসরের শারদীয়া পৌর্ণমানী সংখ্যা অবধি 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম ছয় সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
পপুর্ণিমা'র সুচনা-দ্বরূপ প্রথম সংখ্যায় বিহারিলাল যাহা লিখিয়া ছিলেন, 
তাহ! হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। এই উদ্ধৃতাংশ হইতে বিহারিলালের 
গগ্ঠরচনা-রীতির পরিচয় পাওয়! যাইবে £-- | 

2o wf সুযমাময়ি fica] অঘ তোমার aaea পরমানন্দ 
লাভ করিলাম । অত বলিয়| কেন, আমার চিত্ত অনেকবার মহা মহা 
ছুঃখে এরূপ দুঃখিত ও নানাবিধ কুচিস্তা দ্বারা এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে 
যে কদাচ সুখের মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নির্জনে 
, আসিয়া! একবার তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করিতে পারিলেই সকল 
উদ্বেগ দুর xx] যাইত, ও সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম | এবং qut 
সন্তোষ সলিলে নিমগ্ন হইয়া মহা মহা সুখাহৃভব করিতাম। এই 
নিমিত্ত আমি চিরকালই তোমার রূপের পক্ষপাতী ও বসম্বদ ; fuu 
এত দিন, প্রীতি প্রকাশের অবসর পাই নাই। ww সানন্দচিত্তে 
এই পত্রিক। খানির তোমার নামে নাম রাখিয়া তোমাকে উপহার 


ja e. ; বিহারিলাল চক্রবর্তী ` 


স্বরূপ প্রদান করিলাম এ তোমার প্রতি অধিবেশন তিথিতে ১ 
বহির্গত হইবে । - 


“দাহিত্ সংক্রান্তি’ঃ Afa বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল 
তদীয় বন্ধু ' হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষের, 
সহযোগে ‘সাহিত্য সংক্রান্তি, নামে একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 

ইহ! প্রতি সংক্রান্তিতে প্রচারিত হইত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 
৯৩ মে ১৮৬৩ (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০)। “সাহিত্য সংক্রান্তিতে, 
বিহারিলালের অনেকগুলি. কবিতা_-পনতোমগুল,* “বীধ্যবতী 
হিনদুনারী,* “প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য-_পল্ীগ্রাম ভ্রমণ” প্রভৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছিল। “সাহিত্য সংক্রান্তি'ও বেশী দিন vH হয় 
নাই। আমর! ইহার ছুইটি মাত্র সংখ্যা দেখিয়াছি । : 


‘অবোধ-বন্ধু' ঃ ১৮৬৩ Arma এপ্রিল মাসে বিহািলালের বন্ধ 
যোগেন্্রপাথ ঘোষ ‘অবোধ-বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্র চোরবাগান 
স্কুল বুক AE হইতে প্রকাশ করেন | কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার 
পর ইহীর প্রচার বন্ধ থাকে । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস 
হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃপ্রকাশিত xx বিহারিলাল 'অবোধ-বন্ধু'র 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ' 
ফান্তনে wiag হইয়া ১২৭৪ জালের মাঘ মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় 
ভাগ নূতন আকারে ১২৭৫ সালের..বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়ঃ এই 
সংখ্যায় *নব-বর্ষ” প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে 
বিহারিলালের নামের উল্লেখ আছে :— 


amia পরম বন্ধু AE বাবু বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের ' ' 


না এলে EL E পাঞিলাম সা। তিনি 


মাসিকপত্র পরিচালন ১৩ 


; 
অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে 
বন্ধ রহিল। NN 

দ্বিতীয় বর্ষের cx সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল 

“অবোধ-বন্ধু'র স্বত্বাধিকারী হন। এই সময় বিহারিলালের 38 

রচনা__পনিসর্দসন্দর্শন,* "erp? "sse কাব্য” প্রভৃতি 

‘ 'অবোধ-বন্ুতে প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পাদনকালেই CDE 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ইন্দ্রের সুধাপান” (শ্রাবণ ১২৭৬), এবং কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্যের "পৌলভর্জীঁনী,” “নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত" 
ও অন্থান্ঠ। প্রবন্ধ ‘অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়৷ এই পত্রিকাখানি 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ) তিনি লিখিয়াছেন ৫ 
বাক্গলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির 
হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একট! স্বাদবৈচিন্ত্য পাওয়া যাইত I 
বর্তমান বঙগসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিছাপ যাহার! পর্য্যালোচন| . 
করিবেন তাহার! অবোধবন্ুকে উপেক্ষা, করিতে পারিবেন না। 
বঙ্গদর্শনকে wf আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ATÉ বলা যায় তবে 
্ুদ্রায়তন অবোৌধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে I 
(ataa, আষাঢ় ১৩০১, পৃ. ১২৭) 
এই ‘অবোধ-বন্ধু' পত্রিকাতেই প্রথম বিহারিলালের কবিতা পাঠ 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব রূপলোকের সন্ধান পান। এ সন্ধে 
তিনি 'জীবন-স্থৃতি'তে যাহা বলিয়াছেন তাহার অংশ-বিশেষ 
উদ্ধৃত করিতেছি £_ 
এই কাগজে ই বিহারিলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। . 
তখনকার, দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন 


DB. ber বিহারিলাল চক্রবর্তী 


হরণ করিয়াছিল। তাহার দেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে 
আমার মনের মধ্যে মাঠের “এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত... ১ 


মৃত্যু ও ঢারিত্রিক বৈশিষ্য 


বিহারিলাল শেষ জীবনে বহুযূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাহার " 
জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়৷ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল। অবশেষে ২৪ মে 
১৮৯৪ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) তারিখে বঙ্গভারতীর এই ভক্ত সাধকের 
জীবন-দীপ নির্বাপিত হুইল। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ৫৯ বৎসর: 
হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে কি 
অপুরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা উপলব্ধি করিবার মত মনোবৃতি সেদিন C 
অধিকাংশ সাহিত্যাম্বরাগী শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না। বিহারিলাল 
ধনী ছিলেন না, জীবিতকালে আশামুরূপ efebte অর্জন করিতে 
_ অক্ষম হন নাই, কিন্তু বাংলা-দাহিত্য তাহার নিকট কি অপরিশোধ্য 
খণে আবদ্ধ, সে-কথা স্মরণ করিয়া তাহার সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়কুমার 
বড়াল তাঁহাকে স্বরচিত কাব্য “কনকাঞ্জলি উৎসর্গ করিতে fai 
বলিয়াছেন :— c 
নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কন্দাঁ__গর্ববোন্নত-শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্ৰতিমূৰ্তি ছবি; 
তবু.কীদ কীদ,__জনম-ভুমির 
সে এক দরিদ্র কবি। 


বচনাবল: s ১৫ 


1বহারিলাল শুধু প্রশস্ত-অস্তঃকরণ সহৃদয় পুরুষই ছিলেন না, তাহার 
মত সচ্চরিত্র, সংযমী, Rorate বিরল। তাহার নির্গল স্বভাব সম্বন্ধে 
রুষ্ণকমলের নিয়োদ্ধত বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত ক্রে। 

কৃষ্ণকমল বলেন I— | 
বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্মল ছিল । নিতান্ত শৈশবে 
কিনব! প্রথম উঠতি বয়সে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ sada হইয়াছিল 
কিনা বলিতে পারি না, few আমি যত দিন দেখিয়াছি, এরূপ 
mefa, সদাশয়, নির্শ-্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। wmm 
আমি যে তাহাকে we দূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌- . 
পথাতীত | ‘আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাহাকে যে কত দুর 

শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহ! বলিয়া কি জানাইব। 


রচনাবলী 


বিহারিলালের জীবিতকালে যে-সকল পুস্তক বা মৃত্যুর পর যেন 
‘সকল রচনা প্রকাশিত হয়, নিয়ে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, 
হইল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত তাহার প্রায় সকল, 
রচনাই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তৎকালীন কোন-না-কোন মাসিক 
পত্রে স্থান পাইয়াছিল। 


১। aapea (siu রূপক কাব্য )। সম্বৎ ১৯১৫ (ইং svev ) l 
পৃ. ৩৮ I 


কলিকাতা সংস্কত কলেজে পঠন্দশায় বিহারিলাল “স্বপনদর্শন’ রচনা 
ও প্রকাশ করেন। ইহাই তাহার একমাত্র গন্য "e, প্রথম AT- 
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E 


te বটে। ইহার সমালোচ5না-প্রমজে “সংবাদ প্রভাকর’ ৩ আগষ্ট 
তারিখে এইরূপ মন্তব্য করেন I— " 
: আমর! “প্রদর্শন” ইত্যভিধেয় একথানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত c 
' হুইয়৷ আম্ুপুর্ধিবক পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত, হইয়াছি, এয়ুত 
বাবু বিহারিলাল চক্রবর্তী এই aw রচন! করিয়াছেন,---এস্থকর্তা 
সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার ঘরের ছাত্র, অভাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, 
এই অল্প বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তাহ 
7 ^ ‘বোধ হয়, এই wa ছাত্র মহোদয় একজন প্রধান লেখকরূপে 
(0 পরিগণিত হইবেন | | 


-২। সৃঙ্গীত-শতক। ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬২) । পৃ. ve I 
৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ সমালোচিত। 
১২৯৬ সালে অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত বিহারিলালের একথানি 
পত্রে প্রকাশ £--+১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনে যে যে; 
ভাবোদগম হইয়াছিল এবং জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাছার 
অধিকাংশ “সঙ্গীত-শ তকে’ বর্ণিত আছে।” (‘aata অক্টোবর 


১৯০০, পৃ, ৫৮১1 
“সঙ্গীত-শতকে’র কোন কোন চরণ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, যেমন 
" ' যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই | 
e পেলেও পেতেও পার লুকান রতন | M 
a» ewm (কাব্য )। ১২৭৮ সাল (> utes ১৮৭০)। 
i ; 
পৃ. ১১৩। 


২. এবঙ্গদুন্দরী কাব্যে যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম 
(07 Neb ব্যতীত, তংসমন্তই আদে ১২৭৪ এবং ৭৬ সালেক অবোধ-বন্ধ 
নামক অতীত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 


` 


রচনাবলী ৮41৭ 


$. r 
১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “দ্বিতীয় সংস্করণে qaqta নামে 
একটি সর্গ নূতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটি কবিতা wb. 
এবং wei সর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পদ পরীবর্ভ 
করা হুইল ৷” _ 


"ames উপহার নামক সর্গে কবি তাহার প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্যকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন ইহার প্রথম পংক্তিটি 
এইরূপ :— 

প্রিয়তম সথা পহৃদয় | প্রভাতের অরুণ উদয়, 
হেরিলে তোমার পানে, * তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে, 
মনের তিমির দুর হয়। 

কুষ্ককমল তাহার নিজের পুস্তকথানিতে' কবিতাটির নীচে বড় বড় 
'অক্ষরে এই টিপ্পনীটুকু স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,_ 

“এই সখা তাহার বাল্যকালের বন্ধু PREIA ভট্টাচার্য্য । এই 
কএকটি Agte fe কৃষ্ণকমল নিজের certificatedq যত জ্ঞান করেন 
এবং value করেন | বেহারীর_ পগ্ঠ যদ্দি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের 
নামটাও টেকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিগ্লনীটি সংযোজন 
করিয়] রীখিলেন i^t i ' 


* পরিত্যক্ত কবিতাটি এই :— 


বেড়ি খুলে নাও, প্রাণে যাই মারা; 
তোমাদের মন স্থখেতে থাক্‌ ; 
আমাদের পাপে cg ছুরাস্মারা॥ 
উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়! ste L 
t egete: ই ভারতবর্ষ” পৌষ ১৩২, পৃ. ৭২। 


neve বিহারিলাল চক্রবর্তী 


৪। নিসর্গসন্দর্শন (কাব্য )। ১২৭৬ সাল (১০ মাচ ১৮৭০ ) | 
গৃ ৬৮) 

“এ কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ ১২৭০ সালে, প্রথম ও দ্বিতীয় 
সর্গ ১২৭২ সালে, এবং পঞ্চম সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। ইহার 
অধিকাংশ অবোধবন্ধুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল।” 
তৎপরে ‘অবোধ-বন্ধু'র ৩য় ভাগে সমগ্র কাব্যখাঁনি ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হয় ; ১মস্২য় AÍ ১২৭৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং ওয়- 
৫ম সর্গ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হুইয়াছিল; ৪র্থ সর্গট বৈশাখ 
সংখ্যায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ “সুরবাল৷ কাব্যের প্রথমাংশ 
(১-২১ শ্লোক )। 

e| বন্ধুবিয়োগ (খণ্ডকাব্য )। ৯২৭৭ সাল (১৫ জুন ১৮৭০ )। 
পৃ, tel 

৯২৬৬ সালে রচিত।” এই খণ্ডকাব্যের চারিটি সর্গই প্রথমে 
“অবৌধশ্বদু” পত্রে ( অগ্রহথায়ণ-মীঘ ১২৭৫) প্রকাশিত হুইয়াছিল I 
som, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারি জন বন্ধুর এবং cial 
sia বিয়োগ-ব্যথ! “বন্ধুবিয়োগে” আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

১৩২৮ সালের আঁাঢ়-সংখ্যা ‘জন্মভুমি’তে “পাগলিনী” নামে: 
বিহারিলালের একখানি অপ্রকাশিত খওকাব্য মুদ্রিত হুইয়াছে। | 

এ সম্বন্ধে কবির জ্যেষ্ঠ qm অবিনাশচন্দ্র লিখিয়াছেন £_“*পাঁগলিনী” 
হারাইয়া যাওয়ায় তজ্জন্তে তংকালে বঙ্ধুবিয়োগ কাব্যের যথাস্থানে 
ছাপাইতে পারি নাই। পরবর্ভা সংস্করণে উহ! উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় ৷ 
সৰ্গ হইবে ৷” | 


রচনাবলী * ১৯ 


vi প্রেমপ্রবাহিণী (কাব্য ) | জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ (১৫ মে ১৮৭০ )। 
পৃ. 68 | 
“১২৬৭ সালের প্রারস্তে রচিত।” সমগ্র কাব্যখানি প্রথমে 
‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রের ১ম ও ২য় ভাগে ( আষাঢ় ১২৭৪3 জ্যৈষ্ঠ-ভাত্র * 
১২৭৫) প্রকাশিত হয় । 


৭। জারদামজল (কাব্য )। সন ১২৮৬ (২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯ )। 
পৃ. ৬৮ | A 

“১২৭৭ সালে সারুদামঙ্গলের” রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ 

অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে “আর্ধ্যদর্শনগ পত্রে তদবস্থাতেই 
প্রকাশিত হয় ; এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল i? 


্রন্থাবলী £ বিহারিলালের একাধিক গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্ত্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত 
গ্রস্থাবলী উল্লেখযোগ্য.) ইহার প্রথম খণ্ড ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে 
এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২০ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবির কতকগুলি রচনাও স্থান পাইয়াছে। 
এগুলি সর্বপ্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়, প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে_ তাহার 
কোন নির্দেশ নাই। আমরা সে অভাব যথাসম্ভব পুরণ করিবার 
চেষ্টা করিলাম I— 


মায়াদেবী 2 ভারতী” শ্রাবণ ১২৮৯। 


শরওকাল 3 প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীত ।-_ভারতী” কার্তিক 
১২৮৯। : নিশীথ সঙ্গীত ও নিশাস্ত সঙ্গীত প্রয়াস, মে-জুন 


১৮৪৯ | 


২০ * বিহারিলাল চক্রবর্তী 


ধুমকেতু £ “প্রয়াস” সেপ্টেম্বর ৯৮৯৯। 
দেবরাঁণী £ ‘ভারতী, ভাদ্র ৯২৮৯। 
বাউল বিংশতি ? ১২৯৪ সালের 'কল্পনায় কিয়দংশ প্রকাশিত। 
.. জাধের আসন £ ; 
- প্রথম সৰ্গ ( ১৭-২৮ শ্লোক বাদে )__ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়- 


সম্পাদিত ‘মালঞ্চ? ফান্তুন ১২৯৫ 
দ্বিতীয় সর্গ ক à tu ১২৯৫ 
তৃতীয় সর্গ — å বৈশাথ-জ্যৈ্ঠ ১২৯৬ 
চতুর্থ সৰ্গ — å পৌষমাঘ ১২৯৬ 


প্রদীপ) ex ভাগ ( ১৩০৬ ), A. ৭৮। 

“সাধের আসন” রচনার একটি ইতিহাস আঁছে। PPP 
ভট্টাচার্য্য তাহার স্বতিকথায় বলিয়াছেন £_“যোড়াসীকোর 
ঠাকুরবাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় তাহাকে seus স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্্রনাথের সহিত তাঁহার 
agr ভাব fem) সে পরিবারের মহিলারাঁও বিহাঁরীকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিতেন । শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাহাকে 
স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 
বিহারী “সাধের আসন? লিখেন ।” (“পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্খ্যায়, 
পৃ, ১৭২ ) ] 

কবিতা ও সঙ্গীত ই 

“নিসর্গ সঙ্গীত”__বান্ধব,৮ ১২৮৮, ১০ম সংখ্যা 

“গোধুলি”__প্রিয়াস» জুলাই ১৮৯৯। 

গান £ প্রভাত হয়েছে নিশি,_-£চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং 

সমীরণ,» ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 1৫ 


« বিহারিবালের কৌন কোন কবিতা! এখনও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠার বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
১৩৯০ সালের অগ্রহায়ণ-পৌয সংখ্যা “পুণ্যে রয়" শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করা! 
যাইতে পারে। কবিতাটি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭১ সালে লিখিত | 


পত্রাবলী 


বিহারিলালের অনেকগুলি পত্র মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার কয়েকথানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল 1— 


১ 

'সঙ্গীত-শতক” পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে বিহারিলালের 
সহিত আলাপ করিবার বানা জাগে। উভয়ের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব 
জন্মিয়াছিল, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে  দ্বিজেন্্রনাথকে লিখিত 
বিহারিলালের Amge পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সরলতা, 
অকপটতা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা এই সকল দিক্‌ দিয়া উভয়ের 
প্রকৃতিগত mga ছিল বলিয়াই বোধ করি এই ছুই সুহৃদের মধ্যে এরূপ 
মনের মিল হুইয়াছিল। বৈষ্ণব রসশান্ত্রে যাহাকে মধুর রস বলা 
হইয়াছে কবিতাকারে লিখিত এই পত্রে যেন তাহারই অভিব্যক্তি, 
ইহার ছত্রে gra কবির অন্তরের মধু যেন ঝারিয়া পড়িতেছে : 


১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ | 


রাজী ১০ ঘণ্টার সময় 
প্রিয় সথা 
Are দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রযুক্ত সৎকার বিশেষমাত্বনা 
ন মাং পরং স্প্রতিপত্,মর্সি। 5 


যতঃ সতাং * * * সঙ্গতং 
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে I" 
একি এ নূতন আলো অন্তরে উজলে ! ` 


২২ 


বিহারিলাল চক্রবর্তী 


" অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে। 


বহু দিন যে রস করি নি আস্বাদন, 
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন। 
মৈত্রী কিন্বা প্রেম gui ঠিক নাহি পাই ; 
যারে ভালবাস! বলে বুঝি হবে তাই। 
ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়েছে, 
মান্থষের মনে মন পশিতে শিখেছে ; 

তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি at | 
আজি কেন পশিতে গুবৃত্তি নাহি হয়? 
ছেঁড়া খোঁড়া ভাঁবিতেও জন্মে যেন ভয় ? 
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুষম, ( কুষুম ) 
ছেড়ে কোন্‌ সহৃদয়, অহৃদয় সম ? 

নির্মল বাতাশে বেস হেলিবে ছুলিবে, 
মধুর আমোদে আত্ম! উলে উঠিবে। 
হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায় ! 
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়। 
বটে এই মনোহর FJA রতন 

সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ ; 
কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারি ? 
কে জানে যে নহে ইহা নিজস্ব তাহারি ? 
পাছে আমি নাহি পাই সন্ভোগের পথ, 
হই পাছে মাঝ পথে ভগ্মমনোরথ, 

অথবা! চরমে মম মরমের মাজে 
আচম্বিতে চোর! বাণ বেগে এসে বাজে? 
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কি আছে gd, তাহা বলা নাহি যায়, 
sarare থাকিতে পাছে ভূতেতে কিলায় t 
দুর হোক্‌ এ দোলায় কেন ছুলি আর, 
সন্দেহে প্রণয় সুখ হয় ছার্থার্‌! 
উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে 
চুপ, কোরে বসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে। 
হয়তো আমার মন মজেছে যেমন, 
সে তাহার বিন্দুমাত্র করে নি গ্রহণ। 
আপনার তেজঃগর্ভ নম্র ব্যবহার, 
কত দুর শক্তি ধরে মন মোহিবার ; 
সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন, 
কত দুর কোরেছে আমারে আকর্ষণ, 
হয়তো সে নিজে তাহা! জ্ঞাত মাত্র নয়, 
চন্দ্রমা জানে না তার করে কত হয় | 
শশি হে চকোর করে তোমার ধেয়ান্‌, 
থেকো না মেঘের আড়ে, বোধে না পরাণ,। 
গায়েপড়া হোলে-তার গুমোর থাকে না, 
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না। 
মানিনী ভামিনী নই, গুমোর জানি নে, 
vi বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারি নে? 
প্রিয় হে আমার মনে অন্ত কিছু নাই, 
ছেরিয়ে তোমায় Sg হৃদয় জুড়াই। 
কে জানে ভাই! কি ছেলেমাঙ্ধী কোরে বোসুলেম্, কিছুই 
বোনূতে পারি নে। কাল্‌কের কথায় বার্তায় আর আজকের লেখায় 


* cw 
Li 
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যদি চাগল্য প্রকাশ হয়ে থাকে, বোধ কর, তা ভাই | «EY বেসি 
অভিমান কোর না। আমার এই পল্রীথানি কাহাকেও দেখিও না। 
=" তোমার wee 


“পুণ্য,” অগ্রহায়ণ ১৩০৭ ] 
নি. শ্রীবেহারিলাল চক্রবস্তী d 


২ 

বন্ধু দ্বিজেন্্রনাথ যাহাতে রচনা-গ্রতিযোগিতায় ( a^ ‘তন্ধবোধিনী 
পত্রিকা; ১৭৮৬ শক বৈশাখ, পৃ. ৯৬ "ferra" ) পুরস্কার লাভ করিতে 
সক্ষম হন সেজন্ত বিহারিলালের যে একাস্তিক আগ্রহ নিয়ো দ্ধীত পত্রাংশে 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। যেভাবে বন্ধুকে তিনি 

উৎসাহ প্রদান করন তাহা তাহার scm দৃঢ়তারও গ্োতক £ 
১২৭১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ: 
প্রিয় সখা hen. 


"^ D 


ইহার মধ্যে একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমত্তে 
আমার অস্তঃকরণ অতিশয় Sere হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মমংক্রাস্ত প্রবন্ধ 
রচনারূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করাতে তোমার সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে, তাদৃশ সময়ের  অল্পতা করিয়া দেওয়া! একপ্রকার; 
অকর্তব্যের shi বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং আর যাইতে পারিলাম 
sip আমার নিশ্চয় ভরস! আছে তুমি সমীচীনরূপে অথযুভ্ত তেজাল 
ললিত সহজ পদ পরম্পরা দ্বারা পুরস্কার দাতার প্রগাঢ় প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দান কৃরিয়। কৃতার্থ হইতে পারিবে। কিন্ত আজিকালি সাধারণে 
wawa সংখ্যাই অধিক, তাহারা তোমার কৃতার্থতীয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, 
যিনি তোমার দ্বিতীয় হইবেন, তাহার লেখাকে প্রথম ও উৎরষ্ট বলিয়া 
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ব্যাথ্যা করিবে $ এবং Wim বদনে কহিবে যে, “ঘরে ঘরে iia 
লইবার ভগ্গই পুরস্কার প্রদানের সংকল্প হইফ়াছিল।” তবে কি. 
তাহাদের ভয়ে উক্ত স্থমহৎ কাধ্য হইতে অবস্থত হইতে হইবে ? না, 
কথনই নয় ; তৃণেরাই দুষ্ট ঝটিকায় afea হইয়া যায় 5 আমি যথন 
সরল প্রাণে উদার কর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ধরাতল রসাতলে প্রবেশ ; 
করিলেও প্রতিনিরত্ত হইব ai তবে যাহাতে কেহ উচ্চবাচ্য না 
করিতে পারে, প্রবন্ধটিকে সেইরূপ অদ্বিতীয় Was করিয়া তুলিতে - 
হইবে। ইহাতে যত সময়, যত পরিশ্রম, যত মনোযোগ আবশ্তক, 
প্রাণপণে তাহার কুলান করা চাই | অতএব is শীঘ্র বেদান্তথানি সমাপ্ত - 
করিয়া চিত্তপটে জাকিয়া লও, fea নিশীথে যাহাদের উপর উপবিষ্ট 
হইয়া প্রশাস্ততাবে তোমার পূর্বারাধিত তত্ত্ব ও সাহিত্য Raia 
আরাধনা কর, এবং একাস্ত মনে তাহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাক 
পরে অবসর বুঝিয়া নিমগ্ন হইয়া কলম হাতে qia যাও। 

তোমার গাথাটি আমার অতি মধুর লাগিয়াছে। আজি চারি 
পাচ দিন হইল, পরিষ্কার প্রাতঃকালে আমার গৃহের AJAR ছাদে 
পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলাম, আপনাপনিই ওই গাথার প্রথম 
দুই চরণ ললিতস্থরসন্মিলিত হইয়া পুনঃপুনঃ আমার মুখ দিয়ে নির্গত 
হইতে লাগিল এবং সেই ছুই চরণের দ্বিতীয় চরণ গাহিবার সময় এক 
একবার নেত্রযুগল ছলছল করিয়া! আসিয়াছিল। কবিরা আপনার; 
মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া,_তীহারা যে শক্তির অবরোধে সর্ত্যাগী 
হইতে পারেন, যাহার সম্ভোগে ইন্জরের ewe তুচ্ছ বোধ হয়, সহসা 
দীপ্তিমতী শক্তির saca দেখিলে কিযে এক ভয়ানক নিরাশ প্রাপ্ত 
হন, তাহা কেবল: কৰিভ্ৰাতারাই যথার্থ wes, করিতে পারেন। 
“গুকিয়েছে যেই ফুল, প্রফুল্ল হবে কেমনে 1৮ হায় আমি যাহার বিরছে 
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ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধরিতে পারি না, সে আমারে জন্মের মত পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছে ! এ কথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। 
বাস্তবিক তোমার নিঝ'র ws হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে 
কখনই এরূপ যথার্থ ভাব প্রকীশক কবিতা৷ বাহির হইত না। অথবা 
কবিদের কবিত্ব শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। তবে যখন 
তাহারা প্রকোপিত নিয়তির দুর্জয় তাড়নায় জর্জরিত হইয়| চতুদ্দিক 
অন্ধকার দেখিতে থাকেন, তখন আপনার শক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পান 
না, এই xta] কিন্তু তথাপি বিদ্যুৎ যেমন প্রগাঢ় মেঘে «iyw 
বিলাস করিতে থাকে, তেমনি সেই মহীয়পী,শক্তি কবির বিষাদ হৃদয়ে 
TRS হইয়া আলো! করিয়া দেয়।, 
কবির অন্তর «sta fera a 
অবিরল ঝরঝরে, 
চাদের কিরণ উজলে যেমন, 
তেমন স্থষমা ধরে। 


জ্যোতি নিরমলঃ গতি ঢল ঢল, 
রসের লহ্রী খেলা, 

যেথা দিয়ে ধায়, আলো! কোরে যায়, 
রসায় রসিক মেলা 1 


কতু খেলা করে শেখরী শেখরে 
পারিজাত মালা মত, 

কভু মেখলায় গড়িয়ে বেড়ায় 
সমীরণ বহে যত। 
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কভু কুঞ্জে গিয়ে বিরলে লুকিয়ে 
লতা! পাঁতা ঢাকা রহে, 


JA কলকলে যেন গান ছলে 
জন মন কথা কহে। 

অসীম অন্বর, অগাধ সাগর, 
আঁধার পাতালতল, 

প্রমোদ কানন, নাটনিকেতন, 
ভয়ানক রণস্থল। 

নাহি হেন ঠাই, যথা গতি নাই, 
সকল স্থানেতে থাকি s 

যখন যথায়, সাজায় তাহায়ঃ 
তুলি দিয়ে যেন আকি। 

যদিও অবাধে আপনার সাধে 
কবির অন্তর ধায়, 

তবু বাধা আছে আপনারি কাছে, 


আপনি ঠেকিয়ে যায়। 


এই ধরাতলে এক ভাবে চলে 
হেন দশা কোন নাই, 
বুঝি এ মেলায় সকল দশায় 


নবতা বিধান চাই। 


a" 
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এক এক বার পর্বত প্রকার 
মনরোগ গাদগাদ। 

সহসা APA O ২ বেগে আসে ঝুঁকে 
প্রবাহের দেয় বাধা। 


বেধে তার মূলে আকুলে ব্যাকুলে 
রেগে যেন ওঠে ফুলে ) 
কবির নয়ন তাহারে তখন 
দেখিতে ন! পায় মূলে । 
কিন্তু এ শকতি siet À যেমতি 
ত্যেজিবার কভু নয়, 
38 থেকে থেকে লঙ্ঘে ও গিরিকে 
শত গুণ বেগে বয়। 
আমার মুদ্রিত .পদ্যগুলিন্‌ এবং কয়েকটি শেষাস্তি গদ্য প্রবন্ধ একত্র 
করিয়া আজি তোমারে উপহার দিলাম । আমার সে সময়ের কাচা 
49 এসময়ে পাঠ করিতে তোমার অবশ্যই অরুচি জন্মিবে। ইহার 
শেষ প্রস্তাবের মধ্যস্থল অতিশয় অসংলগ্ন ; স্প্নদর্শনের -স্থানে স্থানে 
নিতান্ত waasi ও-বালকতা প্রকাশ হইয়াছে । তথাপি যদি তুমি 
বন্ধুর বস্তু বলিয়া আদর কর, চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে আমীর ধর্মের ভাব 
_যেরাপ ছিল, অনেক বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই আমার AI- 
প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পূণিমার ভিতরে যে কটী আমার 
রচনা, তাহার নীচে নামের আগ্তক্ষর লিখিয়া দিলাম। তোমার সেই 


গানটি ভাই আমাকে পাঠাইয়া দিও। 
তোমার অন্ুরক্ত 
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ও হে! হো! এ কোন্‌ পাতে লিখিতে কোন্‌ পাতে লিখে ফেব্লেম্‌ t 
(পুণ্য? ১৩১২ সাল, পৃ. ৪২২৯ ) 


৩ 


১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে বিহারিলাল ‘সারদামঙ্জল’ রচনা সম্পর্কে 
রংপুর-নিবাসী অনাথবন্ধ রায়কে একথানি পত্র লেখেন 3 পত্রথানি 
গ্রন্থাবলীতে “সারদামঙ্গল' পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে | অগ্তর্লোকের 
কোন্‌ ঘটনা, কোন্‌ ভাববিপধায় বিছারিলালের মনে “সারদামঙ্গল' 
রচনার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার নির্দেশকরূপে পত্রথানির 


মুল্য অপরিসীম ঃ 


3 + 2 কলিকাতা, ৪ঠ1 কাণ্তিক ১২৮৮) 

as: ! : 

মৈত্রীবিরহ, শ্রীতিবিরহ, সরন্বতীবিরহ যুগপৎ ত্ৰিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ, 
হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি। | 

stu) প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত 
রচনা, করিয়া বাগেপ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম s 
সময় গুরুপক্ষের AEI রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর d গাছিতে 
গাহিতে sent ৰান্মীকি মুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে 
বান্দীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের | . এই ত্রিকালের ত্রিবিধ 
সরস্বতীমুর্তি রচনানস্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কথন 
স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন-বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন ! 
বলা বাহুল্য যে এই বিষাদমরী মূর্তির সহিত বিরহিতমৈত্রগ্রীতির শ্লান 
qaii Afas হইয়! একাকার হইয়। গিয়াছে। 


৩০ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


এখন বোধ ধরি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্তেই 
সারদামঙ্গল লিখি নাই 1 
মৈত্রী ও গ্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার 
সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, 
বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদিসন্মত কথা 
"কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুটে ভাবিবেন না। একান্ত 
eaa বুঝিলে সারদা-৫প্রমের অসর্ধবাদিসম্মত কথ! পত্রাস্তরে লিখিব, 
কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না। 
E 
শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্তী 


৪ 
famata ঠাকুরের স্তায় অনাথবন্ধু রায়ের সহিতও বিহারিলালের 
গভীর gasa "E হইয়াছিল। অন্তরঙ্গ aces বিরহ তাহাকে 
কিরূপ আকুল করিয়া তুলিত, নীচের পত্রথানির ছত্রে ছত্রে তাহা 
মর্মম্র্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে £ 
কলিকাতা! 
ez মাঘ, ১২৮৮ । 
ভাই অনাথ, 
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় এখন ! তোমাকে এখন আর দেখিতে 
পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার 
প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সমুখের ছাদের আল্সের 
উপর, টবে, দাড়িম গাছে, একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয় 


পত্রাবলী es 


পত্র পাইবার সময়, সেটি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার' 
পর অবধি সে.রক্তবরণ, ক্রমে আপেলের স্ায় sew হইয়া দেখিতে 
অতি wem হইয়াছিল আমি প্রতি দিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামা্র 
দাড়িমটি আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সমুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে ; আমোদে আহলাদে, গীড়ায়, চিন্তায়, রচনায়, সর্বদাই 
তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে-_ সর্বদাই তোমার হাসি হাসি মুখশশী চেহারায়, 
খুসি ফুটিয়া উঠিত। তোমার মত খোলা প্রাণের WINS পাইয়া॥ 
আমি অহোরাত্র mcs ছিলাম। ছুই চারি দিন হুইল টুকটুকে 
চুকচুকে দাড়িমটি বারিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া, 
গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন সর্বদা দেখিতে পাই না। প্ৰাণ৷ 
কাতর মন উদ্বিগ হইয়া উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিখিয়া wu কর, 
আমি শরীরগতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কি না? 
তোমার বেহারী। 


৫ 


২৭ এপ্রিল ১৮৮২ তারিখে বিহারিলাল অনাথবন্ধু রায়কে আর 
একথানি পত্র লেখেন ; ইহা পাঠে বিহারিলালের ধর্ম্মমতের আভাস! 
পাওয়া যায়। এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেম ভক্তি ও ভালবাসাই 
ছিল তাহার ‘জীবনের Gema! তাহার ভক্তিপ্রবণ কবি-চিত 
দেববিগ্রহকে আশ্রয় করিয়াই শাস্তি ও সাত্বনা লাভের প্রয়াস 
পাইয়াছিল £ 

১৫ বৈশাখ ১২৮৯। 
ভালবাসার wb করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন।***তালবাসার 
চরম চর্লিতার্থভার স্থান এই বিশ্ব।'*নরনারীতে ভালবাসা, প্রথম, 


a বিহারিলাল চক্রবর্তী 


প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় 
. করিয়া রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার r1 যায়। এই 
£ অমায়িক আত্মভীব orsa | rts? নাম পরমার্থ, স্বার্থ নছে। 

আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি 
সৌভাগ্যক্ৰমে অন্ত কোন ধৰ্ম্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না'। আমার 
বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তীহার পূজা-ভোগ হইয়া ATF | 
তাহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে স্থথে আছি। বিনা চেষ্টায় আপনা 
আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে। 
€(দাহিত্য-সংহিতা। কার্তিক ১৩২১, পৃ. ৩৫৯-৬০ ) 


বিহালিলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংলা-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহার নিজস্ব কবিস্ব-প্রতিভা ও কাব্য- 
সম্পদ্‌ দিয় এখনও কবি বিহারিলালের সযুচিত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। 
বাংলা দেশের আধুনিক পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথ মারফত তাহার সামান্ত 
পরিচয় পাইয়াছেন-_রবীন্ত্রনাথের গুরু হিসাবেই বর্তমানে তাহার 
খ্যাতি, কৰি হিসাবে নয়। অথচ এই বিহারিলালই এক দিন মহাকাব্য- 
মুখরিত বাংলা-সাহিত্যে গীতিকাব্যের নবতন সম্ভাবনার সুচনা 
করিয়াছিলেন; বাঙালী কবি-সমাজের aA, (objective ) 
দৃষ্টিকে wei A (subjective) করিয়াছিলেন ; এই নূতন পরীক্ষায় 
নূতন ভাষ! ও ছন্দের প্রবর্তনও তিনি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
‘রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি বলিয়াছেন, 
বিহারিলালের x) সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল 
wii iem আোত্মগ্ুলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাহার সুমধুর 


` 


ei 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য ৩৩ 


সঙ্গীত নিজ্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় 
পাঠক এবং সমালোচক সমাজের দ্বারবর্ভী হইত না । 

কিন্ত যাহার! দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত- 
কাঁকলীতে wie হইয়| তাহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে 
তাহার আদরের অভাব ছিল না । তাহারা তাহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
কৰি বলিয়া জানিত ৷-- 

সে-প্রত্যুষে It লোক জাগে নাই এবং Rr বিচিত্র 
কলগীত কুজিত হইয়া উঠে নাই । সেই উষালোকে কেবল একটি 
ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর জুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার 
নিজের i 

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না-~কিন্ত আমি সেই 
প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম। 

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মুর 
রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ-..প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মৃত্তির 
বিকাশ হইতে লাগিল । পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য 


উদ্বাটিত হইয়া গেল ॥ 
“সর্বদাই হু হু করে মন, 


বিশ্ব যেন মরুর মতন ; 
চারিদিকে ঝালাফালা, 
উঃ কি হুলত্ wie | 
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন |” 
আধুনিক বঙ্র-সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের 
কথা । (‘আধুনিক সাহিত্য’ ) 
dp 977 কবির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও 
করণীয় ঃ 


U- 
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তাহার দেহও যেমন বিপুল তাহার হাদয়ও তেমনি প্রশস্ত ৷ 
তাহার মনের চারিদিক cafum কবিত্বের একটি রস্মিমগুল তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত-_ডাহার যেন কবিতাময় একটি cru শরীর 
ছিল__তাহাই তাহার যথার্থ স্বরূপ । তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি 
কবির আনন্দ ছিল । > 
ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই আনন্দ তিনি বাংলা-সাহিত্যে সঞ্চার 
করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তীহারই পথ ধরিয়া নিজের অন্তরের 
গহনলোকে অবগাহন করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলার কাব্য- 
সাহিত্য মাত্র অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট কাব্য- 
সাহিত্য Qa দাড়াইয়াছে। যে বিচিত্র xe দশার কথা কবি 
বিহারিলাল তাঁহার ‘সারদামঙ্গলে’ বলিয়াছেন 
হৃদয়-প্রতিম। লয়ে 
থাকি থাকি 83 হয়ে, 
অধিক সুখের আশা নিরাশ শ্মশান; 
ভক্তিভাবে সদ! sf, 
মনে মনে পুজা করি, 
জীবন-কুক্মাঞ্চলি পদে করি দান । 


বাসন! বিচিত্র ব্যোমে 
খেলা করে রবি সোমে 
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার, ` 
প্রগাঢ় তিমির রাশি | 
ভুবন ভরেছে আসি 
অন্তরে ুলিছে আলো, নয়নে আধার । 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিভ্য ৩৫ 


বিচিত্র এ মত্তদশা, 
ভাবভরে যোগে বসা, 

হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র ছলে | 
কি বিচিত্র সুরতান 
ভরপুর করে প্রাণ, 

কে তুমি গাহিছ গান আকাশমগুলে | 


এবং যে মত দশা বাংলা দেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া বিচিত্র স্ুরতানে 
বাঙালীর প্রাণ ভরপুর করিয়াছে, কবি বিহারিলালই সর্বপ্রথম সেই মত্ত 
দশায় পড়িয়াছিলেন, এ কথ| তুলিলে আমর! অকৃতজ্ঞ হইব | 


‘সারদামঙ্গল’ বিহারিলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । কবির নিজের 
কথায় “মৈত্রীবিরহ, গ্রীতিবিরহ ও সরম্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে 
উন্মত্তবৎ” হুইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন। দেবী সরস্বতীর সহিত 
প্রেম মিলন ও বিরহের ভাবগ্ভোতক কবিতানিচয়ে কাব্যথানি অপূর্ব 
স্থষমামণ্ডিত। যেমন ভাবের গভীরতায়, তেমনি প্রকাশের শ্বচ্ছতায় 
কাব্যগ্র্থথানি অনবগ্থ। সর্কোপরি ইহার মধ্যে যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত 
সুরের লীলা আছে তাহা! পাঠকের কান ও প্রাণকে যুগপৎ মুগ্ধ FTA I 
Prema কিছু কিছু কবিতাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। গোড়ায় - 
“উপহার” নামক গীতিটি এইরূপ £-- 
নয়ন-অস্বতরাশি প্রেয়পী আমার | 
জীবন-ভুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার | 

মধুর মূরতি তব 
ভরিয়ে রয়েছে ভব, 
সমুখে সে যুখ-শশী জাগে অনিবার | 


- 


৩৬ বিহারিলাল চক্রবর্তী 
কি জানি কি ঘুমঘোরে, 


কি চোকে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর! 


তবুও ভুলিতে হবে, 
, কি লয়ে পরাণ রবে, 
কাদিয়ে চাদের পানে চাই বারেবার ! 
বিহারিলালের শব্দচয়ননৈপুণ্য এবং অপরূপ রূপ-্্টির পরিচায়ক 
নিযোদ্ধত পংক্তিগুলি 1— 
. নাহি চন্দ্ৰ সূৰ্য্য তারা, 

অনল-হিল্লোল-বারা, 
বিচিজ্ঞ-বিছ্যুত-দাম-ছ্যুতি বালমল ; 

তিমিরে fant ভব, 

নীরব নিস্তব্ধ সব, 
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল । 


হিমাদ্রিশিখর পরে 

আচম্বিতে আলে! করে 
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে ! 

বিকচ নয়নে চেয়ে 

হাসিছে দুধের মেয়ে, 
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীক্সতন I 

কিরণে ভুবন ভরা, 

হাসিয়ে জাগিল ধরা, 
হাসিয়ে জাগিল শুতে দিগঙ্গনীগণে । 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য ৩৭ 


হাসিল অন্বরতলে 
পারিজাত দলে দলে, 
হাসিল মানস সরে কমল-কানন । 


প্রুতি-বর্ণনায় বিহারিলালের একটা স্বকীয়তা ছিল। নিম্নের 
পংক্তিগুলি তাহারই গ্যোতক :— 

কায়াহীন্ত মহাছায়া 
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া 

মেঘে শশী ঢাকা রাকাঁ-রজনীরূপিণী, 
অসীম কাঁনন-তল 
ব্যেপে আছে অবিরল ; . 

উপরে উজলে ভাঙ্গ, ভূতলে যামিনী। ^ 


ঘোর্‌ ঘোর্‌ সমুদয়, 
কি এক রহন্তময়, 
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ; 
অনন্ত বরষাকালে 
অনস্ত জল দজালে 
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলন্ত তপন । 


পন্্-রন্্র ধরি ধরি 
কিরণের ঝারা ঝরি 
মাণিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাঁননে, 
চিকন শাদ্বল দলে 
দীপ, দীপ, কোরে জলে 
তারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে ॥ 


৩৮ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


মারদার বিরহে কবির ব্যাকুলতার কি আস্তরিক প্রকাশ fac 
পংক্িগুলিতে__ 
হে সারদে দাও দেখ]! 
বাঁচিতে পারি নে একা, 
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হয়; 
কি বলেছি অভিমানে 
শুনে না a না কানে, 
বেদন| দিও ন প্রাণে ব্যথার সময় ! 
বিরহের অবসানে দেবী সারদার সঙ্গে যখন কবির পুনমিলন হইল, 
তখন কি বিমল আনন্দধারায় তাহার অন্তর প্লাবিত হইয়া গেল £ 
আহা কি ফুটিল হাসি! 
বড় আমি ভালবাসি 
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার, 
বিষাদের আবরণে 
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে 
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার ] 
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে 


এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে | 
হে প্রশান্ত গিরি-ভুমি, 
, জীবন ভুড়ালে তুষি 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য ৩৯ 


জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে! 
এমন আনন্দ আর নাই ARTT | 


কবি সারদামঙ্গল গান শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া £__ 

পুন কেন was | 
বহ তুমি অবিরল | 

চরণ-কমল আহা ধুয়াও দেবীর | 
মানস-দসরসী-কোলে 
সোনার নলিনী দোলে, 

আনিয়ে রাও গলে সমীর সুধীর | 
বিহঙ্গম | খুলে প্রাণ 
ধর রে পঞ্চম তান | 

সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতুহলে | 


এমনি অমৃতধারায় ‘সারদামঙ্গল’ আন্তোপাস্ত অভিসিঞ্চিত। কিন্ত 


ইহার wwe রসের আস্বাদন লাভ করিতে হইলে কাব্যগ্রন্থথানি 
আগাগোড়া অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিতে হইবে। ইহা কৰি 
বিহারিলালকে নিত্যকালের জন্য অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। আমাদের অবহেলা এবং অনবধান্তাঁবশতঃ বঙ্গসাছিত্যে 
বিহারিলালের যথাযোগ্য স্থান আমরা দিই নাই, কিন্তু তাহার 
‘সারদামঙ্গল’ কাব্যথানি যন্বসহকারে পাঠ করিলে রবীন্দ্রনাথের সহিত 


কণ্ঠ মিলাইয়! আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিব_ 
__ সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শতসহত্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং 
বিস্মৃত হইয়া যাইবে ‘সারদ্বামঙ্গল’ তখন লোকস্থৃতিতে প্রত্যহ 


ge বিহারিলাল চক্রবর্তী 
উদ্জ্লতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারিলাল যশঃস্বর্গে অয্নান 

বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে 

বাস করিতে থাকিবেন। í ; 


WCG মহমদ 


১৮৩৮---১৮৭৮ 


বিবীতে খুব কম কবির জীবনই কাব্যের বিষয় হইতে পারিয়াছে। 

বাংল! দেশে মধুন্ুদনের জীবনে মহাকাব্যের উপাদান ছিল । 

gamata মজুমদারের জীবনও wu উভয়েই যৌবনে 
উচ্ছ খল ও অতিচারী হইয়ঃছিলেন। উভয়ের পার্থক্য এইখানে যে, 
মধুক্ছদনের ইন্জিয়াশক্তি বৈরাগ্যে রপাস্তরিত হইয়া তাহাকে ধাণ্মিকতার' 
tap ও শাস্তি দিতে পারে নাই, TARTTI ক্ষেত্রে পারিয়াছিল__ 
কামই তাহাকে দিয়াছিল মোক্ষ বা মুক্তি। কবির অন্তর্জীবনের এই 
ঘাত-প্রতিঘাত অতি বিচিত্র। এই বিচিত্র কাছিনী তাহার রচনাৰলীতে 
ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-ভীবনের এক দিকে 
তাহার কাম-জীবন, অন্ত দিকে তাহার ধৰ্ম্মজীবন। তাঁহার জীবন 
far বর্তিকার মত ছুই দিকে প্রজলিত হইয়াছিল বলিয়া! দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নাই। কিন্তু এই ume] জীবনে মহাকাব্যিক মহিমা ছিল। 
তাহার কাব্যধারা ও জীবনধারা একত্র অস্থধাবন” করিলে সেই মহিম! 
প্রত্যক্ষ হইবে | 


১৮৮২ খীষ্টাবে যোগেন্দ্রনাথ সরকার কবি সুরেজ্জনাথ মজুমদারের 
একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি gami 
পশৈশব-সঙ্গী” এবং “ছায়ার aia চিরজীবন কবির অহুগমন ও অঙুকরণ৷ 
করিয়াছিলেন।* cresce: জীবনী-সঙ্কলনে ইহাই আমাদের প্রধান 


$2 স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


উপজীব্য । যোগেন্্রনাথের রচনা হইতে যেমন কবির পতন-উত্থান 
এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি মনশ্চক্ষে স্থপরিদ্ফুট 
হয়, তেমনি তাহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটিও অনুসরণ 
করিতে পারা যায়। 
জন্ম £ বংশ-পরিচয় 
RETI ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাস্তুন বুধবারে ভূমি হয়েন। ইহার 
পিতার নাম E UL M rotea-freteat ভৈরব-নদের তটবর্তী 
জগন্নাথপুর, জন্মভূমি । ইনি ভট্টনারায়ণসভূত, রাটায়-ত্রান্মণ-বংশোদুব, ও 
পিতামাতার জ্যেষ্ঠ qma নিকটে বিদ্যালয় ছিল না, ev বাল্যকালে 
রীতিমত শিক্ষা লাভ হয় নাই। পরস্ত, গৃহ-শিক্ষার কুশলতা হেতু, জন্মাস্তরীণ 
স্মৃতির ভায় সত্বর ইহার qfüsfo জাগরূক হইয়াছিল । আট নয় বংসর বয়সে 
সুরেন্‌ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠিপত্র লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের 
নিকট efi পড়িতেন। তিনি মুধধবোধনুত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপয় 
নীতিগরস্থও কিছু কিছু অভ্যাস করেন। ১২৫৩ সালে তাহার গৃহাচার্ধ্য 
পিতামহ পরলোক-যাত্রা করেন ও কবি কর্তৃপক্ষ-বিরহিত vom »৮যেহেতু 
ইতিপূর্বে জীবনের সপ্তম বর্ষে (১২৫১ সালে ) তিনি পিতৃহীন হ্ইয়াছিলেন | 
এই সময়, সুদুর-প্রস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাহাদের wy অর্থচিন্তা 
করিতেন | সুতরাং cux অগত্যা সংসার বহুনার্থ শির নত করিতে বাধ্য 
হয়েন। অন্তত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে লোক-চিত্-চচ্চার সুযোগ পান। তিনি FEIT ও সদাচীর-রত এবং 
বিনয়-নত্রায় বিভূষিত ছিলেন | RS সঙ্গীত-প্রিয়তাও তাঁর কৈশোর- 
চরিতের কোমল ক্রিয়া | বিশেষ, কার্ধ্য-কুশলতাঁর সহিত বৈষয়িক-বুদ্ধিমত্তার 
সম্মিলন ছিল, vws কিশোর বয়সে এরূপ লোকাহ্রাগ বা যশোলাভ 
করিয়াছিলেন, যাহা অন্তত ARTS বলিয়া বোধ হইতে পারে | 


বিগ্ভাশিক্ষা à $5 ` 
বিদ্যাশিক্ষা 


একাদশ বর্ষে (১২৫৪ সালে ) সুরেন্্রনাথের বিধিবং উপনয়ন হয়। ১২৫৫ 
সালে কলিকাতায় আসিয়া “ক্রি চর্চ ইনিট্িটিউসনে” তিনি প্রথম ইংরাজী 
পড়িতে প্রবৃত্ত হয়েন ;_ কিন্ত কয়েক মাস পরেই “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী” 
স্কুলে নিয়োজিত হইয়া ats তিন বংসর কাল অধ্যয়ন করেন ।*'যে উন্নত 


কবি তখন দেশীয় বিদ্যা-বন্ধু হেয়ার সাহেবের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত 
ছাত্র । দুই জন প্রধান শিক্ষক তাহার গুভানুধ্যায়ী। few অনেকে জাত 
আছেন, বিদ্যালয়ের পরকীয় ও সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভে ইহার কষু্িবৃতি হইত 
না ;_ গহে নিয়ত স্বাধীন wii দ্বার! গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন। এই 
জান কেবল esto নহে, তিনি অঙুসন্ধান-শক্তি ga করিয়া অধ বিশ্বাসকে 
সংস্কারস্থ করিতেন ন! । তাহার নিকট পুনঃপুন শুনিতে পাওয়া যাইত, “OL 
am দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্তবিধ সংস্কার উদয় হুইবে ee 
সুরেন্‌ প্রথম তিন ও সম্প্রতি ছুই, এই পাঁচ বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ের সাহায্য 
পাইয়াছিলেন ;_আর ন! Un 
বিবাহ £ সাময়িক-পত্রের সহিত সম্পর্ক 

১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আত্বীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্যোগে 
নুরেন্্রনাথ দারপরিগ্রহ করেন ; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ম পূর্ণ 
EES 


* "xps কৌন বন্ধু কর্তৃক qmbus বিশ্বাস কোম্পানীর qa মুদ্রিত হয় । 
এখন উহা। আর পাওয়া যায় Ei 


` 88 QIRRA মজুমদার 


হইয়াছিল । ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি অপস্মার-রোগাক্তাস্ত হয়েন — 
বারংবার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলশ্বিত হয়, কিন্ত পীড়ার যাপ্য 
ভাব RRS হইল না। বংসরের .শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা 
প্রচারিত হয়, কবি তাহার “মঙ্গল Exi" নাম ও প্রচার-কাঁল নির্দেশ করিয়া 
দিয়া লেখক হুয়েন। -কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-বান্ধব উহার ব্যয়বাহী 
ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার gare পোপের “টেম্পল অব cr” 
“যশোমন্দির” নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে (এই মহা heu 
সন্নিবেশিত ছিল । যথা-_ 
“যামিনী প্রলয়রূপা! aafe মরণ, 
স্বপ্ন মাত্র জীবনের JAINJ স্মরণ |” 
অনস্তর “প্রতিভা” ও “কবি-প্রশংসা”* প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও কবির 
প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-্পত্্র। এই সকল উপকরণ-সহ তিনি কলিকাতায় 


vost" অতি সুন্দর কবিতা। দুঃখের বিষয়, আমরা কবির রচনা-ভাগারে 
এ রতুটি এখন দেখিতে পাই ন।। আমাদের স্থাতি-সংগৃহীত তাহার দুই এক স্থল এখানে 
প্রকটিত হইল মাত্র। 
“সুন্দর এ সৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন, 
ভাবিলেন শোভ1 বোধ করে কোন্‌ জন। 


* * * 
যেমন এ চিন্তা তার মানসে উঠিল, স্থাপিলেন জানি পুরে সংসার ভিতর, 
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল । নর-কুল-গুরু যিনি, কবি নাম ধর। 
বাগংবাণী সযতনে অস্কেতে লইয়া, যীহারংকোমল গীত লোল স্বর ভরে, 
পালিলেন সে নন্দনে স্তন-সুধ দিয়া। বাণী-স্তন-পীত qui, বাক্য সহ ঝরে! 
কজনা-দর্পণ দেবী দান দেন তায়,__ 


সময় প্রকৃতির প্রতিবিদ্ব যায়। * * * 


বিবাহ : সাময়িক-পত্রের সহিত সম্পর্ক ৪৫ 


আসিয়া দেখিলেন, “মঙ্গল Wi" সম্বন্ধে সম্পাদক, তাঁহার মতের বিস্তর 
Raga করিয়াছেন, কাঁধ্য চালনারও সুপ্রণালী নাই ;--তিনি Rafo 
সহিত “মঙ্গল উষার” মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর উৎসাহ দান 
করিলেন না । কিন্ত লেখক নিরাশ না হয়েন, এ জন্ত দৈব-প্রদভ আহকুল্যের 
vix একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পদে নির্বাচিত হইলেন | পক্ষান্তরে, 
এই উপলক্ষে বিখ্যাতনামা ভুম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার faarao 
qè web হইয়া স্বকীয় বিষয় কর্মে নিযুক্ত করিলেন ।***লোকবৃতি 
পরিগীলনেও ভাহার উন্নত অধিকার জন্িয়াছিল,_সুচতুর বুদ্ধিশজি 
কার্ধ্যক্ষেত্রে আগু কৃতকার্ধ্যত| প্রদান করিত, অতএব অবলম্বিত পদে 


লেখনী লিখন-পত্র কিম্বা মন্তাধার, প্মধুময়ী রূপমী নলিনী রদবতী,” 
হয় নাই অবনীতে ঘন প্রচার, কবি বিনা! কে ভাষে এ মধুর ভারতী । 
দর্শনের জনক জননী দুই জন দেব-দিব্য-চক্ষে হেরি মৃত্তি প্রকৃতির, 
জন্মে নাই,_তৰ্কশক্তি, বিবেক, যখন, প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কৰি প্রণয়ীর । 
যে কালেতে কাঁল পতি, ঘটন1-_রমণী শশী মুখ-শশী যার অন্বর__অম্বর, 
শিশু ছিল,_ ইতিবৃত্ত জনক জননী, প্রদোষ-প্রভাত-তাঁর| আঁখি শৌভাকর । 
জন্মে নাই বিজ্ঞান যখন অবনীতে, নিশান সমীর বহে, তারা হীরা-হাঁর, 
কৰির প্রভৃত্ব পদ তখন হইতে। মেদিনী-নিতম্বে শুভ্র-সিন্ধু-কাঞ্চী যার ! 
: রাশিচক্রে ছবাদশাঙ্কে ব্যোম-ঘটকায় 
কে করিত মানবের মহত্ব স্থাপন, যাবৎ ঘুরিবে রবি শশী কীট! তায়।_ ্ 
কাবা-কল্পতরু কেষা করিত রোপণ ;-_ aque গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়, 
গ্রিক যাহার বীজ, জয়ে দৈববলে, আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়৮_ 
মত্য মূল, শোভা যার অলঙ্কার vor 1 গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোর স্বরে, 
£ < যাবৎ ন! হবে পাত উন্মাদ-লাঁগরে,_ 
সামীগ্ত কমল ফুল সরসীর জলে, যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে, 


পদ্মফুল" নাম যার সধারণে বলে, কবি-যশোঁ-রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে !” 


৪৬ ! সুরেঙ্রনাথ মজুমদার 


অবিলন্দে যশোলাভ করেন। এই নিয়োগ পোষ্টার চরমকাল (১২৭৫ সাল) 
পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল ৷... 
পদ্ী-বিয়োগ 

পর বংসর (১২৬৭। বৈশাখ) ন্ুরেন্্রনাথের সহ্ধণ্মিণী অকালে 
gga নিপতিত! হয়েন। ইহাতে তিনি বাঙ.নিষ্পন্তি করেন নাই সত্য, 
কিন্ত অতীব ব্যথিত হুইয়াছিলেন। দৈবের আকস্মিক অব্যর্থ লক্ষ্য প্রসারিত 
বক্ষে ধরিলেন, কিন্ত আঘাতে stara হইবেন বিচিত্র কি? কোন মিত্র এই 
অপূর্ণ-মনোরথ-বিগতার কতিপয় অন্তিম স্মৃতির আলোচনায় আক্ষেপ 
করিতেছিলেন, কবি “শ্মশান” শীর্ষক নিজ রচনার একটি শ্লোক আবৃত্তি 
করিয়া তাহাকে সান্তনা করিলেন । যথা 

“ওখানে গগনে কা+ল ছিল এক তারা, 

কে জানে কেমনে আ'জ কোথা! হ'ল হারা? 
বারিধি-বিপুল-কুলে বালুকা বিস্তার, 

কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার o". 

e বিয়োগে gaaat নিদারুণ আঘাত tir faces, তাহার 
হৃদয় নির্বেদগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই শোক তাহার অন্তরকে 
পরিশুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে নৈতিক অধঃপতনের পথে লইয়া গিয়াছিল। 
এই প্রসঙ্গে যোগেজ্জনাথ বলেন__ 

পত্রী-নিধনে কবির সাংসারিকতা ও প্রেম যুগপৎ নিরা শ্রয় হইয়াছিল 
বলিতে হইবে । তিনি চির-অভ্যত্ত সুহৃং-সহবাসের স্ব্নতা সাধন করিলেন, 
--আদরের বিষয় prhe আর আস্থা রহিল না। wwe: এই দৈব- 


* এই প্রবন্ধে নবরসের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 
“*হান্তরস” তত উজ্জ্বল নহে। 


পত্বী-বিয়োগ BY, 


বিড়ম্বনার ব্যবধান হইতে অল্পে অল্পে যখন হার মনের ভাবাস্তর হইতেছিল, 
তৎকালে পোষ্টার গ্রন্থাগারে দুইটি নুতন সঙ্গলাভ হুয়। প্রথম পরমহংস, 
দ্বিতীয় মৌলবি সাহেব ; উভয়ই অসাধারণ বিদ্ধা-ঝুঁদ্ধ-সম্পন্ন ছিলেন । 
কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অমুক্ত নাই_যাহার আতিশয্যে সেতার অভ্যাস 
এবং উন্নতি-কাম হইয়া মৌলবির বাসায় যাতায়াত করিতেছিলেন ;__যে স্থল 
সুর! ও বারাঙ্গনার র্গ-ভূমি বলা যাইতে পারে। 'স্বরূপতঃ ঘনিষ্ঠতা বদ্ধ 
হইলে, বান্ধবের গুণের সহিত কতিপয় দোষও ডাহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল । 
কিন্ত এরূপ ব্যতিক্রম স্থলে জয়দেবের স্ায়, আমাদের ছুর্বল-লেখনী বিরাম 
লাভ করিল । কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবতারিত হইয়! সত্যের অনুসরণ 
করিবে,...কবি এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ হার বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিতেন, 
তাঁহার ছুই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের Co সাধিত! 
হুইবে। ARA 

ব্যভিচার এবং পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়! দিলেও সুরেন্্রনাথের 
anii যে ভিতরে ভিতরে অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, এই 
পত্রগুলিতে তাহা gage পঞ্রগুলিতে তাহার দার্শনিকতাপূর্ণ 
মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মাপরাধের যে অকপট 
স্বীকৃতি পত্রগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিকই তাহা ব্রিল। 
'তৃতীয় পত্রথানিতে যে সুগভীর বিষাদের সুর অন্ত তাহা অস্তঃকরণকে 
স্পর্শ করে। F 

কিন্তু এই অধঃপতনের পঙ্ক হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্তু 
তাহার অন্তরে যে একটা প্রগাঢ়, ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল, শেষ, 
পত্রথানির mcm gra তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে : 


deo. স্থরেজ্্রনাথ মজুমদার 


কলিকাতা | 
_ ১২৬৮ | vo আশ্বিন | 


দেশ-হিতৈষিতা গ্তায়পরতা ও করুণা এ সমস্তই গুণাভিধেয় ;_ 
পরস্পরকে পরস্পরের অভাবে অবস্থান করিতে দেখ! যায়। -কিন্ত 
পানাম্তরাগ, কাম-মত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষাভিধানগুলির পরস্পর 
কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকলগুলিই 
সমবেত হয়। মাতাল, মিথ্যুক, লম্পট ও চোর বলিয়া প্রায় এক 
ব্যক্তিকে সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্ত 
স্বভাব-দোষ আমার ছিল না। কিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে 
সমুদয় দোষের আধার হুইয়া, এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত 
করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর 
সেরূপ নাই ;_আপনি আপনাকে পুনঃ স্থষ্টি করিয়াছি। জগদীশ! 
আমার এই সকল পাপের দও জন্ত তোমাকে তীক্ষতর যন্ত্রণাময় নৰ 
নরক v করিতে হুইবে। 


কলিকাতা i 
N ১২৬৮ | ২১এ SES । 
আমার মতে ছুঃসময়ের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্বা সুদীর্ঘ সময়। 
যাহার পল--প্রহর, দণ্ড--দিবা, ও মাস--মন্বস্তর বলিয়া বোধ হয়। 
ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পরমায়ু অধিক জ্ঞান হয় ; দশ 
বৎসর বীচিলে বোধ হয় দশ সহ বৎসর জীবিত আছি। & * * 
* * * ইয়ুরোপীয় জনেক কোমল-প্রকৃতি কবি, নিধন কুষি-জীবিগণের 


পত্বী-বিয়োগ ৪৯ 


প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “যাহার! সুললিত গাথা গানে মানব মন মোহিত. 
করিত, যাহার! স্ুকোমল-ভাব-সম্পন্ন কবিতা-কলাপ প্রণয়নে পারগ 
ছিল,__যাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোতা সম্পাদন করিতে 
পারিত প্রকৃতি ,দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণভাজন 
করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈন্ভতা বশতঃ জঘন্তভাবে জীবন যাপন 
করিয়া, পরিশেষে অনম্থশোচিত মৃত্যু-মুখে লয় প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
দৈষ্-দশারূপ তুযার-প্রপাতে তাহাদের অন্থর্নদীগতি চিরদিনের জন্য 
নিরোধ হইয়াছিল l’ 

হায়! কীর্তি দেবীর অ্বঃপালিত-সে তুবন-বিখ্যাত অবতার-গণই 
বা কোথায়? আর মাদৃশ হতভাগ্যই বা কোথায় ! দুরবস্থা, কঠোর 
করে সে রুন্থম-চয়কে যতই বিজ্রাবণ করিয়াছে, ততই তাহা হইতে 
গৌরভ বিস্তার হইয়া জগৎ আমোদিত করিয়াছে। দুর্ঘটনা-ঘনঘটা 
গে রবিচয়কে সমাচ্ছন্ন না করিয়া, কেবল সান্নিধ্য দ্বারা তাহার 
গৌরবাধিক্যের কারণ হইয়াছিল। 


/ ৩ 


কলিকাতা । 
১২৬৯। ১ল] ভাদ্র । 


- cem বা স্বজনাঙুরাগ সন্ধ্যারাগের গ্তায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে 
__অন্তরাঁকাশ faepe, আর তাহাতে সন্তোষ-স্ুধাকরের উদয় হইবে 
না। হায়! কঠোরতা কি আমার স্বভাব? যে আমি একটি সন্ধায় 
ব্যক্তির সমাগমে অবনীকে ao জ্ঞান করিতাম”ষে আমি 
সংসারে আজীবন ক্ষিগুভাবে “প্রণয়, প্রণয়” প্রলাপ বাক্য অবিরাম 
উচ্চারণ করিয়াছি,_কবিতা, বনিতা, মিত্রতা ' প্রভৃতিকে স্বর্ণের 

8 


. 
4 


P দুরেঙ্রনাথ মঞ্ুমদার 


প্রতিনাম জ্ঞান করিয়া আসিয়াছিকত কল্পিত প্রণয় আখ্যায়িকা 
পাঠে, প্রণয়ি-দম্পতীর সারলা-পূর্ণ ললিত মুখমণ্ুলের ধান করিতে : 
করিতে রাগতরে অবসর হইয়াছি,_-তাহাদের বিচ্ছেদ faust পাঠের 
ধার, অশ্রধারে পরিশোধ করিয়াছি, হায়! কত পুস্তকের কত 
স্থানে এখনে! লবণ!ভু-অশ্র-কলঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে।) সে আমি 
ffug এরূপ হইলাম! * * * * আমি em দরিদ্রকে ঘ্বণা 
করি,_মবল কা জা বা ME o t 
তাহাদিগকে বিশ্বাস করি। *** 
৪ 
কলিকাতা । 
3402 1 ২৫এ পৌষ ॥ 

যদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ দুঃখের লাঘব, হওয়া 
aga আর কিছু না হয়, বিরল-প্রদেশে নিবর-জল-পানাসন্তে উপবিষ্ট 
ছইয়া, আপনার আগ্তোপান্ত .( সেই আশা-চপল qe, শৈশব কাল 
হইতে, বর্তমান দীন হীন দশা পর্যন্ত) ধ্যান করিয়াও একপ্রকার 
বিষাদময় statim করিতে পারিব। , 

যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে আমার জীবন ইতিবৃত্ত 
fewtn করে, ভুমি বিশেষ কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পঞ্জ 
এত অপরিক্কার--্বানে স্থানে মসী-মপ্ডিত--অশ্রন্দলে afro 
তাহা পাঠ করা যায় না। সম্প্রতি তাহা শতধা খণ্ড খণ্ড ও ঘটনা- 
পবনে চালিত gèn গিয়াছে )-কোথায় পতিত হইল কে জানে? ৷ 
wx জলল্রোতে পতিত হইয়া (www: ভাসমান হইতেছে,_-অথবা 
কোন অগ্কতম-গিরি-গহ্বরে সন্িবেশিত আছে। তাহার ছুই এক বর্ণ 
যাহা আমার মনে আছে, তাহা শুনিয়া তুমি কিছুই বুঝিবে না। 


দ্বিতীয় বার গারপরিঞছ © 
fife বার vrenrfiatw 


DE E [১২৬৯] fes আর এক পরী পাদ, তাহাতে 
ছিল i—i আমি কা'ল থেকে কলাতলায় কুলকামিনী-কুলের কমনীয় 
করকলাপ কর্তৃক কন ক-নিভ fiure ছ'তে হ'তে কন্ধগ-নিকরের weree 
কথ কদ্ছি" || প্রিয় আস হইয়া রহ্ছিলেন | i 

১২৬৯ লালে কলিকাতায় এক সঞ্জান্ত-গৃহ-সং+8 পারার fen এই 
বিবাহ fiti হয়।* mfra mani তাকালে ॥॥ বংলর পূর্ণ হইয়াছিল। 
সময়টি, সাহার বিগত-পতন ও জাবী-উশানের foem বলিয়া চিন্ছিত হইতে 
পারে... z 

১২৭১ পাল পর্য্যন্ত ছুরেজনাধ finer, vefe ও pm, 
www fep রক্ষা করিয়া sface: Adem পরে Yef be eite 
ঘশোছর ঘান ও মাতাকে লয়| কলিকাতায় পাত্যান্ব হইয়া vex mome 
সংস্থাপন করেন। পবিজঞ-উপন্থিতি, অ্তার্কিতত্ণে ডাহা mec করিয়া 
verre পাতি দেচদ করিল ।- 

খরা ও নারী সাময়িকতানবে পদরেঙ্গনাখকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ছিল। 
কিন্তু অবশেষে এই মহা আকর্থণের অনারতা বুঝিতে fen তিনি 
নিজেকে mi এই মোহপাশ হইতে মুক্ত করিলেন। ঠাছার 
শুচিগ্ুদ্ধ অন্তরে সত্যোর ছায়া প্রতিফলিত হইল । নারীর ape স্বরূপ 
dies হৃদয়ে wb রেখাপাত করিল। + 


e "niter ৪ পরিবারের পাহিত mmy stre str কণা 
[LORS PL PE UM DM EE 
ব্যোমকেশ সুন্ত্ী-সন্বলিত 'বছের জারীর ইতিহাস, AA EHA গর বক, 
qoem), th aL লা, 8, 


৫২ স্থরেজ্জনাথ মজুমদার 


১২৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার অপন্মার পীড়াক্রাত্ত হয়েন। এই 
অবকাশে বিষয়-ব্যাপারে অপিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে WW à 
হইয়াছিল | সুরাপানের অশুভকারিত! হৃদয়ঙ্গম ছিল, তৎসন্বন্ধে “নবোন্নতি |” 
নামে আখ্যায়িকা ও “মাদকমঙ্গল” সৃষ্টি করেন। কবিবর cns “এলিজি” 
বঙ্গ-অঙ্গে পরিণত হয় । এবং পর বংসর ( ১২৭৫ সালে ) “সবিতা-সুদৰ্শন” 
ও “ফুলরা” যমজ জন্ম গহণ করে de 

১২৭৬ সালের শেষে “চৈত্র মেলার” জন্য “ভারতের বৃটিশ-শাসন-পরিদর্শন” 
প্রমিত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তন্ত্ের পূর্ণ-ুত্তি চিত্রিত হইয়াছিল । 
রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচনা সচরাচর দৃষ্ট হয় ন|। এই মহাপ্রবন্ধ 
সরলতা, সহদয়তা ও মিতভাষিতার মিলনন্থল। ন্ুরেন্রনাথের দশাসন- 

প্রথাও” A প্রবন্ধ ,।*"" : j 


মুঙ্গের যাত্রা ও ^fi]? রচনা! 

১২৭৮ সালে স্বাস্থভঙ্গ হওয়ায় কবি মুক্ষের যাত্রা করেন। পূর্বে 
বৈষয়িক প্রয়োজন wv বারস্বার তথায় যাতায়াত ছিল। “গীরপাহাড়ের” 
গিরি-গৃহ ইহার বাসার্থ নির্দিষ্ট হয় । এই বিজন পার্বত্য-প্রদেশ “মহিলার” 
জন্মভূমি। আগন্তক এখানে অখণ্ড অবকাশ ও বিরল অবস্থান পান; লেখনী 
লইয়া ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি vba wes] অন্তর্জগতের দ্বার মুক্ত করিয়া 
দিতেন । সত্য, স্ুরেন্্রনাথের সকল কবিতাই প্রেমমাখা ;তাহার 
প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাঁকেই প্রেম বলি, সহসা অবধারণ হয় না। 
তথাপি “মহিলায়” তাহার পূর্ণ-বিকাশ প্রতীয়মান হয়। faul কবির i- 
ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্শ্বর্তা থাকিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় এ যাবৎ 
বর্ধিত হইতেছিল, “মহিলায়” উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হ্ইয়াছে। 
এবং এই সমবেত-বলনিষ্পন্ন বলিয়া ইহার রচনা এত সতেজ বোধ 
হয় pe £ - 


মুর যাত্রা ও “মহিলা” রচনা ৫৩ 


মহিলার- মহিমা উপলবিনিত যে সত্যকে তিনি কয়েক বৎসর 
যাবৎ অন্তরের অস্তরতম স্থলে লালন করিতেছিলেন, গীরপাহাড়ের 
নিভৃত নির্জনতায় তাহাকে তিনি কাব্যে রূপদান করিলেন তাহার 
অর্নলমুক্ত অন্তর হইতে উদাত্ত স্বরে মহিলার মাহাত্ম্যগীতি উদগীরিত 
হুইল। : 

- «simos কবি মুক্ষের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাস্থ হয়েন ।...অনস্তর ৭৮ 
বঙ্গাব্দের বিদায় দানে “বর্ষবর্তন” বিবৃত হয়।.-- 

১২৮০ সালে সুরেন্দ্র, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 
করেন। ইহা কর্ণেল টড. ww রাজস্থান Area বঙ্গানুবাদ । সাধনার 
অত্যাজ্য ফলে, রচনা-কার্খ্যে তাহার যে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনিই 
এই মহাদীক্ষার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। INTETT অংশী করিয়া পাঁচ 
xe পুস্তক প্রচারিত xw | ইহাতেও প্রগেতার নাম গোপন ছিল 3." 

...কাব্যদীপ নির্বাণোমুখ + ঈদৃশ সময়ে জনৈক পরমাম্মীয় অভিনেতার 
অনুরোধে কবি. “হামির” নাটক aux করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নাটক 

. রচনায় রুচিরও ভিন্নতা ছিল। - অতএব কবির wato লেখার তুলনায় 
“হামির” অনেক ss হইয়াছে বলিতে পারা যায়। Cw এরূপ হইলেও , 
ইহা অভিনয়ে উত্তম হইয়াছিল ; এবং ইহার “পর্নিনীর” গীতের তুলনা! 
নাই |" 

ব্য 

aam ৮৪ সনের শেষ ভাগে সহসা প্রবোধিত হয়েন ; ইচ্ছা, KER 
কার্ধ্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিবেন | পদ্ধ মহাভারতের vi: ভ্রীমভাগবত-মর্শ 
সাধারণ সুলভ করিবার জন্য ভগবদ্বন্দনা করিতেছিলেন ;* few অনেকে 


* “নমঃ শেষ শব্যা-শায়ী ক্ষীর-সিন্ধ-জলে । ফণায় ফণা মণি প্রদীপ্ত মিহির ! 
ফণামালা-বিস্তৃত বিচিত্র ছায়াতলে ॥ পদতলে কমল! চপল! বসি স্থির ॥ 


৫৪ স্ুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 

ভাহাকে “রাজস্থান ইতিবৃত্ত” অনুবাদে বাধ্য করেন, কারণ ভাহার| উহার 
qaaa প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২রা বৈশাখ অপরাহে এই 
অনুবাদ wic বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দন| জন্ত যাইতেছিলেন, 
কিন্ত কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিরে যাইতে হইল । অনস্তর 
অর্ধ বাজে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিমি অর্দ্থাবশিষ্ট ; :--৩রা বৈশাখ প্রাতে 
সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে সুরেন্্রনাথ পরলোক যাত্রা 
করিলেন। , 


 ন্ল€নাবলী 


জীবিতকাঁলে বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত স্ুরেন্দ্রনাথের রচিত 
পুস্তকগুলির একটি কালাহ্ক্রমিক তালিকা দিতেছি 1— 


»| wg বৰ্ণন (কবিতা) ইং ১৮৫৬। 
পুস্তিকাথানি প্রকাশিত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুণের ‘সংবাদ প্রভাকর’ 
(২৫ এপ্রিল ১৮৫৬ ) লিখিয়াছিলেন £- J 


আয়ত শরীর ক্ষণে লহরী দোলায়।  দীড়ায়ে গোৌগীর মাঝে ত্রিভঙ্গিম ঠামে । 


অঙ্গ যেন একঠিত কোটি ভানু ena 1 বনমাল! গলে দোলে আজানু লম্বিত। | 
— তিমি তিমিঙ্গিল war মকর ঘেরিয়া। কটিতটে গীতধটি বিজুলি বেষ্টিত t 
যাদোগণ নতি করে সভয় হইয়া চরণে মন্ত্রীর ভাষে মুখে বাজে বাণী । 
রাজীব লোচন মুদে যোগের নিদ্রায়। প্রেমে বাক] নয়ন অধরে মৃদু হাসি। 
সমস্ত বিশ্বের জিয়া স্বপ্ন বোধপ্রায় ॥ চারি পাশে রাস-রসে মত্ত গোপাঙ্গন|। 
WOW গোলোকের নাথ গৌোপিকা-রমণ।  অনঙ্গ-প্রমত্ত অঙ্গ ATANT] I 
সুঠাম চিকণ কাল! মদনমোহন ॥ মৃদঙ্গ মূরলী বীণা xar মিলিত। 


শিখি-পুচ্ছ চূড়া শিরে হেলাইয়া বামে । করতালি কঙ্কণ বলয় বন্ধারিত ॥” 


রচনাবলী 


৫৫ 


veg বৰ্ণন ইত্যভিধেয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা গত দিবস 
প্রাপ্ত হইয়াছি, বিদ্তাভিলাধিমী সভার এক জন সভ্য যুত বাবু, 
স্ুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পয়ারাদিচ্ছন্দে তাঁহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমর! 
তাহ! হইতে নিদাঘ বর্ণনা নিয়ভাগে উদ্ধৃত করিলাম এতৎপাঠে পাঠক 
মহাশয়গণ এই নূতন কবির কবিত্ব ও রচনাশক্তি বিবেচনা করিবেন। 


-নিদাঘ বৰ্ণন t 

- আহা afg fra চমৎকার ভবভাব | : ম্বগগণ ব্যাকুলিত হয়ে জলাশয় । 
অবনীতে নিদাঘ হলেন আবির্ভাব Afa স্থানে যায় ভাবি জলাশয় ॥. 
রাঁজকর দেয় সবে খ্রান্মরাজ কলে । জলাঞ্জলি দেয় জলাশায় জলাশয় I 
eres প্রথর কর প্রকাশিত করে ॥ o SO দোষেতে হয় জীবন সংশয় ॥ 
মুখ্য শত্ৰু ক্রোধ সম দিবস প্রবল । আঁহ! মরি স্বভাবের অপরূপ ভাঁব ji 
কমলা কটাক্ষ vis যামিনী gemi.  হেরিলে defo মুখ নাই সুখাভাব ॥ 
বিষধর শ্বাস হলে! fn mf ।' বিকশিত ENI scere 


খ্বক্‌ ধ্বক্‌ দশ দিক ছলে অনুক্ষণ d 
মহীর তাপেতে মহীরুহ পত্রগণ | 
বিবর্ণ হইয়া হয় মহীতে পতন ॥ 
তাপিত আতপ তাপে যত জলাশয় । 
অতিমাত্র প্রাণমাঁজ ব্যস্ত জলাশয় ॥ 
যে সব লতার ছিল সুবর্ণের বর্ণ।' 
প্রচণ্ড মার্ডগ করে করিল বিবর্ণ t 
নিরাধার চাতক বসিয়া করে আশা a 
নীরধর নিরাশীয় ন! হবে নিরাশা]॥ 
আশায় আশ্রিত হয়ে বাঁচাও জীবন। 
ভরস কেবল মাত্র বরষ! জীবন ॥ 


মধুপান মন্ততায় সতত sete t 


বিমল কমল শোভা নিৰ্ম্মল বারিতে 1 p 


মধুত্রত মধুলোভ নারে নিবারিতে ॥ 
পাইয়া মধুর গন্ধ হইয়া আকুল । 
গুঞ্জে২ ATAR বৈসে অলিকুল ॥ - 


হংস হংসী চক্ী চক্র সারসী সারস | . 


সরলী কুলেতে খেলা! EROR সরস ॥ 
মধুর রসাল আত অতি সুধাময়। 
কাঞ্চন maa বর্ণ প্রাপ্ত এ সময় ৷, 
কত শত ঝুলিতেছে শাখায় শাখায় 1 
সতত সুখেতে বলি বিহায়সে খায় ॥ 


৫৬ সুরেজ্জনাথ মজুমদার 


অতি অপরূপ জগদীশ তব ভাব । জগতেতে ভক্ষ্য পায় কিবা নাহি পায়॥ 
স্বভাব ভাণ্ডারে নাই কিছুই অভাব ॥ যথাস্থানে যথাকালে অনায়াসে খায় P 
বুদ্ধিহীন পশুপক্ষী তোমার কৃপায়।  মুক্তকণ্ঠে দয়াদিন্ধু তব গুণ গায় ॥ 


২। সবিভামুদর্শন ( কাব্য )। ১২৭৭ সাল ( ইং ১৮৭০)। পৃ. ৩৮। 
যোগেন্দ্রনাথ সরকার “কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী”তে (পৃ. ১৯) লিখিয়াছেন :— 
' পক্কাব্যশক্তি তাহার ইহ-পারমাধিক ভাব, কিন্বা প্রেম-পরিচালনার যন্তররূপে 
ব্যবহৃত হইত )-_যশের জন্য নয় । ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুনী করিয়া ' 
. সাহার “সবিতা-সুর্শন” ছাপাইয়| দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া 
বিশেষ বিরক্তির হেতু হয় ; মুক্রাঞ্চনে ভ্রম প্রদর্গন quem তিনি তাবৎ পুস্তক 
আবদ্ধ করেন কাপে কেহ এক আধ খানি দেখিতে পাইয়াছিলেন।» 
 'sifee pss “প্রচারক”  ছিলেন__গোপালচন্্র দাস দে। এই 
পুস্তকের পাুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে । 


৩। বর্ষ বর্তন (কবিতা )। TR ১৯২৮ (২৮ এপ্রিল ১৮৭২ )। 
পু. ২৪। : 1 

“পুরাতন বর্ষের গমন ও নব বর্ষের আগমন বিষয়ক পদ্ভ প্রবন্ধ? 
Afaria আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই । 


৪1 রাজস্থানের ইতিবৃত্ত। মিবার। ইং ১৮৭২-৭৩। 

“মহাত্মা লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল টড. প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে 
সঙ্কলিত।” যোগেন্্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন ৫-_-পাচ 4e পুস্তক প্রচারিত 
হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল |” 
১ম we? ২৬ আগষ্ট ১৮৭২, পৃ. ৬৪। 
২য় vei ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, 4. ৪৮ | 
ex ve: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃ. ৪৮। 


রচনাবলী e 


৪র্থ খণ্ড ঃ ১ এপ্রিল ১৮৭৩, পৃ; 80 1 

ex খণ্ড £ ১৬ জুন ১৮৭৩, পৃ, ৪৮ | 

ci বিশ্ব-রহস্ত ! অর্থাৎ weno প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্ত 
সনর্ভ। RR ১৯৩৪ (২৬ অক্টোবর ১৮৭৭) । পৃ. ৮০ t 

পুস্তকের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই। 


[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ] 
e| আহিল! (কাব্য ) ৰ 
প্রথম অংশ-_মাতা | সন ১২৮৭ (২৮ মে ১৮৮০)। 4. ৯১4 টিপ্ননী e 
দ্বিতীয় অংশ-_জায়া। সন ১২৮৯ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬) 1 পৃ. ১০৭+ 
৩১ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী £ শ্রীযোগেন্্রনাথ সরকার t 


৭। হাঁমির (ওঁতিহাসিক নাটক ) ফাল্গুন ১২৮৭ ( ২৮-৩-১৮৮১ ) I 
* 991 
i খণ্ড-রচনাবলী $ প্ররেক্্রনাথের বহু গদ্য UIS রচনা তাহার মৃত্যুর 
পরে বিভিন্ন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি 
আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জীবিতকালে তিনি যে-সকল রচনা 
সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত করেন, তাঁহার মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। এই সকল রচনার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £ 
১। «প্রতিভা (প্রবন্ধ) £ “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” (৭ম কল্প), ভাত্র ১৭৮৩ শক । 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবির চরিতকার লিখিয়াছেন —"afwel" 
(Genius) ag প্রবন্ধ । “বিবিবার্ধ-সংগ্রহ” পঞ্জিকার শেষবর্তী কোন, 
এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই | (4.6) 


tk সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


২। “সন্ধ্যার প্রদীপ” (কবিতা!) £ “নলিনী,” ১ম পল্পব, ১২৮৭ সাল, ৮ম: 
সংখ্যা । ১৩০৭ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'প্রদীপে+ও ইহ! পুনয়ু firo- 
হয়। 

ce. "Afia (কবিতা) £ “নলিনী, ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ৮ম সংখ্যা | 3 

-81 “থগ্তোতিকা” (কবিতা) £ ‘নলিনী,’ ১ম পল্পব, ১২৮৭ সাল, ১২শ 
সংখ্য I 

-el “চিন্তা” (কবিতা) £ ‘নলিনী,’ ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ex সংখ্যা d 

৬। “পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা” (প্রবন্ধ) £ ‘নলিনী,’ ২য় পল্লব, 

"sure সাল, ৪র্থ-৫ম ও ৭ম সংখ্যা । এ 

৭1  “আলগ্ত ও তাহার অপকারিতা” (প্রবন্ধ ) £ ‘নলিনী,’ ২য় পল্পাব, 
১২৮৮ সাল, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা | 

৮।. “কি করি অবশ আমি certes তৃণ প্রায়” ( কবিতা ) : ‘নলিনী,’ হয় 
পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১০ম সংখ্যা | 

কবিতাটিতে লেখকের নাম না থাকিলেও ইহ! যে সুরেন্দ্রনাথের 
রচনা, এ কথা তাহার চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৫)। : 

৯। “মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে” ( কবিতা) £ ‘নলিনী,’ ২য় পল্লব, ১২৮৮ 
সাল, ১২শ সংখ্যা, পৃ, ২৭৬ | 

১০। “সুখ” (প্রবন্ধ) £ ‘নলিনী,’ তৃতীয় পল্পব, ১২৮৯ সাল, ১ম সংখ্যা d 
331 “উষা” (FRIA) » Ws ১ম সংখ্যা). 
১২। “qy চিন্তা” (কবিতা) » TE ২য় সংখ্যা । 
$e] “শাসন প্রথা” (প্রবন্ধ) » x : ২য় সংখ্যা । 


* “এই পদ্থটা-*“হামির' নাটকান্তর্গত। এই কবিতাটা দৃহলীলা স্বর স্তাসনাল s 
Rada অভিনীত হইবে। অভিনয়ের sy অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া 
সাধারণের পাঠার্থ আমর! ইহ সমগ্র প্রকাশ করিলাম 1e" (পৃ. ৩৪১) 


সুরেন্দ্রনাথ-মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য t» 


ssi “মাদক মঙ্গল” (কাব্য ) £ “চিকিংসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১ম 
খণ্ড, ১৩০০ সাল, ১ম-২য় ও ৩য় সংখ্যা ।- 

১৫) "em" (কাব্য )ঃ “চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১ম খণ্ড, 
১৩০০ সাল-_৪র্থ ও ৫ম, এবং ১৩০১ সাল-_৬ঠ ও ৭ম সংখ্যা I 

১৬) eu" (কাব্য) £ “চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান: এবং সমীরণ,” ১ম "e, 
১৩০১ সাল, ৮ম ও ৯ম-১০ম সংখ্যা 1 


সুনেন্নাথ মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য 

বাংলার কবিসমীজে স্বরেন্্রনাথ মজুমদারের স্থান wen ও বিশিষ্ট 3 
ইংলগডের কবি-দমাজে পণ্ডিত ম্যাথু আর্নন্ডের কবি হিসাবে যে স্থান, 
বাংলা দেশে হুরেন্্রনাথের "us অনুরূপ; পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার 
সহিত কবিত্বশক্তি সন্মিলিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপূর্ব কাব্যরস হা 
করিয়াছে। বাংলা দেশে একমাত্র অক্ষয়কুমার বড়ালই RTIII 
পন্থা miae করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন | কিন্তু নানা কারণে . 
aramis সমসাময়িক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। 

ইহার প্রধান কারণ, স্থরেক্জনাথের যুগে ভাব ও ভাষার যে উচ্ছাস 
বাঙালী পাঠক-সমাজকে বিচলিত করিত, স্থরেজ্্রনাথ তাহার অধিকারী 
. ছিলেন ন! ; বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাহার বিরোধীই 
ছিলেন; তাহার বাণীমূক্ি শান্ত ও সংহত, ভাষা গাঢ়বন্ধ। হেম-নবীনের 
ভক্ত বাঙালী পাঠক সুতরাং ছুরেক্্নাথকে স্বভাবতই আমল দেয় নাই d 
যাহার! হেম-নবীনের কাব্যের সহিত পরিচিত, স্রেজ্জনাথের TER 
তাহারা'নিয়লিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন 1— 

তরুপত্রপ্রান্তভাগে afas নীহার, 
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত, 


vo কুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


সুচিজ্িত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার, 
উড_ডীন পাখীর কলগীত, 
সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা, 
সরোজল হিল্লোল নর্ভন, 
এ হতে ভঙ্গুর, রম্য, মানব-জীবন | | TÉ বর্তন” 


সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায়, 
রেখে মাত্র আলম্বন যার, 
নারী উর্দ্বখণ্ড, কার্ধ্য করিছে লীলায়, 
কীলে cg মিলন দোহার ;__“মহিলা? 


দুর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন, 
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে, 
আদ্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,_ 
জব! যেন যমুনার নীরে “সন্ধ্যার প্রদীপ” 
সুরেন্্রনাথের কবি্ব-প্রতিতার পরাকাষ্ঠা তাহার ‘মহিলা’ কাব্য 
এই কাব্যগ্রহ্থানি বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপঁ_ইহা সুরেজ্্রনাথকে 
অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জননী, জায়া, ভগিনী, দুহিতা 
ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নারীর যে মহীয়সী মহিমীকে তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহাকে রূপদানের প্রয়াসেই ‘মহিলা’ কাব্যের জন্ম । 
এই কাব্যে জননী এবং জায়ার মহিমাই অনবস্তভাবে পরিকীন্তিত 
হুইয়াছে। ভগিনী এবং ছুহিতার সত্য চিত্র আঁকিবার sme তাহার 
ছিল। “ভগ্নী” শীৰ্ষক কর্বিতাটি তাহার প্রমাণ। কিন্তু অকালে 
লোকান্তরিত হওয়াতে তিনি তাহার পরিকল্পনাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 


সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য ৬১ 


qka কাব্যের "অবতরণিকা” অংশে কবি নারীর যে রূপ বর্ণনা 


করিয়াছেন তাহা অনবদ্য :— 
বিকচপস্কজ মুখে শ্রুতি পরশিত 


সলাজ লোচন ঢলঢল, 
চাচর foga চারু চরণ pY, 
কি সীমস্ত ধবল সরল ? 
কাতর হৃদয় ভরে, 
স্বচ্ছ মুক্ত1”কলেবরে, 
ঢলঢল লাবণ্যের জল | 
পাটল কপোল কর চরণের তল ? 


পূজিবার তরে ফুল ঝ’রে পড়ে পায়, 
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে, 
xu মুখে কুরঙ্গিণী মুগধ মুখে চায়, 
ধায় অলি অধরে বসিতে | 
পর্শে পদ রাগ-ভরা 
অশোক লভিল ধর| ; 
এলে! কেশে কে এল রূপসী I— 
কোন্‌ বনফুল কোন গগনের শশী! 
মাতৃমহিমা কীর্তন করিতে গিয়া কৰি প্রথমেই বলিয়াছেন 1— 
. সুকোমল অঙ্কে নিয়া, 
অঙ্গে কর বুলাইয়া, 
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযুষ-ধারায়, 
মমতায় বিমোহিয়া, 1 
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া, 
হে জননি কর পুনঃ বালক আমায় | 


৬২ সুরেন্্রনাথ মজুমদার 

তব অঙ্ক পরিহরি, 
সংসারে প্রবেশ করি, 

smi মত্ত থেকে মা গে! বিষয়ের রণে 1— 
তুমি গড়েছিলে যাহা, 
আর আমি নাই তাহা, 

তব প্রেম AFN কিছু নাই মনে |__ 

কেমনে বণিব তায় স্মৃতির বিহনে | 

দার্শনিকতা এবং কবিত্বের সংমিশ্রণে নিয়ের পংক্তিগুলি অপূ্বব 


বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ t— ; z 
নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া, 


এই vx fas ntl, 
চিত হ'তে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়, 
আমায় স্থজেন যিনি, 
ধাতার স্বরূপ তিনি ৮ 
জীব-দেহ, ব্ৰহ্মাণ্ড সমান তুলনায় | 
পরদেশ এ ধরায়, 
অসম্বল অসহায়, 
আসি আত্মা, পেয়ে ধীর আতিথ্য কপার, 
পথ-ক্লান্তি পাসরিয়া, 
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া, 
রঙ্গরসে পাঁসরে আলয় আপনার ; 
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বণিবে তার | 
p যে pisce তাহা! স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন ঃ — 
ধরা হীরা হয় হায়! 


সিংহাসন রচি তায়, 
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় | 


 সথরেন্্রনাথ মজুমদার ও বাংলা-দাহিত্য veo 


ফুল হয় তারাদল, 
"S চন্দন সাগর-জল, 
শত কল্প বসি যদি পুঁজি তব পায় I— 
wastes নুধাগারে, 
পারি যদি আনিবারে, 
নিত্য যদি সেই সুধা! করাই ভোজন 1— 
s পারিজাত-দল দিয়া, 
নিত্য শষ্য! বিরচিয়া, 
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন 1-- 
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন || 


প্জায়া” শীর্ষক কাঁব্যাংশে প্রথমেই কৰি মাতার সঙ্গে আয়ার ey 
Es গিয়া বলিয়াছেন :— 
মাতা qg তটভাগ ভয়হীন তায়, 
ন! পাই সে শাস্তভাব মাঝারে জায়ায়,_ 
বিষম আবর্ভ তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ; 
রূধিক ভাবুক জনে $ 
বুঝ বিচারিয়া মনে, 
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতাঁয় ; 
অল্পে অভিমানী প্রিয়! ভয় বাসি তায় 
বিবাহ-বাঁসরে প্রথম ্রিয়া-করম্পর্শের আনন্দময় অনুভূতির কথা 
স্মরণ করিয়া কৰি বলিতেছেন £_ 
লে সময় প্রিয়া তব আছে কি স্মরণ ? 
পরশিত মম করে প্রথম যখন 
তব কর-কিসলয় অরুণসঙ্ধাশ 1— 


ET EN LEE 


হৃদয় আবেগভরে 

ঈষৎ কম্পন করে 
নমিত অঙ্কুলি-শিখ-_অলক্ত-নিবাস, 
কি ক্ষুদ্র মুকুর-ভাতি নথরে প্রকাশ ! 


সঞ্চিত-সুক্কত-রাশি-ভোগ-নিকেতন 
বাঁসরের ঘর-_দৃশ্ঠ অমরভবন |— 
অন্দর! প্রবরা তব সখীদল তায়, 
প্রাণের প্রবল ক্ষুধা 
পানে তব বাক্যস্সধা ; 
কি বিষম অরি লাজ বসিল তোমায়, 
নীরব নিশ্চল স্থির আবরিত কায় | 
, WU qara তৃতীয় অংশ-_তগ্নী রচনায় হস্তক্ষেপ 
-ক্করিয়াছিলেন। সেই অসম্পূর্ণ অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :_- 
1 হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোণালা ছায়া, 
কাব্য-্ইন্্রজীল-ভাম্মতি ! 
দুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী ; 
চড়িয়া পুষ্পক-রথে, 
ভ্রম গিয়া ছায়া-পথে, 
কর ইন্্র-চাপ বিরচন, 
কিম্বা কর পরী সনে চন্দ্রিকা ভোজন, 
আমি না করিব দেবি! তব আবাহন। 


বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে, 


যে কবির মহতী কামনা, 
সে কবি করিবে fa] তব উপাসনা । 


স্ুরেন্্রনাথ মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য ET 


i তোমার মুকুর পরে, 
সে হেরে হরষভরে 
ছায়া তার,__কায়া নাই যার ; 
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার ; 
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার | 
হে সরলা স্মীরকতা | ( সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা 
অঞ্চল-সম্পুটে বীধা ধার ) 
sen করি উর দেবি | অস্তরে আমার; 
এ সংসারে হয় যাহা, 
কাল সব গ্রাসে তাহা, 
তুমি রাখ ছবি তুলে তার ; 
দেখাও সে হারা-নিধি-নিকর ভাগার, 
হবে তায় প্রয়োজন পুরণ আমার । 
তোমার পরশ পায়, উলটি উজান ধায় 
কাল-নদী, কৌতুক এমন! 
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন, 
প্রবাসীর হর দুখ, 
দেখাও প্রিয়ার মুখ, 
কি সুখের স্বপন তোমার |. 
xen করি হৃদে দেবি! জাগাও আমার 
সহোদর! প্রণয়ের সরল ব্যভার I 
‘মহিলা’ কাব্যের সর্বত্র এমনি wem মণিমুক্ত! ছড়াইয়া রহিয়াছে। 
ভাবের গভীরতায় এই কাখ্যগ্রহথানি, সাগরের মত অতলম্পর্শ। যিনি 
ইহার অগাধ সলিলে অবগাহন করিবেন, ‘তিনি যে wee মণিমাণিক্য 
আহরণ করিয়া! লাভবান হইবেন তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 


৫ 


 ৰলদেব গালিত ৃ 


১৮৩৫-১৯০০ 


বন্দ পালিত উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একজন যশস্বী কবি। 
অর্ধ শতাব্দীর উর্কাল হুইল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন । 
তাহার সাহিত্য-কর্ম্ম পরিমাণে স্বল্প হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যে বলদেবের দানের কথা দেশবাসী ইহারই 
মধ্যে ভুলিতে বসিয়াছে। : 2 
বলদেব পালিত শুধু যে কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা নহে, 
তিনি ছিলেন সংস্কত কাব্য সাহিত্য দর্শন নাটকাদির একজন অক্লান্ত 
পাঠক। তাহার মধ্যে প্রতিতা এবং পাণ্ডিত্যের দুর্লভ সংমিশ্রণ 
হইয়াছিল । বাংলা . কবিতায় বিবিধ mee ছন্দের প্রবর্তন 
সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। মালিনী, উপজাতি, 
বসম্ততিলক প্রভৃতি ছুরহ RES ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিয়া তিনি 
ংলা-কাব্যের রূপের বহুধা বিচিত্র বিকাশের পথ স্থগম করিয়া দেন। 
তাহার পূর্বে আর কোনও বাঙালী কবি, এমন -কি “ভারতচন্্র পর্য্যন্ত 
এত বিভিন্ন এবং বিচিত্র ছন্দে কবিতা" রচনা, করেন নাই। কাজেই. 
এ ক্ষেত্রে তাহাকে অগ্রণী বলিলে অতিশয়োক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।, 
সংস্কৃত ছন্দকে বাংলা কবিতায় wee ব্যবহার করিয়া বলদেব যে 
শক্তির পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে UR afexsm পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া 
তাহার উচ্ছৃসিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই... 


৬৮ বলদেব পালিত 


আজ বাংলা-কাব্য ভাবসম্পদ এবং ছন্দোবৈচিত্য-_উভয় দিক্‌ 
দিয়াই বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বহু কবি অবলীলাক্রমে 
সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে 
অপরূপ প্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। কাজেই, এ ক্ষেত্রে যিনি পথিকৃৎ 
যিনি সংস্কত-সাহিত্যের অগাধ রত্বাকর হইতে মণিমুক্তা সঞ্চ়ন করিয়া 
বঙ্গবাণীর অঙ্গশোতা বর্ধন করিয় গিয়াছে, সেই বলদেবের নিকট 
বাংলা-সাহিত্য যৈ কতটা WU সে-কথা৷ আজ ক্কৃতজ্ঞচিত্ে স্মরণ করা 
একান্ত FET l 


gm বংণ-পরিচয় 


বাকীপুরের' প্রবাসী বাঙালী সমাজে বলদেব পালিতের নাম 
অপরিচিত নহে। বহার! তিন পুরুষ যাবৎ বিহার-প্রবাসী। লোক- 
 হিতৈষণামুলক বিবিধ কৃতির জন্তু সেখানে ইহাদের প্রতিষ্ঠা আছে। 
৮১৮৩৫ &bicv বলদেব জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা! বিশ্বনাথ 
হাঁলিশহরের নিকটবর্তী কোণাগ্রামের পাঁলিতবংশোদূত। অহথমান ১৮১৪ 
aba কিশোরবয়ন্ক বিশ্বনাথ ভাহার মাতুলালয় চন্দননগর হইতে দানাপুরে 
পলাইয়া আসেন । তখন দানাপুরে বহু বাঙ্গালী ক্যান্টনমেন্ট ও কমিশেরিয়েটে 
কায করিতেন এবং Ree কমিশেরিয়েটে একটি সামান্ত কার্য 
-পাইয়াছিলেন। বিশ্বনীথ কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপুরের জমিদার রাজচন্দ 
রায় চৌধুরী মহাশয়ের Sev প্রদ্ৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। দানাপুরে 
বিশ্বনাথের চেষ্টায় একটি কাঁলীবাড়ী ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং তিনি সকলেরই প্রীতি আকুষ্ট করেন। ১৮৪১-২ Aira বিশ্বনাথ 
.কমিশেরিয়েটের গোমস্তা হইয়া কাবুল অভিযানে গমন করেন। ১৮৪২ 


জন্ম : বংশ-পরিচয় p ৬৯ 


aerea ব্রিটিশ orm কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন্ন করিবার 
সময় পথিমধ্যে শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়। দৈতদজের সহিত বিশ্বনাথও 
নিহত হুন lee i 

বিশ্বনাথের-স্বত্যুর পর গবর্ণমেন্ট তাঁহার সম্ভানগণের ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার জন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন'। বলদেব তাহার ভগিনীপতি aart 
মিত্রের বাঁকীপুর সজীবাগ পল্লীর বাসায় অবস্থান করিয়! গুল্জারবাগের কোন 
বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। বলদেব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং 
তাহার Wee ce স্থতিশক্তির জন্য তিনি শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র " 
হুইয়াছিলেন। 

বলদেৰ ছাপরার মধুস্থদন মিত্রের ভ্রাতা মহেশচন্র মিত্রের কণ্ঠা ভগবতীকে 
বিবাহ করেন এবং কিছু দিন মধুহ্দনের সাহায্যে ছাপরায় একটি কার্ধ্য 
পাইয়া তথায় নিযুক্ত থাকেন । অতঃপর তিনি দানাপুরে মিলিটারী পেন্সন 
পে অফিসে তৃতীয় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। অধ্যবসায় ও বর্শকুশলতাখণে 
তিনি "wg প্রধান কেরাণীর (হেড-ক্লার্ক ) পদে উন্নীত হন। সিপাহী- 
বিড্রোহের পূর্বেই তিনি হেড-রার্কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় 1” 

বিশ্বনাথের লোকহিতৈষণা-প্রবৃত্তি পুত্র বলদেবের অস্তরেও সঞ্চারিত 
হইয়াছিল, তদুপরি তিনি ছিলেন শিক্ষামুরাগী £ | 

“বলদেব অর্থের সদ্যবহার করিতে জানিতেন |: তিনি লোকহিতক'র 
নানা সংকার্ধ্যে যুক্তহপ্তে দান করিতেন | ১৮৬৬ azia দানাপুরে তিনি 
একটি মধ্য-ইংরাজী বিঘালয় স্থাপন করেন । এই ote পরে গবর্ণমেণ্টের 
সাঁহাষ্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী fastus পরিণত হয় । উবার বর্তমান নাম__ 
দানাঁপুর বলদেব একাডেমী । . তাহারই অর্থে তাহার পুত্র যছুনাথ ও জামাতা 
তিনকড়ি ঘোষ বাঁকীপুরে ‘টি-কে ঘোষের একাডেমী’ নামে এক স্কুল এবং 
গয়া ও আরায় আর তিনটি দুল স্থাপন করেন। তিনি বহু ছাত্রের 


qo বলদেব পালিত 


আশ্রয়দাতা] ছিলেন p অতিথি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কখনও তিনি 
বিমুখ করিতেন না... 
বলদেব বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ন! পাইলেও গৃহে নিজ 
চেষ্টায় আজীবন নানা শাস্ত্রে জানার্জন করেন । তিনি ইংরাজী সাহিত্য, 
ইতিহাস ও ব্যবস্থাশান্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি 
সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন । তিমি বেদ উপনিষদ, রামায়ণ এবং 
কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সমুদায় গ্রন্থই qy সহকায়ে পাঠ 
, করিয়াছিলেন 1-.- j 
১৮৮০ bier বলদেব . ৭৫২ টাকা মাদিক পেন্সনে PÉ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন।... 1m. 
১৯০০ &hb[cw ৭ই জানুয়ারি (২৩ শে পৌষ ১৩০৬ )-..বলদেব ওষ্ঠব্রণ 
রোগে পরলোক গমন করেন ।”* : 


সাহিত্য-সাধনা 


বলদেবের জীবন ঘটনাবহুল নহে । একঘেয়ে কেরাণীগিরি 
করিয়াই তিনি সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সময় সময় কিছু কিছু | 
জনহিতকর কাধ্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি তাহার 
জীবনের বহিরঞ্গ মাত্র, তাঁহার আসল পরিচয় নিহিত রহিয়াছে 
তাহার কাব্যপ্রন্থসমূহে। সরকারী চাকরির আবর্তে পড়িয়াও তাহার 
জ্ঞানস্পৃহা এবং কাব্য-প্রেরণ। বিলুপ্ত হয় নাই_-অধ্যয়ন. এবং কাব্যন্থষ্টি 
এই ছুটি নেশা! লইয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। , 


* ১৩৪৩ সালের পৌধ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে প্রকাশিত ARAN ঘোষের “বলদেব 
পালিত" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধুত। 


সাহিত্য-সাধনা e 


তাহার রচিত. কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সবশুদ্ধ পাচখানি। বন্ধিমচন্দর 
*শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক” বলিয়া তাহার একথানি কাব্যের উপর 
তীব্র কষাঘাত করেন, কিন্তু বাকী সবগুলিই তৎকর্তৃক প্রশংসিত হয়। 

বলদেব a aog seta কবি ছিলেন oga কাব্য” তাহার 
প্রমাণ। মহধি দ্ৈপায়ন যে RRA কর্ণের প্রতি "বিচার করেন 
নাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়! স্বরচিত কাব্যে কর্ণের চরিত্র- 
aame তিনি wb] তুলিবার প্রয়াস পান। পরবর্তী কালে 
কর্ণের জীবনের ট্রাজেডি লইয়া .বাংলা-সাহিত্যে x wai" কবিতা .. 
asal করিয়াছেন, একাধিক নাটকও রচিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে 
পথপ্রদর্শক বলদেব পালিত 1 

নিয়ে আমরা তাহার গ্রন্থাবলীর একটি কালাম্রক্রমিক তালিকা 
দিতেছি :— 


১। কাব্যমঞ্জরী। ১২৭৫ সাল (১৮ সেপ্টেম্বর'-১৮৬৮ )। "পু. 
১২৪+ lie | 
ইহার সমালোচন৷ প্রসঙ্গে fume ‘বঙ্গদর্শনে’ (পৌৰ ১২৭৯), 
পু. ৪২৮ ) লিখিয়াছিলেন £-- 

এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি উত্তম। «icis ফবিত্বের 
পরিচয় আছে। গরস্থকার যে এক জন ক্কতবিদ্য ব্যক্তি, অনেক স্থানে 
তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়। 
এই কবি কিছু-রূপকপ্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কার 

বিশিষ্ট । এইরূপ কাব্য, এপধ্যস্ত কখন ep কাব্যমধ্যে গণিত 
xx নাই, হইতে পারেও "ld তথাপি সেগুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য 

- হয় । “কবিতার জন্ম” ইত্যভিধেয় কাব্যখানি আমাদ্গির বিশেষ 


গ্রীতিকর হইয়াছে। 


৭২. বলদেব পালিত 


কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতি-গর্ভ! আদিরসের xem মাত্র 
নাই। এ সকল বিষয়ে কাঁব্যমপ্তরী কাব্যমালার সন্পূর্ণ বিপরীত । 
কাব্যমালা কে লিখিয়াছে? কবিদিগের হৃদয়ে কি, গ্রহণের মত, 
এক পিঠ আধার এক পিঠ আলো|। 


২। কাব্যমাল।। ইং ১৮৭০। পৃ, ১৪৪। 

_ আখ্যা-পত্রে গ্রন্কারের নাম নাই। afaa “বঙগদর্শনে? 
+ (অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৩৮৫-৮৬) ইহার প্রতিকূল সমালোচনা 

করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :— 
কাব্য মিষ্টাক্পের aa আগু xum এ মিঠাইচয়র ময়রা কে, 
তাহা এস্থে কাশ নাই । আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে 
তাহার দোকানে কখন যাইব না। তাহার ড্রব্যগুলিন একে তেলে 
ভাজা, তায় বাশী। তিনি নামপত্রে বররুচি হইতে কবিত1 উদ্ধত 

করিয়াছেন * 


___ চত্রানন। 
অরসিকেযু IAI নিবেদনং 
+  শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥ 
কিন্ত যখন আমাদিগের হাতে তাহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন : 
তাহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতান্ত 
অরসিক ।॥ তাহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। 
কবিতাগুলিন সকলই আদদিরস ঘটিত। eee 'আদিরস যদি কেবল 
বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং বর্ণের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর 8 
করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লক্ষ নাই । কিন্ধ কেবল শারীরিক 
প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদ্রর করে, তাহাকে পশুমধ্যে গণনা! 
Eur যে কাব্য সে রসাম্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী i 


সাহিত্য-সাধন! \ ae 
এই কাব্যমাল! dafi সেই মহাদোষে দুষিত। “কোন cepi 
নায়িকার প্রতি নায়কের উজ্তি 1" “পয়োধর 1” ইত্যাদি কবিতাগুলি 
এই কথার প্রতিপোষক । 
একে ত ‘রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন । কাব্যমধ্যে 
এ রসেরও নূতন কথ! কিছু দেখিলাম ন! ten 


e| ললিত কবিভাবলী। ১২৭৭ সাল (৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০ )। 
পৃ, ৩৯। 
এ “কাব্য-মালা-রচয়িতৃপ্রণীত ও প্রকাশিত” 1 “কাব্যমালা” ও ‘ললিত 
কৰিতাবলী’ পুস্তক ছুইথানি আদ্দিরস-ঘটিত, এই কারণে বোধ হয়, 
গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির 
তালিকায় “ললিত কবিতাঁবলী'র প্রকাশক-রূপে "Buldeb Palit of 
Bankipoor"«sq উল্লেখ আছে। r 
‘ললিত কবৰিতাবলী' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র “দর্শনে 
(পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৮-২৯ ) লিখিয়াছিলেন :— 4 
এ গ্রন্থথানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িত্‌ প্রণীত বলিয়া সহসা 
বিশ্বাস হয় না।. এ কবিতাগুলি ভাল । কাব্যমালা যে ঘোরতর 
দোষে দুষিত, এ এন্থে সে দোষ নাই ; কদাচিৎ বিদদুপাত হইয়াছে 
মাত্র । কবিতাগুলিও মধুর। সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে সকল কবিতাগুলিই 
লিখিত । উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কাত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা 
রচনা কত কঠিন, তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে দুরূহ 
ব্যাপারে যে অনেক দুর qoqti হইয়াছেন, ইহ! ক্ষমতার মন্দ 
পরিচয় নহে'। অথচ কবিতা মধুর এবং সরস হইয়াছে। তবে 
পুরাতন কথাই অনেক d 


বলদেব "fe . 


দেখা যাইতেছে যে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, "9 
আছে ।: তবে কেন তিনি কাঁব্যমাল! লিখিয়াছেন ? 


| ভর্তৃহরি কাব্য। ১২৭৯ সাল (v অক্টোবর ১৮৭২)। 
পৃ. ॥০+৬২। 
“এই খগু-কাব্যথানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজা! ভর্ভৃহরির বৈরাগ্য-: 

সুচনা এবং বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে । ইহা আঢোপান্ড সংস্কতচ্ছদ্দে 
বিরচিত। মালিনী, উপজাতি, বংশস্থবিল, বসস্ততিলক প্রভৃতি যে 
সকল প্রসিদ্ধচ্ছ্দ “কবি-কুল-গুরু কালিদাস” মাঘাদি মহাকবিরা 
আদরপুর্ববক স্ব স্ব কাব্যে প্রয়োগ কমিয়! গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক! 
ছন্দঃ ইহাতে বাহুল্যরূপে প্রদণিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সকলেরই 
মনে প্রতীতি হইবে যে প্রায় সমুদায় সংস্কৃতচ্ছন্দে বঙ্গডাষায় অনতিযত্ধে 
‘লেখ! যাইতে পারে।- এই সকল ছন্দ যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী: 
প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের অপেক্ষা মধুর এবং 
ওজোগুণসম্পন্ন তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। পরন্ত 
মৎকর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় প্ররোপিত হওয়াতে ইহাদের সৌন্দর্যের হানি 
হইয়াছে কি না, সে বিচারের ভার তাহাদেরই উপরে অপিত রহিল ॥ 
এই সকল ছন্দ যে একেবারেই সব্ধ সাধারণের মনোনীত হইবে এরূপ: 
কখন প্রত্যাশা কর! যাইতে পারে না; কিন্ত যে পরিমাণে এদেশে 
সংস্কৃত-ভাষাহুশীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ই 
আদর, বৃদ্ধি হইবে, এ আশ! নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বর 
Sys বাবু www মুখোপাধ্যায়, ধাহার অদ্ভূত রচনা E 
“যৌবনোগ্ভান+ প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমার 
অহুরোধে উপজাতিচ্ছন্দে ( বেত্রান্ছুর-বধ ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট 
মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিস্াছেন। কিয়দ্ধিবশ হইল 


সাহিত্য-সাধনা ac 


যহাকাব্যের প্রথম সর্গ এডুকেশন গেজেটে প্রকটিত হওয়াতে সমুদায় 
sefsw পাঠকগণ তংপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। 
_ ইহাতে ভরসা করা. যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় সংস্কতচ্ছন্দ'অবিলম্ে 
বদ্ধমূল Me l 


হিন্দী ভাষায় সংস্কতের Dia ga ও দীর্ঘ বর্ণের মান্তা qu, এই 
কারণ বশতঃ তুলদীদাঁস ও সুরদাসের কবিতা, কীর্তিবাস ও কাশীরাম 
দাসের রচনাপেক্ষা অধিক মধুর এবং মনোহর | রায় গুণাকরের 
বিখ্যাত কাব্যঞ্জয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সংস্কতচ্ছন্দ সন্নিবেশিত আছে, 
সেই সেই স্থান পাঠকেরা অপরাপর স্থান অপেক্ষা অধিক ভাল 
বাসেন, ইহা! কে ন! স্বীকার করিবেন? কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই 
যে, ভারতচন্ত্র অসাধারণ রচনাশজি-সত্তবেও কেবল 'ভুজগ্-প্রয়াত, 
"dw, ‘তোটক,’ “পজ ঝটিকা, ‘গীতিকা,” 'পঞ্চামর’ প্রভৃতি, 
কতিপয় সামান্য agrè ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিন্ত - রহিলেন ; এবং 
“স্ুকবি-জন-মনোজা মালিনী,” উপজাতি প্রভৃতি, প্রধান প্রধান ছন্দের 
মধ্যে একচীরও উদাহরণ বঙ্গভাঁষায় দিয়া গেলেন নাঁ। তিনি যদি 
এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেন, তাহা 
হইলে এত দিনে অন্মদ্েশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা 
যায় না। কবি-তিলক Gum মাইকেল মধুস্থদনকে ইংরাজীমতে 
অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীস্তন অসংখ্য নব্য 
কবিরা ন! গন্ধ না পঞ্চ__পরস্ধ উভয়েরই অতিরিক্ত এক অদ্ভূত রচনা 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতেন T 


এ স্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে 
স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবিদিগের রচনার অনুকরণ বা! অনুবাদ 
করিয়াছি। এতাদৃশ অনুকরণ অধুনাতন কোন্‌ কবি না করিয়া 


L 
` 


qo বলদেব পালিত 


থাকেন? দ্বিতীয় সর্গে “কাদস্বরীর” এবং তৃতীয় স্গে “উভতরচরিতের” } 
অনুকরণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ।”--ভুমিকা 
wga কাব্য” বন্ধিমচন্ত্রের প্রশংস! অর্জন করিয়াছিল। তিনি 
ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে, ‘বঙ্গদর্শনে’ (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪৩০) 
লিখিয়াছিলেন £_ 
এই কাব্য এন্থখানি, আতোপাস্ত অপুর্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে 
রচিত। পূর্ব কবিগণ, ছুই একটী সামান্ত ছন্দ ভিম্ন সংস্কৃতচ্ছন্দ 
বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই ।' সম্প্রতি, “ললিত কবিতাবলী” 
প্রণেতা, এবং বাবু রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়, এবৎ অন্তান্ নব্য কবিগণ 
উহা ব্যবহার করিয়াছেন । বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা 
প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন, তাহাতে 
সংস্কৃতচ্ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইছা 
শ্রুতিসুখদ হয় নাঁ। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন |. 
ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই le 


«| wem কাব্য। ১২৮২ সাল (৪ অক্টোবর ১৮৭৫)। পৃ.1/০ 3 

+১৬০। ; » 

“যে কৌরব-পাগুবের আখ্যান কবিশ্কুল-গুরু বেদব্যাস তাহার 

ভুবন-বিখ্যাত মহাভারতে লিপি-বদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে stet 

জনের হন্ত-ক্ষেপ করা যে নিতান্ত ধৃষ্টতা তাহা অবশুই স্বীকার করিতে 

হইবে । কিন্তু পাওবদিগের পক্ষপাতী হইয়া nef দৈপায়ন sen 

কর্ণের প্রতিকৃতি তদহুরূপ বর্ণে চিত্রিত না করাতে আমি এই 
কাব্য-খানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। 0 
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কেহ কেহ কহেন “এই কাব্যের ২।৪ সর্গ অমিত্রাক্ষর পে 
লিখিলে ভাল হইত ^ কিন্তু এই প্রণালী কোন ভাষায় কোন 
প্রদিদ্ধ.কাব্যেই লক্ষিত হয় না ; সেই ws আমি উক্ত মতের অনুমোদন 
করিতে পারিলাম নাঁ। কিন্তু ৪র্থ এবং ৫ম সর্গে দূরে মিল রাখিয়া 
অমিত্রাক্ষরপ্রিয় পাঠকবর্গকে কথফিৎ তুষ্ট রাখিতে ws করিয়াছি। | 

সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
বাঙ্গালা rcs সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্থই তাহার 
কিছু না কিছু সৌন্দর্ধ্য-বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্ত এতদ্দেশে স্বরবর্ণের 
ww বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা! না থাকাতে, 
d সকল ছন্দ সর্ব সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার 
“ভর্তৃহরি কাব্যই”” ইহার TIITA । সেই কারণ-বশতঃ আমি এ প্রকার 
রচনাত্স আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম «|| কেবল পঞ্চম m 
«cm ceta এবং প্রতি সর্গের শেষে ২।৩চী কবিতামাত্র সংস্কতচ্ছন্দে 
লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম.।” (ভুমিকা) 


রচনার নিদর্শন e বলদেবের অধিকাংশ কবিতাই সংস্কৃত ছন্দে 
রচিত। ছন্দের সাবলীলতা ও সংস্কৃত শবের সুষ্ঠু প্রয়োগের দরুন 
তাহার কবিতা কিরূপ উপভোগ্য, নিম্নের উদ্ধতাংশগুলি হইতে তাহা 


প্রমীণিত হইবে :1— 


qaaa কর্তৃক সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত “কবিতার জন্ম” 


শীর্ষক কবিতাটির উপমা-প্রয়োগ সুন্দর £ 


কবিতার অধিষ্ঠান, c হয় দেখ যে যে স্থান, 
fafa তথায় আবির্ভাব 5 

পদ-প্যাসে সুকোমল, ফুটে শত শতদল, 
শৌভা ধরে সমস্ত স্বভাঁব। 


* 


ab sen বলদেব পালিত 


fafaa তরুণ-রবি, তব নন্দিনীর ছবি, 
পিকবর জিনিয়া sua ; 
- রূপে আর সুধা-ভাষে, ভুলে লোকের অনায়াসে, 


হইবে উহার RDT I 
afsta বিরুদ্ধ সমীলোচনা সত্বেও আমরা নিয়ে কাব্যমালা' G 
একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, বিষয়বন্তনিরপেক্ষ আধুনিক পাঠক ইহা 
হইতেই বলদেৰ পালিতের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবেন £ 


নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি 


দেখ প্রিয়ে, দিবালোক হয়েছে fana, 
সন্ধ্যার তিমির-জালে আবৃত ভূবন, 

এস এই বাগী-তটে বকুল-তলায়। - 
দুজনে বিরলে বসি যুড়াই জীবন। 

প্রথর নিদাঘ-তাপে সমস্ত দিবস, 

হইয়াছে অতিশয় শরীর অবশ, 

শীকর সহিত ধীর শীতল সমীর, 

এখনি করিবে স্নিগ্ধ অস্তর বাহির । 


মণি-মুক্তা-প্রবাল-খচিত সিংহাসনে, 
একাকী বসিয়া ভূপ হয় যত সুখী, 
তব সনে বসি আমি এই তৃণাসনে, 
শতগুণে তার. চেয়ে সুখী বিধু-মুধি। 
লোক-মুখে গুনি এক কথ! পুক্লাতন, 
একটা মাণিক্য সীত নৃপতির ধন 3 
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যুগল মাণিক্য, ধনি, নয়ন তোমার 
গুভাদৃষ্ট ফলে আজি ঘটেছে আমার | 


যেন এক চন্ত্রাতপ অমিত বরণ, 

P আমাদের উপরেতে অসীম আকাশ $ 

আহা! কিবা ওথানে অগণ্য তারাগণ 
fece হীরক-থণ্ড fafaa প্রকাশ ! 

* যদি আমি হইতাম উহার মতন, 

প্রত্যেক তারক যদি হইত নয়ন | 

লাবণ্য-তরঙ্গ তব মানস-মোহন 

অনিমিষে করিতাম এখন দর্শন | 


আকাশে আবার আলো দেখলো রূপসি! 

অগ্নিময়, গোলাকার, বিস্তৃত বদন, 
পূর্বাচলে রক্তবর্ণে সমুদিত শশী 

রাগে ফুলে তব রূপ করি নিরীক্ষণ । 
qu কেন সিদ্ধু-সুত ক্রোধেতে মগন P 
তোমা চেয়ে শোভা ধরে প্রিয়ার চরণ। 
দেখ, ধনি, নিশানাথ হারি তব স্থানে, 
খর্ব হইতেছে, পুনঃ পা অভিমানে I 


নাচাইয়া লতা পাতা, দক্ষিণ বাতাস, 
সরোবরে কুমুদীরে করি আলিঙ্গন, 

বলেতে খুলিয়া তব অবগ্্-বাস, 
উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুম্বন 


বলদেব পালিত 


তোমার নিকটে যদি প্রকাশিয়! বল, 
পবন চুম্বিতে পারে বদন-মগুল, 

তবে কেন আমি এত তোষামোদ করি, 
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ-পরশে সুন্দরি ? 


নিয়োদ্ধত কবিতাটি সংস্কত উপজাতি ছন্দে রচিত :* 


> qm 


লোধ-প্রস্থনে১ বন-রাঁজি শোভে ; 
erga gum জন-চিন্ত লোভে ) 
Aega প্রান্তর শব্দ-যুক্ত ১ 
প্রনষ্ট অস্ভোজ হিম-প্রবুক্ত ॥ 


চণ্ডাংগুমালে,* উদয়ের কালে, 
সমাবরে কুজ.ঝটিকার জালে s 
কিঞ্চিৎ পরে ভাঙ্কর উগ্র-ভাবে 
হরে qan «es প্রভাবে n 


মন্দ-গ্রভা-যুক্ত বিলোকি চাদে, 
হিমাশ্র-পাতে নিশি নিত্য কাদে 3 
তারা সমূহে গগনে বিলুপ্ত 5 

হদে যথা কৈরব-জাল গুপ্ত ॥ 


শয্য।-গৃছে নাগর নাগরীরে 

নিশামুখেঃ যায় লয়ে অধীরে 3 

agge প্রেক্ষণ* মগ্ত-পানে 3 

মনঃ ARTES কাম-বাণে ॥ 

২ কৌচবক। e(l ৪ সন্ধ্যাকালে । 


r 


€ চন্ষুঃ। 


সাহিত্য-সাধনা 


শ্বীতোপলক্ষ্যে, মদন-প্রসঙ্গে, 
পরস্পরাঙ্গে ARIS রঙ্গে ; 
Aai সমালিঙ্গিত বাহু-পাশে। 
কবি প্রমোদে “উপজাতি” ভাষে ॥ 
sgen কাবে।' মালিনী ছন্দে রচিত বাজমহিষী অনঙ্গার 


বর্ণনা এইরূপ £ 
ফুল সম ন্ুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কৃশাঙ্গী,’ 


অচপল-তড়িতাভ৷ সুন্দরী, গৌরকান্তি, 
মধুর নব-বয়ক্ পগ্নিনী-অগ্রগণ্যা, 
যুবক-নয়ন-লোভা পকামিনী কামশোভ|।” ৩। 


বিকচ জলজ তুল্য Cua উৎফুল্ল আগত; 
ভ্রমরকখ-চয় তাহে ভূঙ্গ-শোভা! প্রকাশে I 
«fare চিকুর-বন্ধ ব্যাপিয়| পৃষ্ঠদেশে,* 
পতিত বিমল তলে নিন্দিয়া মেঘমাল!। e | 


gog অনতি-বক্রা জলতা দীর্ঘ-রেখা s 
প্রণয়ন্দলিল-পুর্ণপিগধ নীলাজঃ cu $ 
জিনি মধুকর-পালী* পদ্ম-রাজী বিশাল! ; 
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জলাভা। € l 


Eo 
১ কিংবা কুহুম-সৃহ কৃশাঙ্গী, মাতিদীর্ঘা,ন vt 
অচপল তড়িতাভ! মোহিনী গৌরকা্তি,, 
যুবক-জন-মনোভা AnA, 
শ্বর-শর অনুরূপা, পন্মিনী cant Y 
২ ভ্রমরক-_ললাটস্থিত চূর্ণ কুন্তল । 


৩ অথবা-পৃষ্ঠ-বাসঃ ৷ ৪ কিন্বা-সীরঙ্গ নেত্র! & শ্ৰেণী। 


৬ 


রূপ 


৮২ বলদেব পালিত 


চরণ-অরুণ বর্ণে ল্জিছে রক্ত-পন্সে ঃ 

কণিত কখন তাহে স্বর্ণ মঞ্জীর মঞ্জু 

মধুর মধুর ধার! যার সিঞ্জার শব্দে, 

মদকল অলিবৃন্দে আসিয়। হারি মানে। ১৫। 
‘কণার্জ্জনে'র ছন্দ, ভাষা! এবং ভাবের বৈশিষ্ট্য নীচের Cgo 


হইতে বোধগম্য হইবে £ 
নিঃশব্দে নিশীথ আসি’ গাঁঢ়-নীল-বেশে 


IAI ইন্দ্রজালে মোহে চরাচর ; 
গভীর-প্রশাস্ত-মূর্তি অবনি-মগুল। 
নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে, 
পাণ্ডব-শিবিরে যথা প্রহরি-নিকর, 
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উন্ধাযুখী-দল। 
নিশি-যোগে রণ-ভূমি কীদৃশ দর্শন, 
তাহারাই জানে যার! দেখেছে নয়নে 3 
হত-অশ্ব-গঞ্জ-মুণ-কবন্ধ-সন্কুল । 
মুত-গ্রায় নিদ্রা যায় শ্রাস্ত যোধগণ) 
শব-গুল! সুপ বলি’ ভ্রান্তি হয় মনে 3 
আহতের আর্ত-নাদে কর্ণে হানে শূল। 
নিদ্রাবেশে কোন যোদ্ধা দেখিছে স্বপন, 
বহু-দিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে। 
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া, 
অশ্র্জলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন ; 

` এলাইয়া বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে 
স্ুচিতেছে.€সই জল রেশ-পাশ দিয়া). 


ৰলদেব পালিত ও বাংলা-সাহিত্য ৮৩ 


পিতারে চিনিতে নারি” অবাক হইয়া, 
ধূলা-মাথা কোমলাঙ্গে শিশু সুতগণ, 

মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ-পানে, 
সবিম্ময়ে এক-ুষ্টে রয়েছে চাহিয়া 3 

তখন তাদিগে সতী করিয়া চুম্বন 

‘বাব!’ বলি’ ডাকিবারে কহে কাণে কাণে। 


আহ্লাদে সৈনিক-বর কোলেতে যেমন 
লইবে সর্বস্বধন সন্তান সকলে, 
faata চীৎকীরে তার স্বপ্ন পায় লয়। 


কোথা বা সে প্রিয়া! কোথা প্রিয় পুত্ৰগণ ! 
ভাঁসিল বদন তার নয়নের জলে ; 
দীর্ঘ ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয়। 


বলদেব পালিত ও বাংলা-সাহিত্য 


কালের প্রবাহে যাহ! বিলীন হইয়াছে, তাহাকে টানিয়! তুলিবার 
প্রয়াসকে অনেকে বাতুলতা মনে করিবেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যজিরাই , 
জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সমসাময়িক বিচারে অনেক সময় ভুল 
হইয়াছে মৃত ও বিস্বৃত অনেক বস্তই আবার স্বমর্্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বলদেব পালিতের U সেই জাতীয় বস্তু কি না, 
তাহার বিচার না করিয়া, আমরা তাঁহার পরিচয় আধুনিক যুগের 
aaa ও চিন্তাশীল পাঠকের দরবারে উপস্থিত করিলাম) Stan? 
বিচার করিয়া দেখিবেন, কৰি বলদেব পালিতকে Ws হইয়া আমরা 


৮৪ «mon পালিত 


ভুল করিয়াছি কি «Dl সংস্ভত-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে 
রত্বরাজি আহরণ করিয়া! বলদেব মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন ; বাংলা ছন্দ বিষয়েও তাহার দান সামান্য নহে। তিনি যে 
কালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছিলেন, সেই কালেই প্রবলতর প্রতিভার 
আবির্ভাবে স্থানচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, এই ঘটনাই তাহাকে 
বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে RAA করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় । afne 
তাহাকে অনাধুনিকতাদোষে দুষ্ট করিয়ীছেন। দীর্ঘ কালের অবকাশে 
আজ বলদেব পালিতকে স্মরণ করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, তিনি 
দ্বয়ং বিলুপ্ত হইলেও তাহার www পথ ধরিয়া অনেকে খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন। বলদেব পালিত প্রাচীনপন্থী হইলেও তাহার কাব্যে 
অনেক নুতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। বাঙালী রসিক সমাজ যে তাহার 
: কাব্যায়ৃত-রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই | OC 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল1-_-২৬ 


 শ্যামাঢরণ TÁ সরকার 


শ্যামাচরণ শর্ম সরকার 
amos মিত্র 


AET বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ 
agus, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


1 


প্রথম সংস্করণ-_আযাঢ় ১৩৫০ 

দ্বিতীয় সংস্করণ-_মাঘ ১৩৫০ 

তৃতীয় wea ১৩৫২ 
মূল্য ছয় আনা 


qin Aa চট্টোপাধ্যার 
দীপালী প্রেস, ১২৩১, আপার AARI রোড, কলিকাতা) 


১০২১৩৪1১৯৪৬, 


ম্যামাচৰ| শর্মা সুরকার 


১৮১৪-১৮৮২ 


নাল্য-জীবন 


yss Jama ২০এ মার্চ (৮ চৈত্র ৯২২০) এক CUTS atd- 
১ পরিবারে শ্যামাচরণ সরকারের জন্ম হয়! তাহার পিতার নাম 
হরনারায়ণ সরকার । হরনারায়ণের নিবান নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
চুণী-তীরবর্তী মামজোয়ানি গ্রাম। তিনি "fmm রাণী ইন্্রাবতীর 
দেওয়ান ছিলেন ; এই পুণিয়াতেই শ্বামাচরণের জন্ম হয়। 
পাচ বসব বয়সে শ্যামাচরণের পিতৃবিয়োগ হয়।  হরনারায়ণ 
পুত্রের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই ; তিনি 
উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই দানাদি সৎকর্থে ব্যয় করিতেন। এই 
দুঃসময়ে রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী বিজয়গোবিন্দ সিংহ পরলোকগত 
দেওয়ানের পরিবারকে মাসিক ১০২ বৃত্তি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন I 
হ্তামাচরণ প্রথমে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি পড়াশুন! 
করেন। তীহার বয়স যখন প্রায় ৯৪, সেই সমর তাহার খুল্লতাত হরচন্্র 
তাহাকে FEINA নিজের নিকট রাখিয়া ফার্সী পড়াইতে অভিলাষ 
করেন। কৃষ্ণনগরে শ্যামাচরণ বাহার নিকট ফার্সী পড়েন, তিনি ফার্সী 
ভাষায় স্থপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ী, স্বনামধন্য NEF লাহিড়ীর 


৬ শ্যামাচরণ E সরকার 


জ্ঞাতি-খুলতাত। ইনি কৃপাপরবশ হইয়। বিনা পারিশ্রমিকে শ্যামাচরণকে 
fasi দান করিয়াছিলেন। তাহার নিকট শ্রামাচরণ প্রায় ছয় IAF 
মনোযোগ সহকারে Gg] অধ্যয়ন করেন। শ্যামাচরণ এই সময়ে রামতনথ 
লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হইয়'ছিলেন। রামতন্থ মাঝে মাঝে কলিকাতা 
হইতে পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে যাইতেন | 


কম্ম-জীবন 
সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শ্তামাচরণকে জীবিকা-অন্বেষণে 
কলিকাত। ছুটিতে হইল। তিনি তথায় পিতৃবন্ধ রীড সাহেবের শরণাপন্ন 
হন. রীড তাহাকে মাসিক ১০১ বেতনে fam মুন্নীর পদে নিযুক্ত 
করেন। কিছু দিন পরে, রীড সাহেবের একটি মকদদমায় পাছে মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে গ্যামাচরণ এই চাকুরিটি ছাড়িয়া দিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। এদিকে Afara মাসিক ১০, বৃত্তিও কোন কারণে কিছু 
দিন পূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাচরণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া 
পুর্বপরিচিত বন্ধু রামতন্থুর পটলডাঙ্গার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন d 
তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া সদয় রামতন্ু বন্ধুকে বিপদে আশ্রয় 
দিলেন। 

রামতন্থ্বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া! শ্যামাচরণ ছুই বংসর কাল জীবিকা 
অর্জনের sx কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 

চরিতকারের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি ২. 
যখন তিনি রামতন্থ বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই 
তাকত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাহার আলাপ 
পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু Xx চেষ্টা করিয়া জোজেফ 
কোম্পানির আপিষের অধাক্ষ cates সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার 
জন্ত শ্তামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। 
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তংপরে ক্যালসেল সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার exe নিযুক্ত হন। 
সাহেবদিগকে হিন্দি পড়াইবার সময়েই তাহার বিশেষ হদয়ঙ্গম 
হইল যে, কিছু ইংরাজি না জানিলে বিষয়-কাঁধ্য লাভ করা দুফর, 
তজ্জন্ খন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বংসর, তখন তিনি রামতন্ছ 
বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাষার: বর্ণমালা শিক্ষা, করিতে আরম্ভ 
করিলেন। তৎপর পটলডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র 
মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ meta সঞ্চার হওয়াতে শ্তামাচরণ বাবু 
তাহার নিকটে ইংরাজি ভাষায় গ্রীষ দেশের ইতিহাস ও ব্যাকরণ 
প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার ইংরাজি ভাষায় অল্প 
অন্ন কথোপকথন কারবার সামর্থ্য জন্মিল । তখন প্রতিদিন 
সায়ংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতে 
আনিতেন, তিনি তাহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেন যে “আপনারদের মধ্যে কাহারও কি পণ্ডিত বা মুন্সীর 
প্রয়োজন আছে?” এইরূপে চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতেন। 
তৎপরে একদিন ঈদৃশ উপায়ে ডাক্তার ম্যাকৃডলেও্ড সাহেবের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাকে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ মুন্সী দেখিয়া 
আহ্লাদপূৰ্ব্বক হিন্দি-শিক্ষা জন্য নিযুক্ত করিলেন। : ম্যাক্ডলেও 
সাহেব wem কাল-মধ্োই শ্যামাচরণ বাবুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া- 
ছিলেন। ইতিমধ্যে সার চাল স্‌ বিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর 
হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও সাহেবকে ইংরাজি, হিন্দি ও 
বাঙ্গালা অর্থ-ুক্ত রোমান অক্ষরে একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে 
ভার অর্পণ করেন) তৎকাধ্য-সাধনে সাহায্য করিবার জন্ শ্তামাচরণ 
বাবুকে অনুরোধ পত্র সহ 'পাঠাইয়া দেন। শ্যামাচরণ বাবুর সম্পূর্ণ 
সাহায্যে যখন প্রাগুক্ত অভিধানখানি প্রস্তুত হইয়া মুদ্ৰিত হইতে 
আর্ত হয়, :তখন ' টিবিলিয়ান সাহেব তাহার এক একটা প্রুফ 


স্তামাচরণ É সরকার . 


দেখিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন প্রুফ লইয়া সাহেবের নিকট 
বাইতেন, তখন তাহার মুন্সী দিলীনিবাসী ইয়াকুব থা তাহার মুখে 
সময়ে সময়ে কতিপয় অপরিশুদ্ধ: উর্দ.-বাক্য শুনিয়া উপহাস 
করিতেন। শ্তামাচরণ বাবু তাহাতে লজ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উদ, 
শিক্ষার wy দৃঢ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কলিকাতা মাদ্রাসা 
কালেজে দিলী-নিবাসী হাফেজ গোলাম নবীস নামক জনৈক 
প্রনিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন । শ্ঠামাচরণ বাবু তাহার নিকটে S, 
শিক্ষা জন্য উপস্থিত হইলেন ৷ তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া 
যত্বের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্ঠামাচরণ বাবু তাহাতেও 
পরিতৃপ্ত না হইয়া অত্যন্প কাল মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় ব্যুংপন্ন 
হইবার wy সেক্সপিয়ারের উদ্দ, অভিধানের শব্দ ও লিঙ-ভেদ 
এবং ডাক্তার গিলক্রাই্ট সাহেবরৃত উর্দূ-ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে 
লাগিলেন এবং অন্পকাল মধ্যেই প্রাগুক্ত cms cw করিয়। 
ফেলিলেন। এইরপে হিন্দী ও উর্দু ভাবায় বিশেষ অধিকার লা 
করিয়া! ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই উল্লিখিত ইংরজি হিন্দি ও বাঙ্গালা 
অর্থযুক্ত অভিধানখানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। 1 
টিবিবিয়ান সাহেব তৎকালে উর্দা-ভাষার রোমান অক্ষরে যে সকল 
পুস্তক মুদ্রিত করেন, শ্তামাচরণ বাবু দ্বারা তৎসমূহ শোধিত হইয়া 
প্রকাশিত হয়। vaa তিনি টিবিলিগ্রান সাহেবের বিশেষ Cu 
ভাজন হইয়া উঠেন। তাহার কিছুদিন পরেই টি.বিলিয়ান সাহেব 
বিলাত গমন সময়ে অন্টেল লিপেজ কোম্পানির উপর এই অনুজ্ঞা 
ta লিখিয়া দিয়া যান যে, তাহারা তাহার হিসারে শ্তামাচরণ বাবুকে 
মানিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন।  exfes তখন শ্ামাচরণ 
বাবু চর্চমিশন সোসাইটির পুস্তকাদির প্রুফ শোধন কাধ্যাদি করাতে 
তাহার আরো মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। তিনি দেই ত্রিশ টাকা 
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আয় হইতে মাসিক আট টাকা! বেতন দিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স 
কালেজে লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ 
করিলেন । এবং তত্রত্য জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাষা 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন ।.--টি.বিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি দুই বৎসর 
পরেই স্থগিত হইয়া গেল,'-1_-বেচারাম চট্টোপাধ্যায় £ “মহাত্মা 
শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত”, (ইং ১৮৮২), পৃ. ১৩-৯৫। 


কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা-শিক্ষক 

কলিকাতা মাদ্রাসার সহিত একটি ইরেজী-বিভাগ যুক্ত ছিল। 
অধিকাংশ ছাত্র উদ্দুর প্ররিবর্তে বাংলা শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
রেজী-বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা"শ্রেণীর উদ্ভব হয়। o জুলাই 
১৮৩৭ তারিখে শ্যামাচরণ মাসিক ie. বেতনে এই বাংলা-শ্রেণীর 
পত্তিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তাহার বেতন বুদ্ধি পাইয়া 
৪০২ হইয়াছিল। ১৮৪০-৪২ Sine শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 
(পৃ. ১১৫) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপকগণের নামের তালিকামধ্যে 
শ্যামাচরণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; ইহাতে প্রকাশ £_ 


ENGLISH DEPARTMENT 
Date of 


Names Designation Salary Appointment 


Pundit Shamachurn Sirkare Bengalee Master 40 July 1, 1837 
এই পদে নিযুক্ত থাকা-কালে শ্তামাচরণ কলেজের মৌলবী আবদার 
রহীম ও গয়াস্সদীনের নিকট আর্বা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
হ্তামাচরণ পরাতে ৬-১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় বাংলার অধ্যাপনা 
করিতেন। তার পর নিজে ছাত্ররপে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে 
পড়িতে যাইতেন। 


# Private Tutor to many European gentlemen. 


১০ শ্তামাচরণ শর্ম্ম সরকার 


মেদিনীপুরে বেলীর বাংলা-শিক্ষক 


মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে শ্যামাচরণ 
মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর বাংলা-শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামতন্থু লাহিড়ী ২৫ মে ১৮৪২ তারিখে | 
তদীয় বন্ধ মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহ নিয়ে উদ্ধত হইল ez 


My dear Gobind, 


This is favoured by a particular. friend of mine, Babu 
Shyama Churn Sirkar who has proceeded to Midnapore 
as Bengalee Instructor to Mr. Bayley. As he has no friend 
or acquaintance there, I have been requested to give him 
an introductory note to you, and I do so with great 
pleasure. I can say without breach of truth that he is not 
an ordinary person in the country. He has a knowledge 
of Greek, Latin, Arabic, Persian, Hindustanee and of 
course of English and Bengalee, and I have reason to 
think that his acquaintance with these languages is not 
merely superficial. You may have read in the Englishman 
somo time ago, remarks highly commendatory of his 
Latin composition, in the notice that. that journal took 
of the Examination of St. Xaviers College. His Latin 
Essay was the best of those produced. He had no friends. 
or parent's care to superintend over his education. When 
he came to town he |. brought with him some knowledge of 
Persian and knew almost nobody, He had since acquired 
all that I have above stated and the admiration and regard 
of not a few among those whose good opinion it is worth 
having. His perseverance and thirst after knowledge are 
truly wonderful, and such as is very rare among thenew 
class, 


: Vours ‘affectionately, 
Te RAM TONOO LAHIRY 


* Ram Gopal Sanyal : A General Biography of Bengal 
Celebrities,...(1889), p. 22787 : 
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সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শিক্ষক 


কলিকাতা গবশ্মেন্ট sepe কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার 
সুবিধ৷ দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখ হইতে একটি ইংরেজী-শ্রেণী 
স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; ১৮৩৫ Qt 
নবেম্বর মাসে ইংরেজী-শ্রেধীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাত বৎসর 
পরে, ১৮৪২ গ্রীষ্টান্সের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে পুনরায় 
ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয় । এই শ্রেণীর হেড মাস্টার নিযুক্ত হন 
রসিকলাল সেন। ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে শ্যামাচরণ সরকার 
মাসিক ৭ বেতনে ইংরেঁজীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্রামাচরগ 
এই পদে ছয় বংসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসর কলেজের 
অবসরকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ন্ুঘোগ পাইয়াছিলেন e 
কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ শ্রামাচরণ *U- 
ভাষাবিং ছিলেন। “পণ্ডিতের দল তাহাকে বিদ্ধপ করিতেন । সংগ্কত 
*সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরত শিরোমণি তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 
বনিতেন--অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভূজদ: (the fancymen Of 
eighteen courtezans of languages) I" t 


eaf epist কবিবক্ধ firmi :»গিরিপচজা- বিস্তারের জীবন*চরিতে 
লিখিয়াছেন z— 6181909 সরকার মহা কের মুখে গুনিয়াছিলাদ যে, তিনি গিভৃদেবকে 
ইংরাজি পড়াইতেন এবং e পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত few করিতেন । এই 
অন্তোন্ঠাশিত enmena সম্বন্ধ হওয়াতে gem উভয়ের পরম বন্ধু tim 
triti i (je VEC ct 

p আচাৰ্য quas DSTA TEPI পুরাতন enm, ১ম পথায়, পৃ, es 1 


৯২ শ্যামাচরণ «rf সরকার 


সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ও প্রধান অনুবাদক 
সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া ১৮৪৮ গ্রষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্যামাচরণ 

সদর দেওয়ানী আদালতে চাল'ন টাকার্‌ সাহেবের এজলাসে পেশকার 

নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণের জীবনীতে প্রকাশ £_ 

«,..টকর সাহেব পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন; তাহার 
স্থানে ডনবর সাহেব আসিয়! নিযুক্ত হইলেন ।--- 
এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্লকালমধ্যে অধিক মোকদিমা 
নিষ্পত্তি হইতে পারে? এখন যেরূপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব 
প্রভৃতি পড়া হয়, তাহাতে অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া 
খাকে। ইহাতে প্রতি মাসে os, ন! হয় পাচটা মোকর্দমাই 
নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, যে বিবেচনা 
করিয়া কল্য আপনাকে ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া তিনি 
যথাসময়ে কয়েকটা মোকর্দমার নথী ঘরে লইয়া গেলেন। বাটাতে 
যথোচিত পরিশ্রম করির! সেই সমস্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করিলেন 
এবং তাহার বিচাধ্য বিষয় কি, তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া 
পরদিন যথানিরদিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওত তাহা সাহেবকে 
দেখাইলেন। অন্থবাদ সকলের: যাথার্থ্য সপ্রমাণ জন্য সাহেবের 
হস্তে ইংরাজি অনুবাদ দিয়া আপনি নথীটি পড়িতে লাগিলেন। 
ডনবর সাহেব তৎশ্রবণে এবং অনুবাদ পাঠে সবিশেষ আহলাদিত 
ও সন্তষ্ট হইলেন। এইরূপে অল্প কাল-মধ্যে ইংরাজিতে মোকর্দিমার 
ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে আহ্বান 
করত তাহ! অবগত করিয়া অনধিক কাল-মধ্যে তাহারদের বক্তৃতা 
শ্রবণ পূর্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোক্দম| নিষ্পত্তি 
করিতে লাগিলেন । 
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তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তন্মধ্যে 
জে, আর, কলবিন সাহেবই সর্বাপেক্ষা কাধ্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার 
এজলাসেই প্রতি মাসে অধিক মোকদিমা নিষ্পত্তি হইত। তিনি 
ডনবর সাহেবকে কোন কোন মাসে SATI TEATE atra 
নিষ্পত্তি করিতে দেখিয়া চমংক্ৃত agaa) একদিন তাহার কারণ 
অনুসন্ধান করিবার জন্য ডনবর সাহেবের চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। 
শ্তামাচরণবাবুও তখন তথায় বর্তমান ছিলেন। ডনবর সাহেব 
মোকৰ্দমা শীঘ্র নিষ্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্যামাচরণ বাবুর কৃত নথীর 
তরজমা সকল কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই শ্তামাচরণবাবুর যোগ্যতা ও কাধ্যদক্ষতারও সবিশেষ 
পরিচয় প্রদান করিলেন। তদবধি সার রবার্ট বারূলো এবং 
কলবিন সাহেবও কোন কোন মবর্দমা শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা 
অনুবাদ করাইয়া লইতেন। ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ FTI- 
সুবিধা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লর্ড ডেলহউমী 
সাহেবের নিকট যাইয়া এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং 
শ্তামাচরণ বাবুর বিগ্া-বুদ্ধির পরিচয় দিয়! বলিলেন, যে প্রস্তাবিত 
নিয়মে কাধ্য হইলে বিচারক-সংখ্যা অনায়াসেই কমাইতে পারা 
যাইবেক । কার্যাকুশল গবর্ণর জেনরণ বাহাদুর, কলবিন সাহেবের 
প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করত তাহাকে এই আদেশ 
দিলেন, যে শ্তামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪** চারি শত টাকা বেতনে 
প্রধান অনুবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন 1...এই অবধি প্রতোক 
জেলা জজের আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক 
জনের পদ রহিত করিয়া, তৎপদে এক একজন অনুবাদক নিযুক্ত 
করিবার আদেশ হইল ।”__বেচারাম চট্টোপাধ্যায় £ ‘মহাত্মা 
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত’, ( ইং ১৮৮২ ), পৃ. ১৯-২১ I 


৯৪ হ্যামাচরণ A সরকার 


১৮৫০ ET শ্যামাচরণ মাসিক See. বেতনে সদর দেওয়ানী 
আদালতের ইংরেজী-বিভাগে প্রধান অন্বাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 


gAn কোর্টের চীফ. ইপ্টারপ্রিটর 

৯৮৫৭ গ্রী্টান্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিউর এভিন্নট সাহেব 
অবসর গ্রহণ করেন_। শ্যামাচরণ এই পদের প্রার্থী হন । সদর দেওয়ানী 
আদ্দালতের বিচারপতিরা এবং MAE দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 
দেশীয় -গণ/মান্ত ব্যক্তি. একবাক্যে শ্যামাচরণের বিষ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা 
বিষয়ে গুপারিশ করায়, ১৮৫৭ গরীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্যামাচরণ মাসিক 
৬*২ বেতনে চীফ ইন্টারপ্রিটরের পদ লাভ করেন.। বাঙালীদের মধ্যে 
তিনিই zie এই পদ অলঙ্কৃত করেন 1 সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির! 
তাহার কার্ধ্যে অত্যন্ত AG ছিলেন; তাঁহাদের আদেশে, শ্তামাচরণ 
কলিকাতার মধ্যে. কাহারও জবানবন্দী লইবার জন্য যাইতে হইলে 
প্রতোক বারে দুই - মোহর. করিয়া কমিশন. পাইবার অধিকারী 
হইয়াছিলেন। 

১৮৭৩ গ্রীষ্টান্দের জান্গুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই কন্ধ যোগ্যতার সহিত 
সম্পাদন করিয়া, মাসিক তিন শত টাকা পেন্শনে শ্ঠামাচরণ অবসর 
গ্রহণ করেন। 


ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক 

৯৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামাচরণ সরকার ঠাকুর"আইম-অধ্যাপক (Tagore 
Law Lecturer) পদে মনোনীত হন। এই পদের দক্ষিণা ছিল দশ 
ma টাকা। দেশীয় যোগ্য লোকের অভাবে এই উচ্চ পদ ইউরোপীয় 
পর্তিতেরাই অধিকার করিতেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্যামাচরণই 
সর্বপ্রথম এই সন্মানিত পদ লাভ করেন। এই সংবাদে ১৮ জুলাই ১৮৭২ 
তারিখে ‘অমৃত বাজার পত্রিকা, লেখেন: 
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“বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্থৃতি অধ্যাপকের পদে 
বাবু শ্তামাচরণ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট_ কর্তৃক. মনোনীত 
হইয়াছেন। উক্ত পদের নিমিত্ত ব্যারিষ্টার গুডিফ. সাহেব ও 
fimé সাহেব প্রাথিত ছিলেন। বাবু শ্তামাচরণকে মনোনীত C 
করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালীকে সম্মান দান করিলেন ।৮ 
পর-বৎসরও বিশ্ববিষ্ভালয় এই পদে ঠ্ঠামাচরণকে নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। ২ আগষ্ট ১৮৭৩ তারিখের “ভারত-সংস্কারক+ পত্রে 
f প্রকাশ :— 

“সংবাদাবলী1--আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত_ হইলাম c 
কলিকাতার বিশ্ববিগ্ভালয় বাবু শ্ামাচরণ সরকারকে আর এক 
বংসরের 93 ঠাকু ল লেক্চররের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে মেনেটে 
অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট বোগা লোক, 
বিশেষতঃ তিনি য়ে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, এখনও তাহ! শেষ হয় নাই” 


এই পদে নিযুক্ত হইয়া শ্যামাচরণ মুসলমান-আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা 
করেন, তাহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক |. তাহার বন্তৃতাগুলি 
১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফেলো! 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্তামাচরণ কলিকাতা-বিশ্ববি্ঠালয়ের ফেলো নির্বাচিত 
হন । এই প্রসঙ্গে ৬ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে ‘ভারত-সংস্কারক’ লেখেন :— 
“নংবাদাবলী ।-_..আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম,---ঠাকুর 
গ্রতিষিত আইন অধ্যাপক বাবু শ্ামাচরণ সরকার কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফেলো? হইয়াছেন। 


১৬ শ্তামাচরণ শর্শ সরকার 


‘ভারত-সভা”র সভাপতি 

স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন TA, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ 
দেশপ্রাণ ব্যক্তিগণের উদ্বোগে ১৮৭৬ খ্রষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় 
ভারত-সভা। (ইণ্ডিয়ান আযাসোনিয়েশন) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাচরণ 
এই রাজনৈতিক সমাজের প্রথম সভাপতি ছিলেন। 


fargar উপাধিলাভ 

“শ্যামাচরণবাবু:*'ধর্ম্ম-শাস্ত্র চর্চা দ্বারা ,কাল-সহকারে একজন 
অসাধারণ ধর্মশাস্তুবিশারদ মহামান্য পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
দনাতন-ধন্-রক্গিণী সভার কলিকাতার ও নবদ্বীপ প্রভৃতির সিগ্থাশালী 
সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত সভ্য-মহোদয়গণ তাহার প্রকৃত গপগ্রাহী হইয়া, 
তাহাকে যে RIY উপাধি প্রদান করেন, তাহ যথার্থ ই তাহার 
গুণানুরপ হইয়াছিল ie 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 

শ্যামাচরণ বহু জনহিতকর কার্য্যে অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন। এখানে 
একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। ১৮৫৮ Arr শ্যামাচরণ 
্বগ্রাম-_মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী-বাংলা৷ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮৬০ Site পর্য্যন্ত তিনি একাই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। 
শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এই স্কুলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, faci 
তাহা উদ্ধত করিতেছি :— 


1৮৮2-22-০২ 
* বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 2 aatal শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত,' পৃ. ৩৪ I 
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Manjooan School.—This School was established in 1858 
by Babu Shama Churn Sircar, interpreter of the Supreme 
Court, Calcutta. The whole expense of the School was borne 
by that gentleman till the rst of September, 1860, when a 
Government grant of Rupees 60 8 month was sanctioned. 
Babu Shama Churn besides contributing the total amount of 
subscriptions himself, pays the tuition fee of every boy at the 
rate of four annasa month. He has to give in all upwards 
of Rupees 85 a month, towards the support of the School. 
Such liberality as his is rarely to be met with in this country. 
ie institution labours under the usual difliculties of a free 
School. The people have to pay nothing for the education 
of their children and consequently care very little for the 


School —Repert, dated 25 June 1:862, of H. Woodrow, 
Inspector of Schools, Central Division. ( General Report 
on Public Instruction.. jJor 185162. App. A, P. 26 


“এততিন্ন সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে নিঙ্র-গ্রাম মামজোয়ানি হইতে 
হাঞ্জরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি হইতে বাদকুল্যার সঙ্গিহিত 
সুপ্রসিদ্ধ রাজ-পথ পর্য্যন্ত অপর একটি বর্মণ বহু অর্থব্য়ে নির্মাণ FRA 
দিয়া তৎপ্রদেশগ্থ লোকের বিপুল মর্গল সাধন SRN PITZA 
তন্যতিরেকে  প্রতি-বর্ধে দলুই গ্রাম ও হলুদুপাড়া নামক গ্রামদ্বয়ের 
মধ্যবত্তী স্থুবিস্তৃত প্রান্তরমধ্যেঁসেই wacdg প্রদেশে চিন্দু-মুদলমান 
দুই জাতির sg দুইটি স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া একটি হিন্দু, একটি 
মুসলমান ভৃত্য feme রাখিয়া জলছত্র প্রদীনপুর্ববক উভয়-জীতির তুল্য- 
রূপে ssa ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও 
পার্খববন্তী পল্লীর লোকসকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাহার 
প্রদত্ত qaga জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শান্তি দূর ও ক্ষুংপিপাসা 


নিবারণ করিত 1” 
* বেচারাম চট্টোপা' 


বার হাক হাসাচরণ সরকারের জীবন চরিত) পৃ. ৩৮1 
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১৮ শ্তামাচরণ শর সরকার 


শ্তামাচরণ দানবীর fecum | দীন দরিদ্র অনাথ আতুরকে CLOS 
দান, অসহায় বিদ্যার্থীকে Ramia, নিরুপায় বিধবাকে মাসিক সাহাব্য 
দান প্রভৃতি সৎকর্ম অকাতরে অর্থব্যর করিয়া তিনি জীবনে বহু পুণ্য 
অর্জন করিয়া গিয়াছেন। 


ধন্মমত 


এই প্রসঙ্গে তাহার চরিতকীর যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা হইতে 
কিঞ্চিং উদ্ধত করিতেছি £_- 


পগ্রামীচরণ বাবুর বালা-জীবন হইতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি 
এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল ৷ ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং 
তাহার প্রিয়-কাধ্য সাধন করাই যে তাহার প্রকৃত উপাসনা, এ বিশ্বাস 
আমৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইয়াছে। পারসী ও আরবী ভাষায় 
ঈখর-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ-পাঁঠে এবং সংস্কৃত ভাষায় শ্রুতি-উপনিষদাদি 
অধ্যয়নে তীহীর ধর্মভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যখন তিনি পঁচিশ 
টাকা বেতনে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে পণ্ডিতের কার্ধা 
করিতেন, তখন হইতেই তাহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ 
হইয়াছিল... 


পরম পুজ্যপাদ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার 
যোগ হওয়াতে, ব্রাহ্স-ধর্ম্মের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল। ভঙ্জন্ত তিনি নিয়মিতরূপে আদি ব্রাহ্ম-নমাজে উপস্থিত 
হইয়া, অরূগী অশরীরী পরব্রন্ধের উপাসনা করিয়া ক্বতার্থ হইতেন এবং 
১৭৬৭ শকের ১৩ কান্তিক [২৮ অক্টোবর ১৮৪৫ ] দিবসে ব্রাহ্ম 
'আবলগ্বন করেন।. তাহার সেই অবলম্থিত ধর্মমত প্রচারের জন্ত_ 


? 


কর্ম্ম-জীবন ১৯ 


সাধক-মগুলীর ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রা্গদমাজে উপাসনা 
কালে কয়েক বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।--.পরে বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়- 
কার্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন শ্যাম'চরণবাবু আর 
নিয়মিতরূপে আদি-ব্রাক্মদমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন al! 
কিন্ত মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আদি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ 
করিয়া আসিয়াছিলেন 0 


তাঁহার “কার? ও "গারত্রীর* উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি 
বলিতেন “এক গারত্রীতেই সাধকের আক্মোরতির প্রকুষ্ট উপায় নিহিত 
আছে।” edo ত্রিপন্দ-গায়ত্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গুঢ় 
তাৎপৰ্য্য সংসাধিত হইতে পারে । তিনি স্বয়ংও যৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই 
সকার ও গায়ত্রীবাক্য অবলম্বন করিয়া পরত্রন্দের ধ্যান ধারণা করিতে 
করিতেই মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন.।”_-বেচারাম চট্টোপাধ্যায় $ 
“মহাত্মা শ্ামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত, পৃ, ৩৫-৩৭ | 


আদি ব্রাঙ্গপমাজের সহিত শ্ঠামাচরণের যোগের কথা 'রাজনারায়ণ 


বন্ুর আত্ম-চরিতে” এইরূপ উল্লেখ আছে 1 


*... প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং১৮৪৬ সাপের প্রারম্ভে ) 
বরাঙ্গধন্ গ্রহণ করি,'*-ব্রাহমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম র্ধাম্পদ দেবেন্দ্র 
বাবুকে এক পত্র লিখি eor বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে 
কথোপকথন করিতে এবং aah প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ 
করিতে ও তদ্বিবয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। 
আমি গিয়া দেখি, আমার gest শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ব্যবস্থাদর্পন-প্রণেতা বিখ্যাত শ্ামাচরণ সরকার তখন তাহার প্রধান 
সঙ্গী. তুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে, উপনিবদ্‌ তরজমা করেনএএবং 
শ্যামাচৰণ বাবু বন্তৃত! করেন । শ্যামাচরণ বাবু যে দিনসমাজে বক্তৃতা 


o শ্তামাচরণ শর্ম্ম সরকার 


করিতেন, সে দিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন 
হইত। তাহার বক্তৃতার কিঞ্চিং নমুন। fau প্রদত্ত হইল ৷ "ef 
অধৰ্ম্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাঁজ, কি ভয়, কি সংশয়, বতো ধর্মস্ততো৷ জয়, 
সাজ রে সাজ।” তিনি অবশ্য sca বক্তৃতা করিতেন, কিন্ত উপরে উদ্ধত 
তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিবা ছন্দের আকারে নেওয়! যাইতে পারে ! 
“ga অধর্মমবিরুদ্ধে সাঙ্গ রে সাজ। 
কি ভয়, কি সংশয়, 
যতো ITLS জয় । 
সাজ রে সাজ ৷” 
তিনি একবার কোথায় বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, 
দওঁকারকে গলার হার কর,” তাহ। না বলিয়! বলিয়াছিলেন,“সংসারকে 
সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর ।” তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন 
খ্যাত ভাষা নাই, যাহা! তিনি জানিতেন না। তিনি afia গ্রীক বক্তা 
ডিমদ্থিনিস্কে অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন 1 এথেনস্*নগরবাসী 
লোকেরা পূর্বগীরব এতদূর হারাইয়াছিল যে,মেসিডনের রাজা ফিলিপ 
fag লইয়া এ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়া- 
ছিলেন, এমন সময়ে ডিমন্থিনিস্‌, দেশ শাসনার্থ সাধারণতন্ত্রের যে সভা 
হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইরা তাহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বার! আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, Athenian women | no longer Athenian 
men “হে এখেনস্থাসী miu আর তোমরা পুরুষ নহ" 
শ্রামাচরণ বাবুও একদিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, “হে 
বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ ।+--পৃ- ৪৬-৪৮। 
মৃত্যু 
2৪ জুলাই ১৮৮২ (৩০ ভাদ্র ১২৮৯) dig দ্বিতীয় পক্ষের পত্রী 
ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র দীননাথকে রাখিয়া ৬৭ বৎসর ৫ মাস ২২ দিন, 


গ্রন্থাবলী SS 


বয়সে, শ্তামাচরণ পরলোক গমন করেন। তাহার চরিতকার সত্যই 
লিখিয়াছেন £_- 
প্রীন-হীন বঙ্গবাসীর মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধানতম 
মৌলবী, মুফতি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষরীর বিবয়-বদ্ধির 
শ্ৰেষ্ঠতা, sa অসামান্ত কার্ষয-নিপূণতা, দেশীয় Ruia বহুবিধ 
ভাষায় অভিজ্ঞতা, হিন্দু মুসলমান জা তর প্রাচীন ও নব্য স্থৃতিশাস্ত 
সকলে অনুপম দক্ষতা, এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি সমুহ সমধিক 
পারদণিত! এবং নিদ্ধাম দান-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে সবিশেষ "get দেখিতে 
ইচ্ছা করেন, তিনি একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। 
তিনি যেমন স্বীয় Ia চেষ্টার বলে_-আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি favi ও বহুজ্ঞতার দ্বারা 
পণ্ডিত-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1৮_-বেচার!ম 
চট্টোপাধ্যায় £ ‘মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত’, 


পু. 88-8৫ ! 


গৃন্থাবলী 


শ্রামাচরণ (AFA গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি $_ 
31 Introduction to the Bengalee Language, adapted 
to Students who know English Intwo Parts. 
Bya Native. 1850. P. 409 . 
ইংরেনী ভাষার লিখিত এই ব্যাকরণখানির বৈশিষ্ট্য সমন্ধে গ্রন্থকার 
ভূমিকায় যাহ! লিবিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিং নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি :1— 


২২ 


শ্রামাচরণ শব্ম সরকার 


The work contains a Grammar not only of the 


: Bengallee but of those words ofthe Sanskrit and'other 


languages already in use, and capable of being used in 


- 'Bengallee,. with.copious Notes;explanatory -of idiomatic 


niceties and the proper application of words. And this 
I have attempted to taake as useful as possible to the 
Europeans as well as to the Native student who knows 


-:English.- After completing the Grammar I found, by 


“the experience I had had in teaching tbe language to 


foreigners, that there were some other important matters, 
which, if written, would be of very great use to such 
learners; and I therefore wrote,an additional work, 
which together with the Grammar forms au. introduction 
to the 13০11851196 language. The foreign student will derive 
from the perusal of ihe additional work much useful 
information regarding the peculiar significations of verbs, 
when used in certain idiomatic forms : he will find in it 
the terms used to express the different degrees 5 of consan- 
guinity and affinity ; rules for contractions, and directions 
forfamiliar idiomatic conversations; easy and familiar 
sentences; a day's routine conversaticns ; dialogue on 
various useful subjects ; details of castes, orders, and titles 
of the. Hindoos ;. some. notice of their. manners - and 
customs.; some select sentences and anecdotes ; directions 
for epistolary composition, with examples; tables of 


Native coins, weights, measures. &c.; abbreviations of 


"Certain words used in writing ; and directions for reading 


handwriting of different kinds, 


এই ব্যাকরণখানি বিশেষ উপযোগী meus গবর্মেপ্ট ইহার ১০০ 


“খণ্ড AZI শ্যামাচরণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। 


RI 


বালা ব্যাকরণ । ১২৫৯ সাল। পৃ. ২৬৯। 
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নিক্ষা-সংসদের অধ্যক্ষ ডিক্কওয়াটার বীটনের অনুরোধে, ১৮৫২ 
খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ তাহার ইংরেজী ব্যাকরণখানি পরিবর্তিত আকারে 
বাংলায় প্রকাশ করেন। "Wise ব্যাকরণের ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত করিতেছি £ 

«অনেকে বিবেচন! করেন বান্দল৷ ভাষা এমত লামৃদ্ধা নয় যে 

তাহাতে নানা দেশী শান্্সমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে। এ 
তাহাদের ভ্রম । কিন্তু যন্তপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানা যায়, 
তথাপি কি Pm aga হইতে পারে ন1?-যৎকালে ইংরাজদের 
ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে arh fus, তখন যদি তাহারা 
এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাহাদের ভাষা 
«xe aga ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? 
না তাহাতে নানা দেশীয় এত শান্ত্ের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে 
এত বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি হইত? few «mre ভাষাকে তাহারা 
যেমত ariy বোধ করেন তাহ! CUN? নয়, এবং ইংরাজদের 
আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় যথাযোগা- 
রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমত "NECS 
তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসদ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং 
যে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ qada: অনুবাদ করা যাইতে পারে*। 
বাঙ্গলার Su রচনাসুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। 
অধিকন্ত, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিরাবাচক, ও সমুচ্চয়ার্থকাদি 
শব্দ apap বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই 
চলিত হইতে পারে এতন্তিন বহুকাল পৰ্য্যন্ত এদেশ মুসলমানদের 
অধীন থাকাতে; আর অধুনা ইহা ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নানা 
দেনীর লোকের আগমন হওয়াতে তত্তন্তাযার অনেক কথা বাঙ্গলায় 
ইহা পাঁ্দরি চুরি দাৰ প্রতৃতি মহীশয়ণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 


২৪ 


শ্তামাচরণ শব্দ সরকার 


চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরে! অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে | 
এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুত্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক CH 
বিশেধতঃ শান্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে দোষ 
আমাদের, আমাদের ভাষার নয় | অতএব এক্ষণে আমাদের বে 
অবস্থা তাহাতে পূর্ব্বাবস্থ ইংরাঁজদের মত বিবিধ উপকারক "UU 
বোধক ও বুদ্ধিবদ্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলাম্ প্রস্তুত করিয়া তছুপদেশদারা 
সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিগ্ভাজন্ত দুঃখ দুখ 
করিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ PÁI কিন্তু বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও 
শুদ্ধরূপে না জানিলে কিরূপে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে? এবং 
বাঙ্গলা ব্যাকরণ ন! জানিলেই বা কিরপে শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা জানা 
যাইতে পারে। এতাবতা, অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা 
অত্যাবস্তক । কাঁঃণ ব্যাকরণ সকলের মূলঃ ব্যাকরণ জ্ঞান বিন! 
যিনি যাহা লিখুন, সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ। পরস্থ এ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গল| 
বলিয়া খ্যাত কএকটি কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় vafe] 
রামমোহন রায় যাহ লিখিয়াছেন, তাহাতেই এক প্রকার we চলিতে 
পারিত) few যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কৃত, এবং হিন্দী, 
পারসী, ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত 
যে এক্ষণে তত্তৎপদবোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বার! প্রকাশ করিতে 
গেলে সে একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গলা শুনার, সর্বসাধারণের বোধগম্য ও 
হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে 
অন্ত ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দদকল কিরূপে পরিত্যাগ করা 
যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গল! হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া 
লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা, AAT 
ততোধিক ছুর্দশ| হইবে। কিন্তু এ সকল শব্দ ত্যাগ করার 
আবগ্তকতাই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের 


azna Se 


নিমিত্তে বই নর ; অতএব যে শব ব্যবহারে 3 অভিপ্রায় Seran 
প্রকাশ পার তাহাই ব্যবহাধ্য । এবং যে কালে যে ভাষা 
যদবস্থ তৎকালে তদবন্থ সেই ভাষা গুদ্ধরপে ব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শন 
ব্যাকরণের অভিধেয় । এ ভাষার সাধু 'অসাধু* পদ বিবেচন। JEF 
অসাধুত্যাগে সাধু শব্দ কএকটামাত্র বিষয়ক "wa রচনা ব্যাকরণের 
কাৰ্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণ অতি অন্ত কার্য্য হয়| এতাবতা, 
অধুনা বাঙ্গলায় যত ভাঁষার যত কথা প্রচলিত আছে, Ura 
সম্বলিত তৎসমুদর কথা গুদ্ধরপে ব্যবহার নিমিত্ত একখানি ব্যাকরণ 
অত্যাবশ্যক | অপর যে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্তমান, 
তাহাতে বাঙ্গলার ব্যবহৃত সমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম 
অপ্রাপ্য ; এবং মধ্যে ২ ভ্রমও ভষ্টব্য ; বিশেষতঃ বিজাতীয় 
মহাশয়েরা যে দুই একখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে বিজাতীয় গ্রযাদ 
হুইয়াছে। ওঁ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্ধভাষামূরক্ত কতিপয় মহাশয় 
প্রথমতঃ সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে বাল! ব্যাকরণ 
প্রস্তুত করিতে অন্থরোধ করেন, তাহা প্রণীত: হইলে শিক্ষা- 
সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা d পুস্তককে ইংরাজী পাঠক ব্বালকেরও 
উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেপ্ট-বিদ্যালয়সকলে পাঠ্য করেন। PIS তত 
«pee katia ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে 
অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বুঝাইবার অক্ষমত| প্রকাশ 
করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি: মহোদয় শুদ্ধ 
বাঙ্গলায় ব্যাকরণ রচনার্থ অন্থরোধ করেন,--ন্ুষারে এই ব্যাকরণ 
প্রস্তুত হইল ৷ ইহাতে বালা বলিয়া খ্যাত পদমাত্রের এবং' বালা 


* ইংরাজী ও পারদী পাঠকের! ege বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত 
মহাশরেরা wet বাক্গলাকে অনাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা we বাঙলা বাক্যকে 
সাধু ভাষা কহেন i 


২৬. শ্যামাচরণ «x সরকার 


ভাষায় ব্যবহৃত ও ব্যবহাধ্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের wem 
ব্যবহারের নিয়ম ads বান্গলায় fae অপর ভাষার শব্দসমূহ 
ব্যবহারের: সঙ্কেত প্রাপ্য । আর ২. বালা ব্যাকরণে a 
সকল ভ্রম ও' আবশ্যক RIAT অভাব, বোধ করি ইহাতে 
সে. অভাবের অভাব । MEAE,  বর্তমানাবস্থ বাদালিদের 
বিশেষ উপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তুত করিলাম | 
স্তামাচরণের “বাঙ্গলা ব্যাকরণ ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয় 
হুইয়াছিল। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ৯২৬৭ 
gata প্রকাশিত ইহার “তৃতীয় বার সংশোধিত ও মুদ্রিত” সংস্করণও 
দেখিয়াছি। তবুও বলিতে হইবে, এইরূপ উপাদের গ্রন্থের আশানুবূপ 
প্রচার হয় নাই. আচার্য্য" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাহার: স্থৃতিকথার 
বলিয়াছেন £- 

-"“শ্যামাচরণ বাবু খাটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ 
লিখিয়াছিলেন । এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল 
হইয়াছিল ; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই 
বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও 
সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম |: শ্যামাচরণ বাবু মাথা 
তুলিতে পারিলেন ন! ৷---কিন্তু বা্দাল। সাহিত্য তাহাকে চিরদিনের 
wg হারাইল।৮__ পুরাতন: প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায়, পৃ. ৫১। 

৩। ব্যবন্থা-দর্গণ, ৯ম-২র খণ্ড। "১২৬৬ জাল ৷ পৃ. ৯১৮০। 

"= প্বঙ্গদেণীয় মতানুমত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক 
প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ বিচারালয়ে দত ও Ng 
হওয়া ব্যবস্থাচয় এবঞ্চ সদরে স্থ্রীমকোর্টে ও প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পন্ন 
নিপ্পতিপত্র সম্বলিত” | . বাংলা-সংস্কত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত 
হিন্টু দায়াধিকার ব্যবস্থাবিষয়ক এই গ্রন্থখানি শ্তামাচরণের অক্ষয় কীন্তি। 


গ্রস্থাবলী E 


এই গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জন্‌ পি. নর্মানের 
মত নিয্লে উদ্ধত করিতেছি :— 


Besides a Bengally Grammar and collection of rules 
on the Mahomedan Law of Inheritance he has published 
the Fyavastha Darpana a Digest of the Hindu Law as 
current in Bengal. 

This is an exceedingly useful work. It is constantly 
referred to by judges and frequently cited in Courts : It 
has been adopted asa text book for the examination of 
pleaders of the higher grade. Opinions of text-Writers 
and decisions of the.Courts, the correctness of which the 
Babu has seen reason to doubt, he has criticised, and in 
several instances, to which I could point,the Babus views 
have been adopted by the High Court, and recognized 
as law. 


The Muhammadan Law: being a digest of the 


8 
LEN applicable especially to the Sunnis of 
India. Calcutta 1873, pP. 567, Tagore Law 
Lectures, 1873. 

cv. The Mahammadan Law: being a digest of the 


Sunni Code in part and of the Imamiyah Code. 
Calcutta 1875, Tagore Law Lectures, 1874. 


জীবনীতে (পৃ. ২৯) শ্ঠামাচরণ কর্তৃক, প্রকাশিত আর একখানি 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে; উহ্থা_-পমেকনাটন e এল্বার্লিং সাহেব ক্ষত 
মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাহার টাকা টিগ্লনী ও 
স্বাভিপ্রার সম্বলিত নূতন সংস্করণ ‘সিরাজিয়া* নামক গ্রন্থ” এই গ্রন্থ 
আমরা দেখি নাই, তবে শ্যামাচরণ-প্রদ্ত প্রথম ল-লেক্চরের ভূমিকায় 
তাহার প্রকাশিত অপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। সার্‌ 
উইলিয়ম জোন্স “দিরাজিয়া'র পুর্ণ অনুবাদ ও “সিরাজিয়ার টাক 
শরীফিরা’র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া অনুবাদ দুইটি পৃথক্রপে প্রকাশ 
করেন। শ্যামাচরণ জোন্সের এই ছুই অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত করেন ;. 
ইহাতে মূলের প্রত্যেক অংশের অনুবাদের নীচে তত্সম্পর্কীয় টাকার; 


wh স্যামাচরণ শর্ম্ম লরকার 


“অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে জোন্সের পুস্তকছয়ের "faga 
"ES. 


*| Vyavastha Chandrika, a digest of Hindu Law 
s as current in all the provinces of India, except 
Bengal Proper. Vol. I, 1878; VoLII, 1880. 


ইহার ছুই খণ্ডই ইংরেজীতে লিখিত। প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হইবার 
অব্যবহিত পূর্বে সংস্কৃত ও উর্ঘ ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা 
ইংরেজী সংস্করণের ১ম খণ্ডের Preface, p. li হইতে জানা যায় | 

৭। পাঠ্যসার’। SE আগষ্ট ১৮৮৯। পু. ২০। 

wl 'নীতি-দর্শন”। ১১ই জুন ১৮৮২ P ৮০। 

শ্যামাচরণের জীবনীকার এই ছুইথানি পুস্তক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন $-_ 
“তাহার. শেষ-জীবনে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বুক্‌ কমিটীর জনৈক মেষ্বর 
ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর মহাশয়ের অনুরোধে বিদ্যালয়ের 
ব্যবহার জন্য হুইখানি অসাম্প্রদায়িক ধর্শা-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর- 
প্রেমাভিষিক্ত পদ্ব-গ্রন্থ রচনা করিঘাছিলেন।৮ (পৃ. ৩২)। 

* * * 

শ্যামাচরণের পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইয়া অনেকে গ্রন্থ রচনায় 
উৎদাহিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা স্থৃতি-অধ্যাপক 
'ভরতচন্ত্র শিরোমণি তাহার সাহায্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে “দ্রাবিড় দেশীয় 
শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত 'স্বৃতিচন্দ্রিক” দায়ভাগ প্রকরণ” প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তিনি লালমোহন বিদ্যানিধির ‘কাব্যনির্ণয়ে'র “কোন 
কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়! দেখিয়া” দিয়াছিলেন। 


বামন মিৰ 


১৮১৪--১৮৭৪ 


jaa মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। 
1 তবে তিনি যে বহু খ্যাতনাম! ব্যক্তির বাংলাভাষার শিক্ষাগুরু 
ছিলেন, ইহা আমাদের অবিদিত নহে । ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। 
তিনি কলিকাতার হিন্দু-কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন | কৃতী 
ছাত্র হিসাবে তাহার খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 
গবর্শেণ্ট হাউসে হিন্দু-কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় তাহাকে ইংরেজী কাব্য হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি p» 


PÅ জীবন 


হিন্দু-কলেজে অধ্যাপন। 


রামচন্দ্র যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেই কলেজেরই শিক্ষক-রূপে" 
তিনি প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা করিয়াই 
তিনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট 
হইতে রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজে কখন কোন্‌ পদে কার্য করেন, তাহার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


* 'নংবাদপান্রে সেকালের PA, ১ম হও (২য়নং), পৃ. v8] 


| 


vo রামচন্দ্র মিত্র 


১ মার্চ ১৮৩০ ০২ শিক্ষক, জুনিয়র স্কুল__হিন্দু-কলেজ 
১৮৩৬ :-.. শিক্ষক, » ৪ » 5t. 
এপ্রিল: esr u sa » চাটি: ৮. ১২৫৬ 


এপ্রিল ১৮৪৪ এ ৪র্থ ৯ সিনিয়র বিভাগ , 
ডিসেম্বর ১৮৪৭ -.-৩য (mu) , , 
২৯ জুলাই ১৮৪৮ -..বাংলা-সাহিত্যেরশিক্ষক, y ,» ২০০২ 


১৮৫৪ শ্রীান্দের ১৫ই জুন হিন্দু-কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী 
কলেজ ও হিন্দুস্থল--এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । ৷ হিন্দু- 
স্কুল প্রেসিডেন্দী কলেজের অধীন থাকে d রামচন্দ্র এই সময় ২০০২ 
বেতনে হিন্দু-স্কুলের সিনিয়র বিভাগের Teacher of Tranalation 
ছিলেন৷। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রেমিডেন্দী কলেজের বাংলা- 
সাহিত্যের অধ্যাপক হন 1 

কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট স্থদগ্ষ অধ্যাপক-রূপে রামচন্দ্রের স্থনাম 
ছিল। ্এেসিডেন্দী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ES (L. Clint) 
তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :— 

This class [the First-year Bengali] is instructed by 

Baboo Ram Chunder Mitter, who has always shown the 

greatest alacrity in taking the class ofany Professor or 

Assistant Professor who might be absent, and whose 

Steady, efficient, and punctual discharge of his own duties 
deserves particular mention.* 


'ব্বামচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আমার বালযকথা ও আমার 23৯ পুস্তকে 


(পৃ. ৫৪-৫৬ ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


* Report of the Director of Public Instruction for the year 
1896757 P. 1817. 


কর্দজীবন ৩১ 


FİZ ভঙ্গ হওয়ার রামচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ছয় মাসের 
ছুটি লইয়াছিলেন ; তাহার স্থলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে 
প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (ক্যালকাটা! 
গেজেট,” ৬ মার্চ ১৮৬০ দ্রষ্টব্য)! ইহার পর রামচন্দ্র আর বেশী দিন 
অধ্যাপনা করেন নাই । ৩৩ বৎসর অধ্যাপনার-পর, তিনি ১৮৬২ 
glaa শেবাশেষি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন । ১০ 
নবেম্বর ১৮৬২ তারিখের “সামপ্রকাশে* প্রকাশ s— 


“বিবিধ. সংবাদ।--২*এ কার্ত্তিক বুধবার 1... প্রেসিডেন্সি 
কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন 
লইয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩. IAT তাঁহার কর্ম কর! 
হইয়াছে ।:-( ২৫ কান্তিক ১২৬৯.) 


বীটন-সোসাইটির সম্পাদক 


বীটন নারী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ডিস্কওয়াটার বীটনের : স্মৃতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট 
(F. J. Mouat ) সাহেব কয়েকজন ইউরোপীয় ও এদেশীয় ক্বৃতবিদ্য 
ব্যক্তির সহারতীয় কলিকাতায় বীটন-সৌসাইটি নামে একটি সাহিত্য- 
সভা গঠন করেন। সভার উদ্দেশ্ত ছিল :—"the consideration 
and discussion of questions connected with Literature 


and Science." 


i 


বাটন-সোসাইটির ATIMI মধ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, sues 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, 
দেবেন্দনাথ ঠাকুর, প্যারীটাদ মিত্র, রূসিকলাল সেন, দক্ষিণারঞগ্জন 
সুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল 


৩২ রামচন্দ্র মিত্র 


হইতেই রামচন্দ্র বীটন-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। বীটন-সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮৬০ তারিখের 
অধিবেশনে সভাপতি রেভারেও আলেক্জাগ্ডার ভফ.রামচন্্র TNCS CY 
প্রশন্তি করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত করিতেছি :1— 


‘the President rose to express his deep sorrow and 
regret at the cause of the absence of their Honorary 
< Secretary, Babu Ram Chandra Mittra. For some time 
past he had been suffering from various ailments which, 
had beon superinduced by hard and unceasing labour 
At length he was constrained to esk for and obtatn six 
months’ leave, of absenee from his professional office in 
the Presidency College. He (the President) could not allow 
the occasion to pass without expressing, however feebly 
and inadequately, his own sense of the Babu's great 
merits and important services to that Society. as its. 
Honorary Secretary. Persons ignorant of its duties might 
reckon the office of Secretary a mere sinecure. He had 
now from his position as President, good reason to know 
the contrary. It was an office which made heavy demands 
on the time, attention and patienee of the Secretary ; 
and involved duties the right discharge of which, required 
special tact and aptitude. His friend, Babu Ramchandra, 
whom he had known for nearly thirty years, was possessed 
of the needful qualifications in a high degree. Distinuish- 
‘ed by superior talent and scholarship, he endeared himself 
to all by his bland and amiable manners. Gentle and 
unaffected in his address, he was yet remarkable for his 
keen discernment of character, and unfailing stock of 
masculine good sense and good feeling. When differences 
of opinion arose, and explanations had to be given, he 
was the man fitted for the task. He proved himself pre- 
eminently a peacemaker. To the promotion of the best 
interests of the Society he was devoted in no ordinary 
degree. When others had forsaken, or had threatened 
to forsake it, he clung to it with more resolute tenacity. 
In expressing, therefore, their sympathy with him in 


মৃত্যু ৩৩ 


his affliction, he (the President) proposed that they 
should record their strong sense of the valuable, untiring, 
and indefatigable services he had rendered to the 
Society... The President then announced that pending tbe 
absence of Babu Ram Chandra, a friend and relative 


of his, * and a long tried and faithful member of the 


Society. Babu  Koylas Chandra Bose had agreed to act as 
Secretary...* 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে 


১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার এক জন জষ্টিস অব fr 
"im; এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের “ফেলো$ নির্বাচিত হন। 


মৃত্যু 
১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ৬০ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু 
হয়। তাহার মৃত্যুতে চু চড়ার “সাধারণী* লিখিয়াছিলেন :— 
“প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র 
মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি ৯৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ 
করেন এবং অদ্য অষ্টাহ হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সাহেব 


x Demos বই দেওয়ান ভবানীচরণ «ua প্রপৌত্র এবং হ্রলাল IRA জোঠ পুত্র। 


কৈলাসচন্দ্রের ভগিনীর সহিত রামচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল t 
4+ The Proceedings of the Bethune Society, for the Sessions of 


1859-60, 1860-61. Pp. 12-13. 
i The Hindoo Patriot for 18 Jany. 1864. 
& Jbid., 11 April 1864. 
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৩৪ রামচন্দ্র মিত্র 


শুভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি পশ্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকত! কার্য্যে অনেক দিন 
নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন 
wien অব দি পীস ছিলেন ।”__“সাধারপী”, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ | 


২১ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালুয়ের সমাবর্তন 
উপলক্ষে ভাইস-্যান্েলার ই. সি, বেলী রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশন্তি 
করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :— 


Ram Chandra Mitra, too, has passed away ; he deserves a 
tribute of respect as a veteran champion of education, whose 
Services were rendered at a time when there were few to fight, 
and when the struggle was hard to maintain, and because 
his personal high character lent force to his exertions. 


ব্রামচন্দ্রের লিখিত ছুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে | 


>| A Speech delivered at the opening ofthe Hindu 
College Pathshala by Ramchandra Vidyabagish. 
With an English Translation. January 1840. 

7 এই পুস্তকের বাংলা অংশ-_হিন্দু কালেজ পাঠশালার পাঠারগুকালে 

eS রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশের রচনা । তিনি ইংরেজী জানিতেন না; 

বন্তৃতাটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন_ রামচন্দ্র মিত্র। এই 


রচনাবলী ৩৫ 


ইংরেজী অন্থুবাদের কিয়দংশ আমি ১৯৪১ খ্রষ্টাব্দের AFMA 
Hindusthan Standard পত্রিকার প্রকাশ করিয়াছি । 


২। মনোরম্য পাঠ, ১ম ভাগ। অক্টোবর ১৮৫৫) পৃ. ১১৪। 

ইহা “গাৰ্হস্থ্য বাল! পুস্তক সংগ্রহ”-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের 
আখ্যা-পত্রে গ্রস্থকারের নাম না থাকিলেও ইহা মে রামচন্দ্রেরই রচিত, 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় ।* 


“মনোরম্য পাঠের “ভূমিকাশট এইরূপ £__ 


“বর্ণাকুল্যর লিটরেচর্‌ সোসাইটির আদেশানুসারে “AA এনেক্‌- 
ডোট্স” নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্ববক অন্বাদিত 
হইয়া এই মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল । ইহাতে 
মহাত্মাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি 
প্রাণিবিষ্ঘা্ভোতক এশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর 
পাঠ সকল নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষাথি বালকবুন্দের 
সহজেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা ; কেন না, তাহারা এই এক ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে বিশ্ববিধানকর্তা পরম বিধাতার এই স্থুকৌশল- 
সম্পন্ন বিশাল সংসারের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবে | 

অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভূত গল্প পাঠনাই মনোনীত 
করিয়া থাকেন; কিন্ত স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি 
হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকা সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের 
পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
যদিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমুদায় ওঁশিককাণ্ড বর্ণিত হইধার সম্ভাবনা নাই 


*Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medi- 
cal Classes, Normal Schools, etc. ( 1875), pp. vi, 6. 


৩৬ রামচন্দ্র মিত্র 


বটে ; তথাপি এতদ্বারা Raf বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্চিন্মাত্ 
উপকার সাধন হইলেই, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া কৃতার্থ হইব | 

— Pre ভাষার অন্থরোধে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও 
সংক্ষেপ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় 
নাই। আর ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অন্ধপ্রাসের অনুবর্তী হইয়া 
বুথ বাগাড়ম্বর করা যায় নাই। কলিকাতা অক্টোবর ১৮৫৫ | 


* * + * 


৯৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ 
করেন OD 


আরও ছুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইতেছি, যাহা রামচন্দ্র মিত্রের 
রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তক ছুইখানি,__ 


(১) পাঠাম্বত। ইহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়া উত্তরপাড়া 
পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে । কিন্তু পুস্তকথানি 
এখন আর s first পাওয়া যাইতেছে না। 


(3) An easy primer of the English language 

* particularly adapted to assit Indian youth in learning 

the English tongue. Compiled by Ramchundru Mittru 

(12 Shibnarain Das's Lane, Simla ), 7th edn. 

o0 ১০-২৬ Ret. So Rc 

**.«a map of Europe in the Bengali character has been prepared 

by Babu Ram Chunder Mittre, the Bengali master of the Senior 

School department of the Hindu College. Itis well executed on 

the scale of the Irish School Society's maps, and has been litho- 

graphed at the Government Press.” General Report on Public 

Instruction,...From 1st October, 1849, to goth Sept. 1830, p. 25. 
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২২ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে এই পুস্তকের ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
বলিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। 


সাময়িক-পত্র পরিচালন 


রামচন্দ্র অনেকগুলি সাময়িক-পত্র কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়। 
গিয়াছেন। এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার “বাংলা 
সাময়িক-পত্রে+ প্রদত্ত হইয়াছে) এখানে সংক্ষেপে কিছু লিখিত 
হুইল। - 
“পশ্বাবলি' 

১৮২২. খ্ৰীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্থুলবুক-সোসাইটি 
“পশ্বাবলী” নামে একখানি বাংলা মাঁসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন। ইহা সঙ্চলন করেন__পাদরি লসন্‌ এবং বঙ্গানুবাদ করেন 
ডবলিউ, এইচ. পীয়ার্স। ১৮২৭ () খ্রীষ্টাব্দে লসনের মৃত্যু হওয়ায় 
“পহ্থাবলী” ছয় সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয় নাই। 

aasa মিত্র দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘পশ্বাবলি’ পরিচালন করেন। ইহা 
ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা_-কুুরের 
বৃত্তান্ত’ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ ্রীষ্টান্দে। প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচ্য জন্তর 
এক-একখানি চিত্র থাকিত। কলিকাতা-স্থুলবুক-সোসাইটির দশম 
কার্যাবিবরণে প্রকাশ £__ 


The Natural Hisiory..is now taken up by RAM 
CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is 
now a teacher, in the Hindoo College; and who appears 
likely to carry it forward with vigour and success. He 


৩৮ , রামচন্দ্র মিত্র 


has furnished the History of the Dog, enlivened with a | 
great number of interesting anecdotes, each arranged 

under the species of the animal of which he is treating 

-.The Tenth Report of the Calcutta School-Book 
Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 
1832-1833. Pp. ro-11. 


রামচন্দ্র মিত্র ‘পশ্বাবলি’ সর্ধসমেত ১৬ সংখা ইংরেজী-বাংলায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন,* কিন্ত এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় a | 


'জ্ঞানান্বেষণ' 


‘জ্ঞানান্বেষণ’ ইংরেজী-শিক্ষিত উদ্দারমতাবলঙ্বী যুবকদের মুখপত্র 
ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়_১৮ জুন 
১৮৩১ তারিখে। ইহা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজী-বাংলায় 
প্রকাশিত হইত। বামচন্ত্র কিছু দিন 'ভ্ঞানান্েষণ” পরিচালন করিয়া- 
ছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্্র বসাককে লিখিত 
রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ := 


Ishould mention to you before I conclude that at a 


meeting of a few select friends lately held in my house at 
———————— 


* Anglo Bengali... 

Animal Biography, Vol. I in $ numbers; viz. 

No.1. The Dog ; 2. The Horse ; 3. The Ass ; 4. The Ox ; 
5. The Buffalo; 6. The Sheep; 7. The Goat; s. The 

Camel ;—Vol. II. in g numbers ; viz. 

No. 1. The Wolf ; 2. The Leopard ; 3. The Monkey ; 4. 
The Beaver ; s. The Seal ; 6. The Bat : 7. The Hare ; s, Tbe 

CHEM 

—The Twenty-first Report...Account of Stock of the 

Calcutta School-Book Society Jany. 1st. 1860. 


লাময়িক-পত্র পরিচালন ৩৯ 


therequest of Babu Ram Chunder Mitter, and Horo 
Mohun Chatterjee the present conductors of the 
Gyananashun, to take into consideration different points 
connected with the management of that paper... 


'জ্ঞানোদয় nda 

৯৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামচন্দ্র ‘জ্ঞানোদয়’ নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা হস্তগত 
হইবার পর, ১* মার্চ ১৮৩২ তারিখে শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণ এইরূপ 
মন্তব্য করেন £_ 

“অযুত রামচন্দ্র মিত্র ও Ago কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয় নামক 
বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল 
তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাখ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ 
হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ওঁ মহাশয়েরদের এ অতি 
প্রশংসনীয় কর্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে Wud 
আমারদের অত্যন্তাহলাদ 1" 

'জ্ঞানোদয়” বালকদের জন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহাতে প্রধানতঃ 
নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল-বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 
“জ্ঞানোদয়” নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই ; ইহার ১*ম সংখ্যার 
তারিখ_ “মার্চ ১৮৩৩ শাল i" 


'পক্ষির বিবরণ’ 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে 
“afa বিবরণ । Ornithology. No. L? বাহির করেন। ইহার 
মুল্য ছিল দশ পয়সা । ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথ! 
| বলা হইয়াছে। 


৪০ রামচন্দ্র মিত্র 


“পক্ষির বিবরণে+র অন্তান্ত খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! রামচন্ডের 
ছিল ; তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন £--“ভারতবধীয় 
পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।” কিন্তু পক্ষির বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা 
ছাড়া আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 


oo 


{ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--২৭. 


নীলমণি বসাক 
হরচন্্র ঘোষ 


নীলমণি বসাক 
হরচন্দ্র ঘোষ 


AAT বন্দ্যোগাধ্যায় : 


a য়-সা হিত্য-পর্নিষৎ 
২৪৩১ আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬ 


প্রথম নংস্করণ__আযাঁঢ় ১৩৫০ 
দ্বিতীয় সংস্করণ_-ফাস্তুন ১৩৫০ 
তৃতীয় সংস্করণ__চৈত্র ১৩৫১ 
চতুর্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৬১ 


মূল্য আট আন৷ 


মুদ্রাকর-শ্রীরঞরনকুমার দাস 
শনিরধন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


১১-২৮, ৩. ১৯৫৫ 


গীলমণি বাক 


১৮০৮ ?--১৮৬৪ 


qu যুগের বাংলা গগ্ভ-সাহিত্যের কথা৷ বলিতে গিয়া আমরা! 
সাধারণতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম 
করি। সে সময় আরও অনেক কৃতী লেখক বাংলা গগ্-সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ধাহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 
স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গদ্য এখনও, 
পুরাতন হয় নাই। তাঁহার রচনা সরল, স্থললিত ও সুমার্জিত। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার “বাঙ্গালার সাহিত্য” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :— 
“পরিবর্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাঁক ; 
ইহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল 
গদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন 
ব্যবহার করিতেন না, সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া, 
খাটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে 
দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের, 
Vega পাঠ্য গ্রন্থ ।”__ব্বদর্শন,' ফান্তন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৮। 


বাল্য ও ছাত্রজীবন 


অনুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তন্তবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ 
| করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজ্চন্দ্র বসাক। সে যুগে কলিকাতার, 


EJ নীলমণি বসাক 


l 


“শেঠ-বদাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমনিকে কিন্ত বালো ও | 


“কৈশোরে দারিদ্রের মধ্যে কাটাইতে হুয়। তাহাদের বাড়ী ছিল 
রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। দেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে 
বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাহাদের পাথুরিয়াঘাটা ট্রাটের 
বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রাজচন্দ্রের 
ছুই পুত্রনীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি 
“ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা! হইতে অনুমান 
হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রধানতঃ হিন্দু 
কলেজের ছাত্তবৃবন্দ_তারাচীদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ 
লাহিড়ী প্রভৃতির উদ্মোগে ১৮৩৮ খ্রষ্টাব্দের ১২ই মার্চ কলিকাতায় যে 
সাধারণ জানোপা্জিকা সভা, প্রতিষ্ঠিত হয়, নীলমণি বসাক তাহার 
'অন্ততম সভ্য ছিলেন। : 


চাকুনী-জীবন 


হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোর্টে অল্প বেতনের কেরাণীর পদ 
প্রাপ্ত হন। ক্রমে'তিনি নিজের কর্ণদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ 
হুইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া গেজেটেড অফিসর হুইয়াছিলেন। 
চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবৎ রাঁজপাহীতে অবস্থান করেন। 
রাজসাহী হইতে তিনি বর্ধমানে বদলি হন। বর্ধমানে নীলমণি 
কমিশনরের পার্সন্তাল ত্যাপিস্টেন্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 
তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। fa কবিরদ্ব-লিথিত গিরিশচন্দ্র 
বিষ্যারত্বের জীবনচরিতে পাই :_ 
“যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়| রেলওয়ে বদ্ধমান পর্যন্ত খোলা হয়, 


মৃত্যু ` 
তৎকালে একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমীর মধ্যম সহোদরকে 
সঙ্গে লইয়! বর্ধমান দেখিতে যান। তথায় যাইয়া তাহার পরমাত্মীয় 
বন্ধু নীলমণি বসাক মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। নীলমণি 
বাবু তখন কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাহার বাঁড়ীটা 
রাণীসায়রের ধারে fus তিনি পিতৃদেবকে পাইয়া এতদুর 
আনন্দিত হন, যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্বত্র দেখাইয়া! বেড়াই- 
লেন।”*__হুরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ব £ গিরিশচন্দ্র বিছ্যারত্বের: 
জীবন-চরিত” পৃ. ৪৭। * 


মৃত্যু 


বর্ধমানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বেই অনেক 
দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক 


_লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার er আশ্থমানিক ৫৬ 


বৎসর হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে পরবর্তী ১৩ই আগস্ট (শনিবার )- 
কিশোরীটাদ সিত্র-সম্পাদিত ‘ইণ্ডিয়ান ফীন্ড' যাহা লিখিয়াছিলেন, 
নিম্নে তাহা উদ্ধত হইল :I— 


We regret to have to record the death of Baboo Nilmoney Bysack, 
Assistant to the Commissioner of Burdwan, which melancholy event 
took place on the night of Saturday last,...He published several works, 
among which the Nobonares ranks as his best performance....It has 
been accepted as a standard work, in fact the best of its kind and will 
hand down the author's name to posterity. Baboo Nilmoney's 
translation of the Persian tales and the first volume of the Arabian 
Nights evince great graphio power, His History of India is the most. 
elaborate and original of any that has yet appeared on the subject... 


Za নীলমণি বসাক 
ননচনাবলী 


নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিকা দিলাম :_ 
৯। ARI ইতিহাঁস। (পদ্য ) ইং ১৮৩৪। 

এই গ্রন্থ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 
সমাচার দর্পণ পত্রে প্রকাশ :— 

“পারস্য ইতিহাঁস।-শ্রীযৃত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্ৰীযুত 
নীলমণি বসাককর্তৃক পারন্ত ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্রেজী হইতে বঙ্গ 
ভাষায় পদ্ছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে যুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই 
সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে |" 

১৮৪৮ Aa এই গ্রন্থ পুনমুক্িত হয়। ইহার “ভূমিকা” হইতে 
নিয়াংশ উদ্ধৃত হইল : : 

“মক্লিম নামক পারস দেশীয় একজন অতিমান্ত জ্ঞানি ফকীর 

O দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত বা হিন্দীভাষায় 
( রচিত কতিপয় রহস্ত কবিতার পারস্ত ভাষায় "Eq করিয়া এক 
পুস্তক করেন, পরে এ পুস্তক "rS জানাইবার নিমিত্ত “হাজার এক 
রোজ" .নাম দিয়া উক্ত অনুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের 
WW করিয়া লিখিলেন সে ইতিহাসের তাৎপর্য এই, যে এক রাজ- 
কথা| পুরুষমাত্রকে বিশ্বাসঘাতক বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আপন 
উদ্ধাহে নিতান্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, এ কারণ তাহার এ কুমতির 
উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মে এতার্থে প্রত্যেক 
প্রস্তাবে বিশ্বস্ত ও সুশীল পুক্ুষের স্শীলতা ও স্থজনতার উত্তম 
উপমা প্রদখিত হইয়াছে যদিও তাবত, ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই, 


রচনাবলী ৯ 


তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলঙ্কারে তাহাকে এমত, 
ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনার এমত) পার্থক্য রাখিয়াছেন যে সকল 
গল্পই নৃতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়|... 
এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তর হইয়া 
অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তত্তদেশীয় রসজ্ঞ' বিজ্ঞগণের! ' রসদায়ক 
ও মনোরঞ্তক রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা 
স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় সাধুভাষায় পদ্রূপে এ গ্রন্থের অন্নুবাদ 
«fati d : 
বহু দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুত গৌরিশগ্কর 
. তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে A 
হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় কর্তৃক পুনর্বার বিবেচিত ও 
সংশোধিত হইল ।” 
২।. আরব্য উপন্যাস | 
প্রথম খণ্ড | ১২৫৬ সাল। পৃ. ১৬৬ | 
দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ. ১৭০। 
তৃতীয় খণ্ড।* ১২৫৭ সাল। 
গ্রন্থের “ভূমিকা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £__ 
“যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্বক 
পাঠ করিলে অবশ্য তদ্বারা কোন সছুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতে পারে তন্নিমিত্ লিপিজ্ঞ সহৃদয় মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক 


£ এই খওটি দুপ্রাপ্য। ইহ! ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। ১৮৫৪ Jra 
প্রথম ভাগে তিন খণ্ড ‘আরব্য উপন্যাস' “পুনঃ সংশোধিত এবং ভাহাতে আর আর কয়েক 
উৎকৃষ্ট গল্প সংযোজিত করিয়া” একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল 1 i 
২ 


১০ 
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মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহ! বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প- 
সংখ্যক ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় 
আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য wew উচিত। অধিকস্ত অধিক 
বয়স্ক জনগণ শিশুদের ম্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি ছার! পুস্তক 
পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না৷ স্থতরাং তাহাদিগকে পুস্তক পাঠের 
ma করিতে হইলে চিত্রপ্নক গ্রন্থেরই বুদ্ধি করা আবশ্যক বোধ 
"uq পরন্ধ এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্ম্যন্ত বাঙ্গল| সাধুভাষায় 
কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুন্তক ব্যতীত চিত্ততৌষক স্থললিত অধিক 
গ্রন্থ বিরচিত অথবা অস্থবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান 
নাইট্ন নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় স্থকোমল 
ভাষায় অনুরাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রান্ধিতানস্তর প্রকাশ 
করা enm i" 


রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম খণ্ড ‘আরব্য উপন্যাস” হইতে কিঞ্চিৎ, 


উদ্ধৃত করিতেছি :i— 


EXE Cu হইতে একটা আলোক আসিতেছিল 
তাহ! দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্ধ্যান্িত হইলাম, এবং এ আলোক 
কোথা হইতে আসিতেছে তাহ! জানিবার,জন্ সিংহাসনের উপর 
উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে মমুয়ের ডিছ্বের ম্যায় একখানা 
হীরা তথায় রহিয়াছে, তাহা! অতি fria এবং এমত উজ্জ্বল যে 
দিবসে তাহার প্রতি দৃষ্টি কর! যায় না। এই সকল v» করণানস্তর 
অন্ত২ ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চধ্য২ সার্মগ্ী 
দেখিলাম তাহাতে প্রায় আত্মবিশ্বত হইয়া জাহাজ ও ভগ্নীদিগকে 
তুলিয়া থাকিলাম, ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল যে 
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জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া 
না পাইয়! যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া fefau সেই wa 
আসিয়া পড়িলাম, তখন কি করি, বিবেচনা করিলাম অদ্য এই 
খানে শয়ন কৰিয়! থাকি, কল্য জাহাজে যাইব। এই ভাবিয়া 
ন্বর্ণসিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্ত কোন প্রকারে নিদ্রা 
হইল না, প্রায়অদ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মনুয্য 
কোরাগ পাঠ করিতেছে তাহাতে আহ্লাদিত হুইয়৷ সিংহাসন 
হইতে উঠিয়া একটা আলোক হস্তে করিয়া এ শব্দ লক্ষ্যে গমন 
করিলাম, পরে যে ঘরে কোরাণ পাঠ হুইতেছিল_ তাহার দ্বারে 
আসিয়া আলোক অন্তরে রাখিয়! অর্দমুক্ত দ্বারা দিয়! দেখিলাম যে 
এক রূপবান্‌ যুবা পুরুষ একথান! গালিচার উপর বসিয়া! ভক্তি 
পূর্বক viera পাঠ করিতেছে, ইহ্‌! দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য 
বোধ হইল কেন না যে স্থানে সকল মস্ত পাষাণ দেহ প্রাপ্ত সে 
স্থানে জীবৎ মন্ুয্য থাকা! অসম্ভব, স্থতরাং মনে করিলাম ইহাতে 
কোন চমৎকার আছে। এই elfe গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম যে হে পরমেশ্বর 
তোমার রূপাতে আমরা fafau পৌছিয়াছি এবং যে পর্যন্ত 
আমর! স্বদেশে পুনরাগমন না করি সে পর্য্যন্ত তুমি আমারদিগকে 
নিয়ত রক্ষ। কর!” (পৃ. ১৮) 

৩। নবনারী। ইং ১৮৫২। পৃ. ২৯৮। 

নবনারী। অর্থাৎ নয় নারীর জীবন চরিত জ্রীনীলমখি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত) 


- কলিকাত1। সংস্কৃত যন্ত্রে মুজিত। শকান্দাঃ ১৪৭8) 


এই av চারের 008 নে tts "fort PICS + 
“ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদ্দেশে বিদ্ধাবতী 


১২ 
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বা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক | পূর্ব 
কালে 'এতদ্দেশে অনেক বিদ্ঠাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন; 
বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা! প্রকাশ আছে po এবং একালেও গুণবতী 
নারীর অভাব নাই । কিন্ত এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা 
না৷ থাকাতে তাদৃশ স্বীদিগের গুণ ও যশঃ বিশেষরূপে সর্বত্র বিদিত 
হইতে পারে নাই। এই ন্যনত| পরিহার বাসনায়, এবং বালিকারা 
সদ্গুণ বিশিষ্ট স্বীদিগের উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র 
পথ অবলদ্ধন করিবেক এই অভিপ্রায়ে, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান 
ও নানা গ্রন্থ হইতে Ue পূর্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর 
চরিত্র লিখিত হইল” 

‘নবনারী’তে এই নয়টি নারীচরিত্রের কথা আছে £__সীতা, সাবিত্রী, 


শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী । 


“নবনারী প্রথম মুদ্রাস্কন কালে, পণ্ডিতবর ips ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 


সাগর মহাশয় নানাবিধ কর্মে আবৃত থাকিয়াও অন্থগ্রহপূর্বক অনেক 
শ্রমে ও যত্বে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।” 'নবনারী* 
বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল । তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ১৮৫৫ 
Qira এপ্রিল মাসে ইহার সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার 
প্রয়োজন হয়। “যেহেতু ভদ্রলোক মাত্রেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, ' 
এবং হিনদুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক RT- 
লয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে | : ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ 


RICCA 


রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'নবনারী” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল :— 
"রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদয় 
pp আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কম্ম বিষয়ে পূর্ববাপেক্ষায় 


রচনাবলী ১৩ 


মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কীন্ভির জন্য তাঁহার নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্যন্তও তাহা করিতে পারেন নাই। 
তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্ঠ! বর্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে যদি 
সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ এশর্য্য ও ভূম্যাদির 
উত্তরাধিকারী করিবেন। এবং তাহার ইহাও বাঞ্চা ছিল কন্যার 
বিবাহ দিয়! গঙ্গাবাসিনী হইবেন। এই অভিপ্ৰায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি 
নামক খাজুরা-নিবাসী এক সৎকুলোত্তব ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান 
করিয়া তাহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ 
হতভাগ্য ব্রাঙ্গণকুমার বিবাহের অল্প দিব পরে পরলোক গমন 
-করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল em ভোগে বঞ্চিত হইলেন 
এবং রাজনন্দিনীকেও চিরছুঃখিনী করিলেন qo রাণী ভবানী জামা- 
তার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন এবং দান ধ্যানে সদা 
সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার wg mew ছুঃখিতা। 
থাকিতেন। 

কথিত আছে রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাহার 
রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব ও তথ্পারিযদ- 
গণ তদভিলাবী_ হইয়া! তাহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌগীনধারী 
মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া! এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে 
করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই জন্য তাহাকে 
হরণ করিতে পারে নাই তাহার পর অবধি রাণী ভাবনী তাহাকে 
সর্ববদা,সাবধানে বাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। Ss- 
কালে যবন রাঁজাদিগের এই সকল দৌরাজ্ম্ের জন্য বিশিষ্ট লোকের, 
কন্ঠা ও পুক্রবধূরা কখুন গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না।” 
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8| বত্রিশ সিংহাসন | ইং ১৮৫৪। পৃ. ২০৯। 
বত্রিশ সিংহাসন অর্থাৎ রাজ! বিক্রমাদিত্যের fate ও চরিত্র । হিন্দী পুস্তক হইতে 


শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। afasta সুচারু sop শ্রীলালটাদ 
বিহ্বাম ও Afisa বিদ্ারত দ্বারা বাহির সৃর্জাপুর, নং ১৩, , ভবনে qifes I 
সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল। 


গ্রন্থকারের “বিজ্ঞাপন”টি এইরূপ :-_ 

“বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, 
তিৎপরে বাদ্দালা, হিন্দী ও ইংরাজি ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। 
বাঙ্গালা ভাষাতে যে বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পদ্চে 
রচিত, এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় 
দুশ্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও 
এতদেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু সর্কোৎকষ্টন্রপে গণনীয়, এবং তাহাতে 
রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত wen যায়। 
অতএব এ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অহ্গুবাদিত হইয়া 
এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। 

রাজা বিক্ৰমাদিত্য দেবতুল্য xy ছিলেন। এতদেশীয় 
লোক সকলকে তাহার সদ্গুণবৃত্তাস্ত শববণে সাতিশয় "DW দেখা 
যায়। এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাহার 
বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ 
বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকার- 
জনক হইবেক । এই পুস্তক প্রচার ছারা যদি আমার এই ptg] 
Af ও সফল| হয়, তাহা হইলে এতৎসঙ্কলনের সকল শ্রম সার্থক 
জ্ঞান করিব। এই পুস্তক, A গিরিশচন্দ্র fatas মহাশয় কতৃক 
সংশোধিত হইল। সন ১২৬১ সাল ২৯ এ, ভাদ্র!” 


রচনাবলী ১৫ 
রচনার নিদর্শন :— 
“উজ্জয়িনী নগরে ভোজ নামে অতুল এশর্য্যশালী অত্যন্ত 
পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর Laer এমত রূপ লাবণ্য 
সম্পন্ন ও কাস্তিপুঞ্জ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে তাহাকে দেখিয়া 
পূর্ণচন্দ্র৪ আপনাকে হীনকাস্তি বিবেচনা করিয়া লঙ্জিত হইতেন। 
ভোজরাঁজ অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং এমত 
প্রতাপান্বিত ছিলেন যে তাহার রাজ্যে Tia ও ছাগ এক ঘাটে জল 
পান করিত। তাহার অধিকারে যথার্থ সদ্বিচার ও ন্যায়াচার ছিল, 
তাহাতে কেহ কাহার Afs অত্যাচার করিতে পারিত না। এই 
" নিমিত্তই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে তিলার্ধ মাত্র স্থান "UE 
ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্ধ অট্টালিকাতে স্থশোভিত ছিল। 
পথ ঘাট সকল এমত wp ও স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল যে এ নগ্ররকে 
পাশার ছক বলিয়! ব্যাখ্যা করা, যাইতে পারে। এবং সমস্ত রাজ- 
পথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র ছিল 
না। প্রজার! সকলে এ রাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য TT 
করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকা সকল সকল সময়েই নানা জাতীয় 
a শোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধান্তে পরিপূর্ণ , 
ছিল, কাহার কিছুমাত্র দুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না, অতএব নগরের 
কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে PERICE] 
আলোচনা, কোন স্থানে দেবার্চনা দিবারাত্রই হইত। ভোজরাঁজের 
সভাতে WAAT মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা 
তাহাদের বিধানাহ্থসারে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন 1" 
(পৃ) 
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tl বরাজশ্বসম্পর্কায় নিয়ম, ১ম খণ্ড। ইং ১৮৫৫। পৃ. ১১৭ । 
ierit fara অর্থাৎ রাজস্বসম্পকীয় কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড 
স্থাপন অবধি যে সকল নিয়ম হইয়াছে তাহার খোলাসা । গ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক ইংরাজী 
হইতে অনুবাদিত। প্রথম eq কলিকাতা aste qa শ্রীলালচাদ বিশ্বাস এও কোম্পানি 
দ্বারা, বাহির মৃজাপুর, নং ১৩ ভবনে, মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭ | সন ১২৬২ । ইং ১৮৫৫ 
সাল। ৷ এই পুস্তক কলিকাতা! uote যন্ত্রে প্রভাকর যন্ত্রে, এবং তত্ববোধিনী সভার ও 
গুপ্ত ব্রাদাম ও রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে, বিক্রয় হয়। 
এই পুস্তক প্রকাশের উদেশ্য সম্বন্ধে “ভুমিকা*তে বলা! হইয়াছে ₹_ 
“বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বসম্প্্কায় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ 
বোর্ডের স্ক্যান অর্ডর, v us না থাকাতে তৎসম্প্কী় কর 
সম্পাদনে অনেক ক্লেশ হইয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন 
ওঁ সকল সর্ক্যুলর অর্ডর বঙ্গভাষাতে WES করিবেন, কিন্ত পুস্তক 
বাহুল্য দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন নাই, কেহ বা প্রবৃত্ত হইয়াও 
শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাতে বিরত হইয়াছেন। ফলতঃ এই 
সকল অর্ক্যুলর অর্ডর অনুবাদ করা সামান্ত শ্রমের কর্ম ছিল না। 
কিন্ত বোর্ডের সমপ্রতিকার cras) Are গ্রোট সাহেব এ বিষয় 
বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন অবধি একাল পৰ্য্যন্ত যত 
TAUTA প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল করিয়া, এক এক বিষয়ের 
সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীসংজ্ঞায় শ্রেণীমত প্রকাশ করিতেছেন। 
' ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার লোকের পক্ষে বড় 
উপকারক হইয়াছে। অতএব এই সকল সর্ক্যুলরশ্রেণী বোর্ড 
হইতে Gus প্রকাশ হইবে তাহা বঙ্দভাষাতে wash করিয়া 
y TRE একশত পৃষ্ঠার এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করা যাইবেক। 
সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল। 
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এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্য, রাজস্বসম্পক্কীয় নিয়ম 
সমন্ধীয় যে২ আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্ক্যলর বা আইনের অর্থ 
আছে তাহাঁও উদ্ধার করিয়৷ এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি 
সন ১২৬২ সাল। শ্রীনীলমণি বসাক d" 
কিরূপ স্থললিত গদ্যে তিনি অন্থবাদ করিতে পারিতেন, নিয়োদ্ধত 

অংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে £₹_ 
“কিপ্রকার কাগজ ব্যবহার করা কর্তব্য 1 

২৪। কৰ্ম্ম নির্বাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই 
পরিমাণের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অতএব যাহাকে ছোট 

. ফুলস্‌কেপ বলা যায় অন্য কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্মের 
উপযুক্ত। কেননা তাহা লাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধা, এবং পরিপাটি- 

o রূপে ভাজ করিয়া রাখা! যায়, আর এ সকল ভাঁজ করা৷ কাগজের 
বাণ্ডিল বাঁচিলে কেবল যে একরকম হয় এমত নহে, তাহার নীচে ও 
উপরে সেই পরিমাণের পাতলা তক্তা দিয়া ফিতার দ্বারায় বান্ধিয়া 
রাখিতে পারা যায়। 

২৫। এই ফুলসূকেপ কাগজে রুবকারী লিখিতে হইবে। যদি 
এই কাগজ কিন্বা ইহার তুল্য অথচ স্থমূল্য কাগজ নিকটে পাওয়া 
যায়, ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের যন্ত্রে AES কাগজের জন্য ned 
আপিসে পত্র লিখিবেন। উক্ত স্থানে ফুলসৃকেপ আড়ার যে কাগজ 
প্রস্তুত হয় তাহা শক্ত এবং সকল কর্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে 
পোকা ধরিতে পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়া কাগজ 
জেলখানাতে প্রস্তুত হয় সেই স্থানে তাহাতে জবানবন্দি প্রভৃতি আর 
আর লেখা পড়া চলিবেক। 

এই নিয়ম প্রস্ততকালে গবর্ণমেন্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল 
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তারিখের হুকুম পাওয়া যায়, তাহাতে লেখে যে সকল কাগজপত্র 

চিরকাল থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্ততকরা৷ কাগজ ভিন্ন অন্য 

কৌন প্রকার কাগজে কখনই লেখা যাইবে না (Ja) 
৬। MII উপন্যাস । ইং ১৮৫৬। 

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন 1— 

“এই সকল উপন্যাস 'পারস্য ইতিহাস’ সংজ্ঞায় পূর্বে পত্যচ্ছন্দে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের অনাদর 
দেখা যায় নাই, কিন্তু এই প্রকার উপন্যাস SUE ভাল হ্য়। 
বিশেষতঃ] এই ক্ষণে tU পদ্ধতি 'উঠিয়। যাইতেছে এবং গদ্যের 
অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে | অতএব তাহা! গন্ধে প্রকাশ করিলাম । 
১লা আষাঢ় ।---সন ১২৬৩ |? 
রচনার নিদর্শন-স্বরপ "পারস্ত উপন্যাস” হইতে কিঞ্চিত উদ্ধত 

করিতেছি :— 

“পূর্ববকালে কাশ্মীর নগরে S] নামে এক রাজা ছিলেন। 
তাহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ফখবন্নাজ তিনি 
সর্ব শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন। রাজকন্তার নাম 
ফরোখনাজ ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তীহার রূপ-লাবণ্য- 
দর্নমাত্র TOR মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ 
যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা স্মররোগে ক্রমশঃ জীর্ণকলেবর 
ZAN যমপুরী দর্শন করিত। 

এই রাজকন্যা মধ্যে মধ্যে মৃগ্য়ার্থ বনে গমন করিতেন? 
তৎকালে Afe সুশোভিত শ্বেত wor আরঢ়া হইয়া মুখাবরণ 
Xe করিয়া রাখিতেন, এবং Fef অশ্বারঢ়া এক শত সহচরি 

- স্তাহীকে পরিবৃত করিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়স্কা 
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ও পরম হুন্দরী এবং নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা। যেমন নক্ষত্র- 
মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, সথীমগ্ুলের মধ্যে রাজদুহিতা 
সেইরূপ স্থশোভিতা হইয়া যাইতেন। সকল লোকই তাঁহাকে 
দেখিতে ব্যগ্র হইত বিশেষতঃ তাহার রূপের এমত ষশ্শোবৃদ্ধি 
হইয়াছিল যে, সৃগয়া-গমনকালে তাহাকে দর্শন করিবার wy 
পথিমধ্যে: লোকারণ্য হইত। তাহারা তাহার লাবণ্য-দর্শনে 
নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া যথোচিত মনের আনন্দ প্রকাশ করিত, 
এবং সকলে নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী 
খড়গাধারী নপুংসক রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-ছলে  কাঁহাকে 
agiis ও কাহাকেও সংহার করিত। দর্শকগণ ইহাতেও 
ভীত না হইয়া সেইরূপ জনতা করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের 
ব্যগ্রতা দেখিয়া এমত বোধ হইত যেন রাজকন্যার সম্মুখে প্রাণত্যাগ 
করে ইহাই তাহাদের বাসনা ৷” (পৃ. ১৭২) 
পারস্ত উপন্যাম’ সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে, 
(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ ) লিখিয়াছিলেন — 

প্পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি «erem শ্রীযুত বাবু নীলমণি 
বশাখ মহাশয়ের অনুবাদিত পারস্য উপন্যাস নামক পুস্তক বহু দিবস 
হইল আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি এ পুস্তক প্রথমতঃ তিনি কবিতাছন্দে 
অন্তুবাদ করেন, এইক্ষণে তাহা গন্ধে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিস্তন 
প্রকাশিত প্রায় তাবৎ পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ 
gà হয়, কোন পুস্তকই sd বিধায়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা যায় না, কিন্ত 
বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ 
সিংহাসন প্রভৃতি যে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবতই অতি 
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সুমিষ্ট কোমল স্ুসাধু বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় 
হইয়াছে, বিশেষতঃ পারস্য উপন্যাস অতি qA? হইয়াছে, তাহা 
পাঠকালে চিত্ত আৰ্দ্ৰ হইতে থাকে, অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের: 
সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই 
পাঠ করা আবশ্যক, তাহাতে আধুনিক কতিপয় লেখকদিগের ন্যায় 
শ্বকপোলকপ্পিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত নাই, ইংরাজী হইতে 
অন্থবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদক মহাশয় ইংরাজী «pum 
pw কোন শব্দই নিৰ্ম্মাণ করেন নাই, যথার্থ বাঙ্গালা লেখার ' 
ত্গিক্রমেই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহ mé সাধারণ জনগণের 
পাঠোপযোগী হইয়াছে, আমরা পারস্য উপন্যাস পাঠে পরম 
পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প দুই তিন বার 
করিয়াছি," [s * 
4| ভারতবর্ষের ইতিহাস, sx—ex ভাগ | ইং ১৮৫৭-৫৮। 
প্রথম ভাগ। হিন্দু সাত্াজ্যকাল। ইং ১৮৫৭। পু. ১৬২ 
দ্বিতীয় ভাগ। মুষলমানদিগের রাজ্য । ইং ১৮৫৭ পৃ, ১৫৬ 
তৃতীয় ভাগ। মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮ 
প্রথম ভাগের “বিজ্ঞাপনে” গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন £_ 

“এই দেশের যে "Ir আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, 
বাঙ্গাল! ভাষাতে এই aiga প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে ছুই 
এক থান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষাস্তরিত, 
তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত 

৷ মীর যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং 
পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় ন1। অধিকস্ত এই সকল পুস্তক 
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বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই wy তাহা কোন 
পাঠশালাতে পঠিত হয় না, স্থৃতরাঁং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল 
মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া 
অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম cw সকলি 
মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ববকালে অতি xp ছিলেন। অপর বালকের! 
অন্য দেশের ইতিহাস কণস্থ করিয়া রাখে কিন্ত জন্মভূমির কোন, 
বিবরণ বলিতে পারে না। 

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য 
কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে 
এই দেশের পুর্ব ও বর্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রক্কতরূপ জানিতে 
পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে T 
কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এপর্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি 
এই কর্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন 
যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের 
পুরাবৃত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, 
অধিকন্ত তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল 
বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও ves নির্ণয় করিয়৷ লেখা সাধারণ ক্ষমতার 
কৰ্ম্ম নহে। অতএব পূর্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃতান্ত 
বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটা প্রধান২ রাজ্যের 
সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম |... 

মুসলমানিদিগের -অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত 
পাওয়া গেল, তাহা অসম্পূর্ণবা অসত্য গল্প মিশ্রিত নহে। এই 
বিবরণ বাহুল্য রূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আরম্ত হইবে। 


নীলমণি বসাক 


এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, VIA, ইংরাজী ও পারসী অনেক 
গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে p 

এই স্থলে আর একটা কথাও লেখা! কর্তব্য, প্রথম woe ví 
বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহ! কাদঘ্বরী-লেখক পণ্ডিতবর 
শ্ৰীযুত তারাশঙ্কর ন্যায়রত্ব মহাশয় লিখিয়| দিয়াছেন, এবং বিদ্যা 
বিষয়ক প্রস্তাব বৰ্দ্ধমান প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্বাবধারক 
যুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। Ref বসাক। 
১ বৈশাখ ৷” 


| wi ইতিহাস-সার। ইং ১৮৫৯। "Sp ২৩৭+১। 


ইতিহাস-সার। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান কাল 
পৰ্য্যন্ত ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সঙ্ঞেপ বৃত্তান্ত । 
বাঁলকদিগের পাঁঠার্থ শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত ৷ কলিকাতা! 
বাহির মির্জাপুর, বিদ্ারত্ব wal বঙ্গাব্দ ১২৬৬। ইংরাজী 
১৮৫৯ | 
এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” 


লিখিয়াছেন :— 


৪ 


“ইতিহাস III চক্ষুঃস্বরূপ, ইহা! পাঠ করিলে আমাদিগের 
জ্ঞানৃদ্ধি হয়। কোন্‌ দেশের wn কি চরিত্র, কি. প্রকারে 
তাহার! রাজ্য এশ্বর্য্য ও ব্লবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোষে পতনপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্রসংস্কার হয়। এই. কারণ, সকল 


' দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে । 


এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে 


বানা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস. পড়াইবার নিয়ম 
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হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই ; বিশেষ, সকল দেশের 
বিবর্ণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতএব, 
বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অল্লায়াসে জানিতে পারে, এই 
বাসনা করিয়া আঁমি এই পুস্তকধানি লিখিলাম। ইহাতে সকল 
দেশের স্তূপ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাদ্র ।” 


হৰচ ঘোষ 


১৮১৭---১৮৮৪ 
[] 


'নবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নাটক নাম দিয়া ‘আত্মতত্ব কৌমুদী,’ 

"esM; ATE, ‘বত্বাবলী’ প্রভৃতি কয়েকখানি an 
প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলিকে বাংল! নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-রপ 
বলা যাইতে পারে। 

পরবর্তী অর্থাৎ প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি 
অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই সংস্কৃত বা ইংরেজী রীতি অনুসরণে, 
অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল ॥ ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ 
raa এপ্রিল মাসে যোগেঞ্জচন্দ্র গুপ্তের “কীর্ভিবিলাস, ১৮৫২ 
petens শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের ভদ্রাজুন’ এবং ১৮৫৩ 
AA জুন মাসে হরচন্দ্র ঘোষের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস” (শেকৃসপীয়রের 
“মার্টেন্ট অব ভেনিস’ অবলম্বনে রচিত ) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস 
পরে প্রকাশিত হইলেও হরচন্দ্রে ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস” তারাচরণ 
শীকদারের ‘ভত্রার্জুনে'র অন্ততঃ এক মাস পূর্বের রচিত। সুতরাং 
হুরচন্দ্রকে “বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা” বলিলে বিশেষ দোষ 
দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে হ্রচন্দ্রের 
দান বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


জন্ম ও বংশ-পম্িচয় 
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম 
হলধর ঘোষ; উহাদ্দিগের আঁদি নিবাস হুগলী জেলার অস্থগত খাঁনাকুল- 
PATAI হুলধর হুগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হুগলী 


ছাত্রজীবন T at 


. €ঘালঘাটের বাড়ীতে স্থান সন্কুলান না ইওয়ায় তিনি হুগলী রাবুগঞ্জে 
বাড়ী করেন; এই বাড়ীতেই হরচন্দ্রের জন্ম হয়। 


ছাত্রজীবন 
১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এ বৎসর ১লা! 
আগস্ট হইতে কলেজে" পাঠারস্ত হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে 
স্থাপিত বলিয়া ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। 
হরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করেন। তংকালীন 
প্রথান্ুসারে-তিনি বাল্যে আর্বা-ফার্সী শিখিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও 
তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি fum | শীঘ্রই তিনি ইংরেজী শিখিয়া কলেজের 

এক জন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। 

গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার 
cm উৎসাহিত করিরার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন 1 
ংলা-শিক্ষার হুগলী কলেজের ছাত্রের কলিকাতা! হিন্দুকলেজের ছাত্র" 
গণ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। রেকনের Truth শীর্ষক সন্দর্ভের Ww. 
বাদে হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়া হরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকৃল্যাণ্ডের নিকট হইতে 

একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন :1— 


5, His Lordship was pleased to present to Hurrochunder Ghosh 
a Bilver watoh for the best Bengalee translation of Bacon's Essay on - 


Truth.* 


* Copy ot a letter.to the General Committee of Publio Instruction 
dated 16-1-41 (forwarded to the Principal J. Esdaile on 20-29-41 by the 
Beoretary) by members who visited Hooghly with the Governeor 


"General on Jan. 2. 1841. 
৩ 


২৬ হরচন্দ্র ঘোষ 


হরচন্দ্ের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন-__জন্‌ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি 
এইরূপ মন্তব্য করেন :— রত : 


The youth has not, in some few instances, caught the exaot meaning 
of the author, but the general charaoter of the translation is fidelity ; 
and some of the most difficult passages have been rendered with an 
Accuracy and a just appreciation of the beauty of the original, which ig 
Burprizing. The style of the Bengalee is remarkable for purity and 
Classical excellence, the writer has a knowledge ‘of his own language, 
Which is rarely met with in young men whose time ig devoted to 
English studies ; and Very great credit is due to the instructions which 
he has received in his own tongue, Ifall the alumni of our Colleges. 
could write Bengalee with equal ease and chasteness, the reproach would 
be removed, that in their eagerness for.the Acquisition of a foreign 
language they had forgotten their own. ( 16 Decr, 1840. )—Generat 
Report on. Public Instruction... for 1839-40, pp. 48-44. 


AT হরচন্দ্র আর একটি প্রতিষোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া লর্ড অকৃল্যাও-প্রদত্ত পুরস্ধর_ একটি সোনার ঘড়ি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও 
হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 
প্রকাশ := 

The Right Hon'ble the Earl of Auckland having offered for competi- 
tion at the Hindoo and Hooghly Colleges a prize of a Gold Watch for 
ihe best translation into Bengali of Hume's Essay on the “Dignity and 
Meanness ot Human Nature," there appeared by the Reports of the 
Examiners an extraordinary superiority in the winner Hurrochunder 
Ghose ( a Student of the Hooghly College ) in his composition, over 
those of all the others (which Were very inferior indeed,) of the Hooghly 
College and of the Hindoo College Students.—General Report of the 


Late General Committee of Public Instruction, for 1840.41 & 1841-49, 
p72. 


চাক্ুরী-জীবন 


তখনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম দুরহ ছিল না) অনেকে 
চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের 
কেহ শিক্ষকের, কেহ বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত 
হইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী- মুন্সেফ। দারোগা 
বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত 
যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত: করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; 
আবকারী-বিভাগের কমিশ্যনর ভোনেলী সাহেব তাহাদের অন্যতম 
ছিলেন। 

১৮৪৪ শ্ীষ্টাবের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর 
আবকারী স্থপারিণ্টেণেন্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বৎসর 
ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর স্ুপারিণ্টেণ্েণ্ট-রূপে মালদহে স্থানান্তরিত 
হন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্ধয 
করিতেছিলেন, তাহা ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে’ 
প্রকাশিত নিমোদ্ধত পত্রথানি হইতে জানা যাইবে: 

“সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্তমান আবকারি স্বপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট 
বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরপে স্বীয় কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়া 
দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপ্রেণ্টে্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে 
৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত 
হয়েন, এই স্থানে ইহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন 
বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত 
না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬৪৭ সালে অন্যন পঞ্চান্ন হাজীর 


২৮ হ্রচন্দ্র ঘোষ 


টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং এতদ্রপ অল্প সময়ের মধ্যে 
সরকারের age অধিক লাভ করাতে কাধ্য কল্পে তাহার বিশেষ: 
নৈপুণ্য ও পারদশিত| প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্বতন 
আবকারি কমিস্তনর মহান্থভব্‌ মৃত ভোনেলি সাহেব এ বিষয়ে হ্রচন্দ্র 
বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলত; তিনি যথার্থ রূপ প্রশংসা: 
প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।--- 
এমত স্থযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি ব্যিয়ে রাজপুরুষেরা৷ কিছুমাত্র 
বিবেচনা করেন না, যাহারা তাহার অপেক্ষা সর্বতোভাবে অযোগ্য 
তাহার! অনায়াসেই অধিক বেতন: প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত 
ইহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল po» ভাদ্র ১২৫৫।৮ 
হরচন্দ্র মালদহে “প্রায় আট বৎসর. কাঁধ্য করেন। এই স্থানে: 
সন্তোষজনকতভাবে কাৰ্য্য করিবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি রেভিনিউ সার্ভের 
ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন এবং বহরমপুরে স্থানান্তরিত হন। 
এই স্থানে কিছু কাল কাৰ্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর ও 
দিনাজপুরে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি থাকবস্ত বিভাগ 
পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান 
জিলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি 
অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে 
তিনি এক ভীষণ দস্থ্যদলকে ধৃত করিয়া কর্তৃপক্ষগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করেন। দোকানীরা যে বাটখারা রাঁখিত তাহার ওজন ঠিক নহে 
বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া সেই অসাধু প্রথা রহিত করিয়। দেন। 
অতঃপর অন্যান্য জিলায় শাসনকাধ্য করিয়া তিনি উড়িস্তার অন্তর্গত 
কেন্ত্রপাড়া মহকুমা, হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন ররেন।” ( ভারতবর্ষ, TER ১৩৪১, পৃ. ৩৮১-৮২ ) I 


মৃত্যু 
সরকারী ri হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দেশহিতকর 
কার্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছ দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির 
চেয়ারম্যানের কাৰ্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ' 
১৮৮৪ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


রচনাবলী 


হরচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; এগুলির বেশীর ভাগই 
নাটক । তাহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্ৰমিক তালিকা নিয়ে দেওয়া 
হইল। 
১। ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক। ইং ১৮৫৩। পৃ. ২১৮৭ 
পরিশেষ ২। 
ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের { 
আবকারির স্থপরিণ্টেণ্ডেট Aaa ঘোষ কর্তৃক রচিত ।-_-কলিকাতা! oforta 
qa মুদ্রিত হইল AA ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫ 
ইহার দুইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা; অপরটি ইংরেজী 
২০ অক্টোবর ১৮৫২ তারিখযুক্ত p বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ * : 
“এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় 
কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি “সেক্সপিয়র” নামক 
ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে “মরচেপ্ট-অফ- 
ভিনিস” ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপৃর্িক অনুবাদ করিতে 


EL 


Qa ঘোষ 


আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব 
দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত এঁক্য হয় না fn কতিপয় প্রাচীন 
জানবান্‌ মহাশয়' উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের X মাত্র গ্রহণ 
পূর্বক আমৃলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তি দান করেন। 
আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে wem: এই temm 
চিত্তবিলাস” নাটক sw পদ্যে রচনা করিলাম। 'যগ্যপিও ইহাতে 
উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আহ্ুপূর্িক অনুবাদ না হউক, তথাপি 
বধিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সন্তাবের বৃহলাংশ অথচ wid 
আখ্যানের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি ; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত 
মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা 
দ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের "NIS 
বিবেচনায় করা হইল। অতএব Wf এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ear 
সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম 
সফল বোধ করিব। কিমধিকং সথধীবরেঘিতি। হুগলী ভান্র। 
১৭৭৪ শকাৰব্দা” 


‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ হইতে গদ্ধ-পন্ রচনার faa a কিছু 


কিছু উদ্ধৃত হইল :— 


“দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়। 
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায় ॥ 
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার। 
গগন অন্থুর ন্যায় সর্ববত্র বিস্তার ॥ 
diata ক্ষিতি যেন fig মতি করে। 
দয়াধন্ম সেইরূপ শুভ করে নরে ॥ 


| রচনাবলী ৩১ 
দুই মতে শুভঙ্করী দয়ারে জানিবে। 
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে॥ 
দয়াবান হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া। 
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া ॥ ( পৃ. ১৬১) 
চিত্ত, লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার 
কারণ কি? 
লক্ষ. ( তঞ্জনপূর্বক ) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই 
বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি। ; 
চিত্ত. লক্ষরায় 3 ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর 
না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে 
সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ 
ছেষ ও পৈপ্তন্তরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাঁহা এমত তীক্ষ যে ত্রিশূলের 
অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষতর। 
লক্ষ, যদ্দি শূলে ন! যাও তবে তুমি শুলের অগ্রভাগ হইতে স্বত্ত 
থাক। 
চিত্ত. এই নরাধম লক্ষপতি হিংশ্রক পশ্বাদির vox অতি নিষ্ঠুর। 
ইহাকে দেখিয়া আমার এমত মনে হইতেছে যে কোন হিংক্রক IONS 
বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া 
থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের ছুরাশা রাক্ষসীরপা অতি eed 
শোনিতাখিনী কষধার্তী ও সর্বগ্রাসিকা। 
লক্ষ, তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস। 
আগে ভাবিয়া দেখ আমার খণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। 
আমি বিচাবার্থ দণ্ডায়মান আছি।” 


৩২ হরচন্দ্র ঘোষ 


‘ভানুমতী চিত্তবিলীস” নাটকের “পরিশেষ” অংশে “ইংরাজী 
ভাষানভিজ্ঞ অথবা! যাহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই» 
তাহাদের বিজ্ঞাপনার্ঘে কতিপয় উপদেশ” লিখিত হইয়াছে 1 

'ভানুমতী চিত্তবিলাস” কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভূক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
রচিত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হরচন্দরের সে আশা! পূর্ণ হয় নাই। তিনি 
তীহার দ্বিতীয় নাটক ‘কৌরব বিয়োগে*র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :— 

"ejes কিয়দংশ পদন্যে বিরচিত “ভান্গমতী চিত্তবিলাস” 
ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্ততপূর্কাক হুগলির কালেজের কৃপালু 
প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবত্তিতায়* বিছ্যাঁদানার্থ কৌন্দেলে 
প্রেরণ করিয়াছিলীম, তাহা মহান্ভব সভ্য মহাশয়ের স্থরচিত 
বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই ; অথবা 
বণিত মহামহিমের! তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা 
মদীয় wm । বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক “সেক্সপিয়র* কৃত মহানাটকের 
মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের ) দেশীয় 
পরিচ্ছদ মাত্র । কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্সপিয়র 


*'হ্রচন্তরের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র প্রতি কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া, ১১৫৪ Jra জানুয়ারি মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার (Kerr) 
লেখেন £- ) 


sœ Dramatio Composition written in Bengali in imitation of 
Bhakespeare's Merchant of Venice by Hurro Ckunder Ghose... The 
author's Proficiency as a Bengalee scholar and the respectable appoint- ` 
ment he at present holds are guarantees that this is not one of those 
haré-brained productions which sometimes emanate from young 
Hindoos. There is also a modesty in the plan of the work which 
recommends it highly,—K, Zachariah ; Hist, of Hooghly College, P. 52, 


- 


রচনাবলী ৩৩, 


সাহেবকত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাহার! 
অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাঁকিবেন যে ওঁ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা 
রনঘটিত, ও স্থানে২ এতদ্রপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি 
জ্ঞানান্বেষী ছাব্রগণের তাহা পাঁঠের যোগ্য বোধ করিলে “ভারতচন্দ্রে 
স্থান নির্ধাপন করা নৈষুর্য্য বোধ হয়1:-"” 


gi কৌরব বিয়োগ নাটক | ইং ১৮৫৮ পৃ. ১৭৬+২। 
কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবত রাজা ছুধ্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধ 
রালাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপধ্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে 
বহুলাংশ গন্ধে ও অতি স্বলাংশমাত্রে পদ্যছনে শ্রীঘুক্ত our ঘোষকর্তৃক বিরচিত হইয়া 
প্রীরামপুরের “তমোহর” যন্ত্রে মুদ্রিত হইল । সন ১৮৪৮ 
গ্রন্থে দুইটি ভূমিকা আছে) একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী | বাংলা 
ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :— 
' «ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে “মহাভারত” গ্রন্থ নীতিগর্ভ 
ও সন্দর্ভপ্তদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও 
উপদেশ নিকরের নিকেতন | এ কারণ আমি ওঁ মহা্রন্থের কিয়দংশ 
এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে E 
দগ্ধ হওয়াপৰ্য্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত স্থমাঞ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ m 
ছন্দে ও অতি স্বল্লাংশমাত্র পদ্ধপ্রবন্ধে zada নাটকের : প্রচলিত 
প্রণালীতে রচনা করিয়া “কৌরৰ বিয়োগ নাটক,” এই আখ্যা দানে 
প্রকাশ করিলাম।-..ইংলশীয় ও এতন্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের 
অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলধিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া! 
“কাশীদাসের কিয়ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদরাযনত্ের 
মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিলাম ॥ 
হুগলী po নবেম্বর ১৮৫৭1” j 


৩৪ হ্রচন্দ্র ঘোষ 


“কৌরববিয়োগ” পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাঁও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভূক্ত 
করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্য হ্রচন্দ্র “নীতিগর্ত ও 
সন্ত শুদ্ধির আশ্রম” মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা 
অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতবহুল। রচনার নিদর্শন ₹__ 

"$e! যুধিচির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর 
ইষ্টদেবের তায় তোমাকর্তৃক হুসেবিত RN আমি পরম পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তোমার অতিশয় 
যত্বহেতু পূর্বন্থথ ও সম্পদভিভোগ করিতেছি। এই হেতু, হে পুত্র- 
বর, তুমি কদাপি অপ্রিয় নহ। রাজধর্ম্ম ও নীতি এই A বার্দাক্যে 
বনে গমন করত ষথাশক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইন্জিয় RA, ও 
সদ্গতি অন্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্ব্্যবান্‌ মহীশ্বরেরাও 
মহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির, taR তোমার 
জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, দেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। 
আর পরমার্থ চচ্চায় এইরূপে প্রতিরোধ করা৷ পরম পুণ্যাত্ম৷ তোমার 
কর্তব্য নহে। যেহেতুক ধর্মবলে তুমি সঙ্কট রূপ মহাসাগর পার 
হইয়া শক্রনিকরে সংহার করত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছ, এই- 
হেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনের! তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে- 
ছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়! বাহুবলে অজ্জিত বঙ্থমতী 
TWO সম্ভোগ কর। আর অন্মদাদির পারত্রিক কুশলহেতু অন্ুকষ্পা 
করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে wEXPS দেও যে 
তোমার কল্যাণে আমরা ভাবি ভাবুকাহ্গভব করিতে পারি।” 
(পৃ. ১৪৩-৪৪ ) 

“বিদুর। হে রাজন্‌, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বস্তু মাত্রকেই 
নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি 
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করিয়া যাঁবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কাঁলা- 
কাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর 
শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহ! নিশ্চয় জানিয়া 
অন্ক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্তব্য ।” 

[পছ্। ] 


EN “উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কায, 
সবার মরণ মাত্র গতি। 
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তাঁর, 
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 
RI মহা২ IR, * নিত্য যায় যম ঘর, 
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর। 
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল, 
অঙ্গশোচ FIX অন্তর ॥ 
| বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ, . 
কেহ মাত্র ধরণী পরশে। . 
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ, 
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে ॥ 
81 জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেন নব বাস পরি, 
তেমতি «tam বিনিময় । 
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি, 
জ্ঞানী কতু মুগ্ধ নাহি হয়॥ 
el আমার বচন ধর, সর্ব শোক পরিহর, 
ধৰ্ম্ম পথে স্থির রাখ মন। 
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি, 
অন্থা না ভাব কদাচন ॥৮ (পৃ. ৫১-৫২ ) 


E হরচন্দ্র ঘোষ 


৩। চারুদুখ-চিত্তহরা! নাটক। ইং ১৮৬৪। পৃ. ১৮৫। 
চারুমুখ-চিত্তহর1 নাটক এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্য প্রবন্ধে (হুগলির ) 
শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজীর Mba co সংখ্যক ভবনস্থ 
কেনিংযন্তরে মুদ্রাঙ্কিত। ১৮৬৪ সাল। 
ইহার দুইটি ভূমিকা, আছে ; একটি, ইংরেজী-_“1868” তারিখযুক্ত ; 
অপরটি বাংলা । বাংল! ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি :— 
“কিয়ৎকাঁল হইল ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশিত “রোমীয়জুলিয়ট” 
নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্েশীয় ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে 
প্রকাশ করিতে কোন বিদ্যান্থ্রাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন।... 
তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমাঙ্জিত 
সাধুভাষায় ন! লিখিয়! সামান্তঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা 
করিয়া সর্বসাধারণের কৌতুহল জন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী' 
করায়ায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেই মতই রচনা করিয়াঁছি। 
আর অতুল সপ্ভাবপন্ন মূল গ্রন্থে অপূর্ব রস মাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন 
দেশভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারা 
যায় তদর্থেও ক্রাট করা যায় নাই। ফলতঃ, এতদ্বারা এমন জ্ঞান না 
হয় যে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ হইতে “রোমিও জুলিয়ট”কে 
আমি ভারতবর্ষে আনিয়া স্বদেশসিদ্ধ বসনালক্কারে তাহাদিগকে 
এমত স্থবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর চেন যাইতে পারিবে 
না। সে এক প্রকার অসাধ্য । ফলত বিগত প্রস্তাবকর্তার 
এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বরুণিয়া ও মেন্তুয়া! 
নগর হইতে বব্গ-ভূমি fmm নাড়িয়া ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে 
আনিয়া সেই সতী ও সতীপতি “রোমিও জুলিয়টগকে অস্মদ্দেশীয় 
নব বসনে দর্শাইলে কেমন দেখায়, তাই দেখ! যায় |” 
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হুরচন্দ্রের অন্ত নাটকগুলির তুলনায় 'চারুমুখ-চিতহরা”র ভাষা সরল 
ও egi দৃষটান্তস্বরূপ প্রস্তাবনা! হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ৮ 
সুত্রধার।"*-প্রিয়ে ! সে কথাটি কি? 
নর্ভকী। তা আমি তোমাকে বল্বো না। তোমার পেটে 
কথা থাকে app আমি যে AAE, তবু কত কথ! চেপে রাখি। 
তুমি পুরুষ হয়েও একটা কথা পেটে রাখতে পার না। 
কুত্রধার॥ Ra! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন 
করে পারি পেটে রাখ বো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, 
আমি তোমা বই আর কাঁরু নই। 
নর্ভবী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভার হয়, তাকেই তো এ 
কথা বল যে, প্রিয়ে ! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই 
আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই 
জানেন। (পৃ. ২) 
ইহাতে ১৪টি গান আছে । একটি উদ্ধত করিতেছি *_ 
রাগিণী গারা-ভৈরবী__তাল আড়া। 
অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই। 
| মুভিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই ॥ 
| বিষয় বিষয়াবেশো, 
বিষণ্ণ হইবে শেষে ; 
পঞ্চভূত আত্ম যেই, কবে আছে কবে নেই ॥ 
8! বারুণী-বারণ বা স্থরার সঙ্গদোষ ইং ১৮৬৪ ( ৯৭৮৬ 
শক)। পৃ, vel 
ইহাতে স্ুরাপানের অপকারিতা বিষয়ে দুইটি wel মুদ্রিত 
| হইয়াছে। প্রধানতঃ, প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬৩ AZAT 
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১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় ‘বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ” (The Bengal 
Temperance Society) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থরাপানের বিরুদ্ধে 
প্রবল আন্দোলন চলে। “বারুণী-বারণ বোধ হয় এই আন্দোলনেরই 
ফল। 
€| রজভগিরিনদ্দিনী নাটক। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৮৯। 
রজ্জতগিরি-নন্দিনী নাটক। Seas ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে 
প্রকাশিত। কলিকাত|। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে 
্টান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৮১ সাল। 
এন্থকারের “ভূমিকা”টি এইরূপ := * 

“পূৰ্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাটযশালা ন! থাকায় স্বরচিত নাটক 
এস্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অস্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে 
কেবল বিদ্বান লোকেরই অঙ্গরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত 
সর্বসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দুর হওয়াতে 
নাটক রচনার চর্চা বৃদ্ধি হইয়াছে। 

অতএব এই সঙ্গতি হেতু ব্ৰহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য 
আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি 
এই অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। sa আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী 
Www] ১২৮১। বৈশাখ ।” 
বিজতগিরিনন্দিনী'তে দুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ £__ 

চলিল সুধস্থা ব্যাধ ধনুৰ্ব্বাণ লইয়া । 

লক্ষে বম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া ॥ 
. কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া | 

PES পরিধৃত পৃষ্ঠে তুণ লইয়া ॥ 


রচনাবলী ৩৯ 


হুল স্থুল পশুকুল সৰ্ব্ব বন ব্যাপিয়া । 
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া ॥ (পৃ. ৭) 

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীহ্বশীলকুমার দে লিখিয়াছেন £__“ইহাঁর, 
পূর্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির 
অঙ্কুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।” এই উক্তি ঠিক নহে; 
আমরা দেখিয়াছি; হুরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক চারুমুখ-চিত্তহরা’য় ১৪টি. 
গান আছে। 

“নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি 
ব্ৰহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হুইয়াছিল। জ্যোতিরিক্্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে ‘রতগিরি’ নামে একটি 
নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা 
অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। few 
এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ_ মহাশয় “কিন্নরী” 
নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা। মিনার্তা থিয়েটারে অসামান্য 
সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়! দর্শকগণের তৃপ্রিসাধন 
করিয়াছে ও করিতেছে । অনেক সময়েই অগ্রণীরা যে ফললাভে 
বঞ্চিত হন, পরবর্ভীরা সেই ফল ভোগ করিতে পারেন |” ( ‘ভারতবর্ষ,’ 
চৈত্র ১৩৪১, পৃ. ৫০৯) 

e| সপত্নী সরো। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৪১। 

সপত্নী সরে! যথার্থ ঘটনামূলক উপাখ্যান। শ্রীহরচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী 
হইতে প্রকাশিত। 


"O beware, my lord, of jealousy ; 
It is the green-eyed monster, whioh doth mock 
Ths meat it feeds on,” 

Shakespeare—Othello. 
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প্রীদারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাত/-_শোভাবাজার রাজ! কালীকৃষ্ণের লেন 

৩* নং eqq নুতন বাঙ্গাল! যন্ত্রে মুদ্রিত। মন্থং ১৯৩১।* 

হরচন্ত্র উপন্যাস রচনা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 
রেভারেগ্ড লালবিহারী দে “বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ইহা সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন £__ 


. We have not a very high opinion of this novel, ns there is not 
‘much action neither are the charaoters well sustained, though some of 
“the descriptions are good and the reflections just. 


৭। রাজ তপম্থিনী, ১ম থণ্ড। ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৭৬। l 
এই কাব্যখানি মহাভারতের অদ্ধার উপাখ্যান অবলম্বনে অমিত্াক্ষর 
ছন্দে রচিত। 


* * » 
হুরচন্ত্র ইংরেজী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দে 
সম্পাদিত “বেঙ্গল ম্যাগাজিনে” ( মাৰ্চ ১৮৮০ ) তাহার লিখিত Lessons 
from the Life of Sivaji নামে একটি স্থলিখিত সন্দর্ত প্রকাশিত 
হয়। এই প্ৰবন্ধটি তিনি ১৮৮০ Qaa ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী 
ইনুষ্টিটউশনে পাঠ করেন। 


* এই উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে প্রকাশকাল “1875” en) আছে। ডক্টর 
গ্রহ্দীলকুমার দে ‘সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা'য় (ওয় সংখ্যা, ১৩৩৩ সন ) এবং শ্রীমন্ধনাথ 
ঘোষ ‘ভারতবর্ষে' ( ফান্তুন-চৈত্র, ১৩৪১) gaa ও তাহার রচনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা! 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কেহই aAA সরো! দেখেন নাই, ভাহার| উভয়েই ইহার 
প্রকাশকাল “১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ" লিখিয়াছেন i 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--২৮, ২2* 


স্র্ণকুমারী দেবী 
মীর মশার্রফ হোসেন 


FÍFA দেবী : 
মীর মশার্রফ হোসেন 


ব্জেন্ত্রনাথ বন্দোগাধ্যায় 


= 


নঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬ 


প্রকাশক 
শ্রদনৎকুমার গুপ্ত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎং 


পঞ্চম RRIETA ১৩৬১ | 


মূল্য এক টাকা 


SIAII দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বান রোড, কলিকা'তা-৩৭ 


৭'২--৭৬৷১৯৫৪ 


কুমারী দেবী 


১৮৫৫--১৯৩২ 


জন্ম 8 শৈশৱ-শিঙ্ষা 


লিকাত। জোড়ামাকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে আহুমানিক ১৮৫৫ 
Ria স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা ।* 
সে কালে অস্তঃপুরিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা না থাকিলেও 
ঠাকুর-পরিবারে স্বীশিক্ষার প্রচলন ছিল। শৈশবে ও বাল্যে ষে আবেষ্টনীর 
মধ্যে «gari প্রতিপালিতা হন, তাহা তিনি একটি প্রবন্ধে নিজেই 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :— 

“কলিকাতার সাধারণ aae অন্তঃপুরের কথ! জানি না, কিন্তু সে কালেও 
আমাদের অন্তঃপুরে দ্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সে কাল অর্থে এ স্থলে আমি শুধু 
আমার শৈশব কাল গণ্য করিতেছি না_-আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার 
শৈশব পৰ্যন্ত এ সমস্ত কীলখওটাই গণনায় আনিতেছি।*** 

OA ক নিউজ তি 

x দেবেন্দনাথের পুত্র-কন্তা -(১) দ্বিজেন্দ্রনাথ, (২) সত্যেন্দ্রনাথ, (৩) হেমেন্দ্রনাথ, 
(e) বীরেন্দ্রনাথ, (৫) দৌদামিনী, (৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, (৭) mew, (৮) পুণ্যেন্রনাথ, 
(৯) শরৎকুমারী, (১) স্বণকুমারী, (১৯) বরণকুমারী, (১২) ene, (১৩) রবীন্দ্রনাথ, 
(১৪) que I 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


যখন আমার মাতৃদেবী [ সারদাহুনদরী ] পুত্রবধূ হইয়া৷ আমাদের গৃহে আসেন, 
তখন আমাদের প্রগিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের Hos পুক্রবধূগণ, তাহার ভ্রাত্বর্গের diei পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী 
ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি নকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বান করিতেন । এই বহ 
পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ 
বিগ্ভাবতী বলিয়া আদরণীয়। ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষ তাহার! গৌরবের 
বিষয় বলিয়াই জানিতেন। j 

আহার বিরাম "emp অর্চনার ন্যায় নে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া 
মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত aa ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে 


*য়লানী যেমন i লইয়। আসিত, মালিনী ফুল যৌগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাজি পুথি ' 


ইণ্ডে দৈনিক sese বলিতে আসিতেন, তেমনি aafe, শুভ্রবসনা, গৌরী 
বৈধাবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপূরে আবিভূত| হইতেন। ইনি 
নিতান্ত সামান্য বিদ্াবুদ্ধিসপন্না ছিলেন qi i সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুংপত্তি 
ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বল! বাহল্য। উপরন্ত ইহার চমৎকার 
বর্ণনাশজি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। ধাহাদের 
বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, ভাহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, 
প্রভাত qfi শুনিতে কুতৃহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে 
বৈষবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই,.. 

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একট! অনুরাগ 
দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্শ্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে 
লইয়া থাকিতেন। চাঁপক্যঙ্লোক তাহার বিশেষ পরি পাঠা ছিল, প্রায়ই বইখানি 
লইয়া গ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া 
গুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা_-মায়ের 
খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপস্থানাদির ত কথাই নাই; 
Wap, সাংখ্য আর দরশনাদির যত কঠিন অনুবাঁদই হউক না কেন, তাহাতে 
"TUS করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন ন|। আর কোন বই না 
পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বদিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 


জন্ম £ শৈশব শিক্ষা ৭ 


শ্তত্ববি্যা”র সমঝদার তাহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, 
বধ্ঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাবা উপন্তানেরই অনুরাগিণী ছিলেন। 
পড়িতে শিখিয়। অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই 
প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটি বিশেষ কাধ্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে 
মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল নে দিন কি রকম সরগরম হইয়] 
উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপস্তাস, আবাছে গল্প__ইহার 
সংখ্যাই যদিও অধিক-_অন্তঃপুরে আনিয়! দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বুদ্ধি 
করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে নকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলেনা, বস্তাদি 
খাকিত, তেমনি সিদ্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।*** 

পিতৃদেবকে ww) ও ধর্মমদংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন । এবং যেহেতু 
আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার পৃথক্‌ বস্তু নহে, পরল্পরসংলিপ্ত, 
মেই হেতু ধর্দসংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজসংস্কার «gend, সেই পরিমাণে 
গৌণভাবে তিনি সমাজন্সংস্কারক বলিয়াও পরিচিত । কিন্ত গৌণভাবে নহে, 
ধর্ম-সংস্কারের zt সমাজনংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইহার 
দ্বারাই যে সর্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মুলপত্তন হইয়াছে ইনিই যে 
বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের mer পরিচ্ছদ 
প্রবর্তন সংকল্পেও যে কত দুর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে 
পারি ten 

agaga স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা etm করিয়া যে দুই একটি 
মহোদয় সর্বাগ্রে তাহাদের শিশু কন্ঠাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদে তাহাদের 
সধ্যে একজন | 

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়! গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষণ-সংস্কার একেবারে 
বন্ধ sexi যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে 
আমাদের উন্নতি আরম্ভ । তখন হইতে ধর্মসংস্বার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে 
বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল t 

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিল| বিসর্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে 
ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় xw সম্বন্ধীয় 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


উপদেশে এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় Sata 
পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধৰ্ম্মবৃত্তি সমভাবে সন্মাজ্জিত 
করিতে লাগিলেন। ehee আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, | 
TW ভারতব্যাগী বহুকালপ্রচলিত হীন স্ত্রী-আঁচার ছুই একটি করিয়া নিজ 
ন্তঃপুর হইতে একেবারে TRN দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ 
ন! হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্ধারিত করিলেন 
ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধামা ভগ্নিনীর বিবহি 
হইতে এ পান্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুমারেই বিবাহকাধ্য সম্পাদিত হইয়া 
আসিতেছে। হার Resana শিক্ষার ব্যস প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার j 
পরিবর্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের 
জনয গণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত 
সাস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম | অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন | | 

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতা মহাশয়ের AT 
ইইলেন। cry অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসপ্পকীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ 
আত্মীয়ের শ্মায স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন 1... 

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজ দাদা মহাশয় [ সত্যন্্রনাথ ] 
বিলাত যাইবার পূর্বেকার কথা-:১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাকের মধ্যে ঘটত। 
প্রথমোজ সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা! 
করেন। বংসরান্তে, কিন্বা তাহারও পরে, ধর্সের জন্য নহে_-কেবল স্ত্ীশিক্ষার 
জন্যই, আর একজন অনাত্ীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের 
শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাহার মনে হইল না। আদি ব্রাঙ্গদমাজের . 
প্রবীণ আচাধ্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকাধ্যে নিযুক্ত 
হইজেন। তখন আমার মেজ দাদা, মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। 
বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমর! ছোট তিন বোন সকলেই 
তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি 
Tasse পুস্তকই আমাদের পাঠা ছিল।” (“আমাদের গৃহে অন্তঃপুর- 
শিক্ষা ও তাহার সংস্কার” £ প্রদীপ,’ ভা ১৩০৮) 


বিবাহ 


১৭ নবেম্বর ১৮৬৭ তারিখে ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের 
সহিত হ্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় । ১৭৮৯ একের পৌষ-সংখ্যা “তন্ববোধিনী 
পত্রিকা'য় প্রকাশ £_ 


ব্রাঙ্গ-বিবাহ | গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ত্রাক্গসমাজের প্রধান 
আচাধ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্চনগরের 
অন্তঃপাতী জয়রামপুর faa] যুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোধালের ত্রাহ্মব্ধানানুসারে 
শুভ বিবাহ হইয়| গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বংসর। কন্ঠার বয়ঃক্রম ১৩ 
aeq pe এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখা ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোদ্বাইয়ে 
কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :— 


sva. খ্রীষ্টাব্দে আমার চতুদিশবর্ধ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার mw 
a আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তথনও আমি ইংরাজী জানি না 
বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। Merai Ramira লইয়া আমি 
এক বৎসর সেখানে ছিলাম 1— enmt, ভাদ্র ১৩০৬, পু. ৩১৯। 


তি 

* ১২৭৪ লালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকায় “নুতন সংবাদ" 
বিভাগে প্রকাশিত এই বিবাহের বিবরণ পাঠে জানা যায়, “কন্যার বয়ক্রেম চতুদিশ 
বংসর। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং সংস্থৃতও কিছু অধায়ন 


করিয়াছেন l” 


সাহিত্য-সেব! 


স্বণকুমারী সাহিত্য-সেবা.ও সঙ্গীতচচ্চায় উদারহৃদয় স্বামীর উৎসাহ 


উদ্দীপনা হইতে যেমন বঞ্চিত হন নাই, তেমনই সাহিত্যানুরাগী ভ্র 
গণের নিকট হইতেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিল 
'জ্যোতিরিন্্রনীথের জীবন-স্থৃতি'তে প্রকাশ :— 


t9- 


অধোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই 
সময়ে আমার দেজদাদাও ( হেমেন্দ্রনাথ )' মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি 
কাব্য গড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন ৷-**আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র 
করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তজ্জম| করিয়া, শুনাইতাম--তাহারা 
সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, আমার 
একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী ন্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা 
করিয়াছেন তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎনাহ 
দিতাম! তখনও তিনি অবিবাহিতা |... 

. জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠ! ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের 
বাড়ীতে বাষ করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চায়। আমরা তাহীকেও আমাদের আর 
একজন যোগ্য নঙ্গীরূপে পাইলাম ees সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া 
নানাবিধ স্থর-রচন! করিতাম। আমার ছুই পাশে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ 
পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি ধেমনি একটি হুর রচনা, করিলাম, অমনি 
ইহার দেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথ! বসাইয়। গান-রচনা 'করিতে লাগিয়া 
যাইতেন। একটি নুতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েক বার aaien 
ইহাদিগকে শুনাইভাম1--*সচরাচর গান বাধিয়া তাহাতে হুর-দংযোগ করাই 
প্রচলিত রীতি, কিন্ত আমাদের পদ্ধতি ছিল উপ্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি 
হইত । স্বরণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। 
সাহিত্য এবং দঙ্গীতচচ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি 
সমভাবে পূর্ণ হইয়! থাকিত। 


৮. 


সাহিত্য-সেবা ১১ 


ভারতী”: ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ( ইং ১৮৭৭) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্প-অন্যারী “ভারতী” প্রকাশিত হয়। 
faaata ঠাকুর এই মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক । ভ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 
্বর্ণক্মারী ও রবীন্দ্রনাথ_এই তিন জনও সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। 
সাত বসর সুষ্ঠভাবে পত্রিকা পরিগালনের পর ভগিনী স্বর্ণকুমারীর 
হস্তে সম্পাদন-ভার দিয়! দ্বিজেন্্রনীথ অবসর গ্রহণ করেন | ্বর্ণকুমারী 
সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া ১২৯১, বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী'র গোড়ায় 
একটি দীর্ঘ “ভূমিকা” লিখিয়াছিলেন। উহাতে প্রকাশ £:_ 


আমর! দুঃখের সহিত* প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত faaata ঠাকুর 
দাদ! মহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলেন। তাহার পরিবর্তে আমর! উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম ।"**আরম্ত 
হইতে এ পর্যন্ত মিনি এই পত্রিকা এমন সন্দররূপে চালাই] আসিয়াছেন, অন্ত 
কাধ্যবশতঃ এখন তাহার সময় অভাব হইয়াছে, নে নিমিত্ত তিনি যখন নম্পাদকীয় 
ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, 
আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় ভারতীর 9pm কোন 
একখানি পত্রিকার অকালমৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এরূপ অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিবার ইচ্ছাতেই আমর! ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। 
donus N qup E 
* কেহ কেহ বলেন, বঙ্গমহিলাদের মধ্যে ্বণকুমারী দেবীই সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক 
পত্রিকা পরিচালন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সম্মান থাকমণি দেবীরই প্রাপ্য; তিনি 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (শ্রাবণ ১২৮২) “অনাধিনী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
gaa মুখোপাধ্যায়ের জামাতা কীঠালপাড়া-নিবাসী হুলেখক অনুকুলচন্দর চট্টোপাধ্যায়ের 
cg" ‘অনাথিনী’ প্রচারিত হইয়াছিল (জন্মভূমি? পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬ দষ্টব্য )। কিন্তু 
মহিলা-পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র ইহারও পাচ বংসর পূর্বে--১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ইহ! খিদ্বিরপুর-নিবাসিনী এক বঙ্গমহিলা কর্তৃক পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিক! 
saafin ( ‘শনিবারের চিঠি? অগ্রহায়ণ-পৌষ ৯৩৫০ TT ) 1 4 
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১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সহিত পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়া স্বর্ণকুমারী দুই কন্যা__হিরশ্মরী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 
‘ভারতী’ পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ- 

ংখ্যা ‘ভারতী’তে এই বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হইয়াছে £₹_ 


অবসর গ্রহণ ।_-এতদিন আমি আমার সাধ্যমতে ভীরতীর সম্পাদন-কার্য্য 
নির্বাহ করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে শরীর অন্স্থ হওয়াতে আমার FITA 
প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ 
করিলাম AENA দেবী । 


১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পৰ্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী পুনরায় ‘ভারতী’ 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্দের ২রা মে স্বামীর পরলোক 
গমনে তিনি শোকে মুহমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্প 
দিন পরেই তিনি ন্নেহভাজন আত্মীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে 
ভারতী, সপিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায়-বাণী উদ্ধত 
করিতেছি i— 

*ন্যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন ফলাফল লাভ ক্ষতি 
গণন| করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। ceca আনন্দই কর্মে উত্তেজিত 
উৎসাহিত করিয়াছিল। ma নে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। 
আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্ান্ত দেহমন একান্তই 
নিবৃভিলোলুপ à 

কিন্তু afes আনন্দ আছে, নিবৃত্তিতি কি নাই? দানের তৃপ্তি কি 
গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্য কি বিসজ্জনেই ঘনীভূত নহে? 
বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়! আমি যে 
উদ্যাপনে অবসর পাইলাম, ইহাই আমার wc. প্রকৃত পুরস্কার tene» 
বৈশাখ ১৩২২। 


গ্ৰন্থাবলী ১৩ 


‘ভারতী’র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা- প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, 
নাটক-নাটিকা, কবৰিতা-গান মুদ্ৰিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার 
অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে 
তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম উপন্তান, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা 
করেন। 

গ্রন্থাবলী £-সবর্ণকুমারী দেবী সুদীর্ঘ কাল মাতৃভাষার সেবা করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এগুলির 
একটি কালানুক্ৰমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সক্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে 
গৃহীত 1— 


১। AAA (উপন্যাস )। ১২৮৩ সাল ( ৯৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬ )। 
পৃ. ৩২১। 
২। বসন্ত beng (গীতিনাট্য)। ১৮০১ শক (9 নবেম্বর ১৮৭৯ )। 
mss 
e, ছিন্নমুকুল (উপন্যাস )। (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ২%। 
তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ইং ১৯০, পৌষ ) “ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ 
একবারে নুতন রূপ ধারণ করিয়াছে।” 
৪। মালভী (উপন্তাস)। ১২৮৬ সাল (২৫ মার্চ ১৮৮০ )। 
পৃ. ৪৪ | 
ইহ ১৯১০ tees ফেব্রুয়ারি মানে মালতী ও গলগুচ্ছ' নামে পুনঃ 
প্রকাশিত হয়; ইহাতে “মালতী” ছাড়া জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও 
অমরগুচ্ছ__এই গল্পগুণিও স্থান পাইয়াছে। 


58 স্বর্ণকুমারী দেবী 


৫। গ্বাথা। ১২৮৭ সাল ( ২০ ডিসেম্বর ১৮৮০ )| পৃ. ৯৫। 
সুচী শক্ত সম্প্ৰদান, সাধের ভীষান, খডগ-পরিণয়, অভাগিনী । 


৬। পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক )। আশ্বিন ১২৮৯ (২৭ সেপ্টেম্বর 


১৮৮২ )। পৃ. ১৮৪) 
৭। সখীসমিতি (১২ আগষ্ট ১৮৮৬ )। পু. ২৪। 


vi মিবাররাজ (ইতিহাসিক উপন্তাস )। জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭ 
জুন ১৮৮৭ )। পৃ. ৮০ | 


৯। Wa ইমামবাড়ী ( ওতিহাসিক উপন্যাস )। পৌষ ১২৯৪ 
(৮ জানুয়ারি ১৮৮৮) । পু. ২৫৬। 


১০। GRAAS] ( উপন্যাস ) : 
১ম gel ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৩ জানুয়ারি ১৮৯০)। পূণ ২০৪+ 
৭ পরিশিষ্ট । 
২য় খণ্ড । ফাল্কন ১২৯৯ ( ১৫ মাৰ্চ ১৮৯৩) | পৃ. ১৮২ ] 


১১। বিদ্রোহ ( এতিহাসিক উপন্তাস )। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ (৯ আগষ্ট 
১৮৯০ )| পৃ. ২৮২ I 

১২। বিবাহ উৎসব ( নাটক )।? (১৩ মে ১৮৯২)। পু. ২৩। 

১৩। নবকাহিনী ( ছোট গল্প )।? (১৭ আগষ্ট ১৮৯২ )। পৃ. ১২৮। 


সুচী ৪ কুমার ভীমসিংহ; ক্ষত্রিয় রমণী; ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি; 
সনন্যাদিনী ; প্রতিশোধ; যমুনা? কেন? ; আমার জীবন; লজ্জাবতী ; গ্রহন] । 


১৪। ফুলের মাল৷ (উপন্যাস )। (১২ মার্চ ১৮৯৫)। পৃ. ১৫৯। 


গ্রন্থাবলী ১৫ 


১৫। কবিতা ও He] কান্তিক ১৩০২ (> ডিসেম্বর ১৮৯৫)" 
পৃ. 38e | 
“কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্বের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 
দুই চারটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গর্থাদি 
হইতে সঙ্কলিত, কেবল 'বমন্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; 
এসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার কর! যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে 
উদ্ধ'ত হইয়াছে।"-_ বিজ্ঞাপন 


১৬। কাহাকে? ( উপন্যাস.) জুলাই ১৮৯৮। পৃ. ১২১। 


১৮। কৌতুকনাট্ ও বিবিধ কথ|। ইং ১৯০৯, TÈ । পৃ. ৮১। 
সুচী £ কৌতুকনাট্য £_লজ্জাশীলা, বৈজ্ঞানিক বর, লোহার সিন্দুক, যষ্ঠার 
বাছা, চাক্ষুষ প্রমাণ, সৌন্দধ্যানুরাগ, গানের সভা ব্যাত্র সভা, emi, তত্বজ্ঞানী, 
fas সম্পত্তি, বিরহ বেদনা, rm ডাক্তারি । বিবিধ কথ! £_ প্রেম, অভাব, 


নৈরাগ্ঠ, কাজ, সিদ্ধি, a 


দেবকৌতুক (কাব্যনাট্য)। ১৩১২ সাল (২৬ ফেব্রুয়ারি 
১৯০৬)। পৃ. ৯৬। 


১৮ 


১৯। কনে-বদল (প্রহসন )। বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১৪০৬ | পৃ. ৫৮। 


২০। পাকচক্র (প্রহসন )।? (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১)। পৃ. 
৭০+স্বরলিপি sv | 


২১। রাজকন্যা ( নাট্যোপন্যাস )। ( ১৭ এপ্রিল ১৯১৩ )। ex l 
২২। নিবেদিতা (নাটক )। (৩ এপ্রিল ১৯১৭ )। পৃ; vel 


১৬ ্বর্ণকূমীরী দেবী 


২৩। যুগান্ত কাব্যনাট্য।? (২৯ জানুয়ারি ১৯১৮ )। পৃ. ৩৬। 
২৪। বিচিত্র (উপন্যাস )। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭ মে ১৯২১)। 


পৃ. ১৫৭। 

২৫। AAA (উপন্যাস )। জ্যেষ্ঠ ১৩২৮ (২৪ অক্টোবর ১৯২১ )। 
পৃ. ১৭২। 

২৬। মিলন রাত্রি (উপন্যাস )। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। 
পৃ. ২৮৫ | 


২৭। দিব্য-কমন্দ (নাটৰ jip (১৪ এপ্রিল ১৯৩০ )। - পু. ১৬৩। 
স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, ১ম_-৬ষ্ট ভাগ | ইং ১৯১৬-১৭*, 
(বস্ুমতী ) ৃ 
ইহাতে স্বর্ণকুমারীর প্রায় সকল পুস্তক এবং মানিকপত্রে প্রকাশিত কতকগুলি 
কবিতা, গল্প ও গান স্থান পাইয়াছে। 
পাঠ্য পুস্তক : স্বর্ণকুমারী ATR ( মার্চ ১৮৮৯ ), ‘সচিত্র বর্ণবোধ,? 
১ম-২য় ভাগ (ইং ১৯০২), “বাল্যবিনোদ” ( ইং ১৯০২), ‘আদৰ্শনীতি’ 
(ইং ১৯০৪ ), প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ’ ( ইং ১৯১০ ), "বাল-বোধ ব্যাকরণ” 
‘( ইং ১৯৩২ ) প্ৰভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। 
সম্পাদিত গ্রন্থ 2 ‘হাসি ও অশ্রু” ( কাব্য ) £ সরোজকুমারী দেবী। 
মাঘ ১৩০১ ( ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ )। পু. ২৯৫। 
স্বরলিপি-পুস্তক £ স্বণকুমারী-রচিত গানের দুইখানি স্বরলিপি- 
পুস্তক প্রকাশিত হইগ্নাছে। স্বরলিপিকার--শীব্রজেন্দ্রলাল NAN 
অধিকাংশ গানের ga সংযোজনা করিয়! দিয়াছেন-_গীতি-রচয়িত্রী স্বয়ং | 
১। গীত্তি-গুচ্ছ (স্বরলিপি )। ১ম ভাগ । ( ১৮ জানুয়ারি ১৯২৩ )। 
পৃ. ১২৪ | 


নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা ১৭ 


“এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও ব্ৰহ্মদঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। অন্ঠান্ 
ভাবের গান যাহ! আছে তাহাও যৌবন-স্থলভ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেমসঙ্গীত নহে অতএব 
এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসঙ্কোচে বালক বালিকার হাতে দেওয়া বায়। এই গ্রন্থের 
অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা ।” 


2| প্রেম-গীতি (স্বরলিপি )। ২য় ভাগ ।? পৃ. ৭২। 
ইংরেজী অনুবাদ 


(>) The Fatal Garland. Eng. edn. by A. Christina 
Albers. Illustrated pp. 163. 1910 
‘ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের 
“মডার্ণ রিভিয়'তে প্রকাশিত হয়। রি 
(২) An Unfinished Song. By Mrs. Ghosal T. 
Werner Laurie. Ltd. London, Dec. 1918 
“কাহীকে ?র অনুবাদ । 
(৩) Short Stories. ( Ganesan, Madras) ৬ 
্র্ণকূমীরীর “দিব্য-কমল? জর্মীন্‌ ভাষায় Princess Kalyani নামে 
প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতেও তাহার কোন কোন রচনা 
অনূদিত হইয়াছে। 


নারী-কল্যাণ ও হ্ৃদেশ-সেবা 


অন্তঃপুরের বাহিরে যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানেও 
্বর্ণকুমারী নিরলস et ছিলেন। বাণী-মন্দিরে সেবিকার t$ করিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই? নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করিতেন, 


২ 


১৮ স্বণকুমারী দেবী 


নারীকল্যাণ-বিষয়ক কয়েকটি কাজের সাহত তাহার নাম অচ্ছেন্যভাবে 
জড়িত রহিয়াছে। 

'সখিসমিতি' ও “মহিল। শিল্পমেল।' 8 ১২৯৩ মালে Af- 
সমিতি’ নামে একটি মহিলা-সমিতি স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি 
নিজেই ইহার সম্পাদিকার কাধ্য করিতেন। Cafes] শিল্পমেলা'ও 
তাহারই উদ্ভাবিত। এই প্রসঙ্গে ১২৯৫ সালের “ভারতী ও বালক’ 
হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধত করিতেছি ; ইহা! হইতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য জানা যাইবে: 


sauta মহিলাগণের পরস্পর সন্মিলন দ্বার! যাহাতে তাহাদের মধ্যে গ্রীতি 
সাস্থাপিত হয়, ও তাহার! দেশহিতকর কাধ্যে যুবতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় 
তিন বৎসর হইল--কলিকাতায় সথিনমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত 
হইয়াছে ।***দানশীল1 মহারানী rep এই সমিতিকে ১*২৫২ টাকা দান করিয়া! 
ইহার যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন ।***অসহায় বঙ্গবিধবা। ও অনাথ! বন্গ- 
কন্যাগণকে মাহাযা কর! এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য। 


আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন বা 
কুমারীই হউন fafa নিরাশ্রিত, eta কেহ নাই, বাঁ Atata অভিভাবকের! নিতান্ত 
নঙ্গতিহীন, tetra অভিভাবকদিগের arfaa সধিসমিতি কোন কোন 
স্থলে ঠাহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য 
করিতে প্রস্তুত । 

যে নকল অল্পবয়স্ক অনাধা-বিধব| বা! কুমারীগণের ভার মখিসমিতি গ্রহণ 
করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়] তাহাদিগের দ্বার! স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর! 
খিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের 
শিক্ষা দান কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইহাদিগকে বেতন দান 
করিবে। ইহা দ্বার! দুইটি কাজ একদঙ্গে সাধিত হইবে |: অনাথা ও বিধবা 
বঙ্গকন্তাগণ হিন্দু ধন্ধানুমোদিত পরোপকার ceu] জীবন দিয় সুখে স্বচ্ছন্দে 


নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা ১৯ 


জীবিকা! নির্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে গ্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত 
পথ মুক্ত হইবে । 

এই উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থাগণ কেহ কেহ মানিক কেছ 
কেহ বা বাৎসরিক চাদ! দিয়া থাকেন, কিন্তু মে চাদ! হইতে এ কাণোর E 
সাহায্য হইতে পারে না। সেই জন্য সমিতির অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে 
সমপ্রতি মহিল! শিল্পমেল! নামে একটি মেল! হইয়া গিয়াছে। অর্থ বৃদ্ধি fen 
মহিলাগণের শিল্পোন্নতি এবং পরস্পর সন্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্ত গৌণ Gorre 
ছিল। 

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেখুনন্ধুল বাটাতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা 
দ্বিপ্রহুরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেল! গুলিবার পরই Cra) লাওস্ডাউন 
আগমন করেন। আমর! আহ্াদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংপ 


‘aaam নহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন 


খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা পাকিত। বিক্রেতা 
ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিল!। মেল! উপলক্ষে বেখুনখুলের 
বাড়ীটি লতাপাতা ফুল প্রনৃতির দ্বার! সুন্দর করিয়া সাজান হইছিল! বাটার 
মধ্যন্থলের খোলা উঠান চাদর! দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটি লতা পাতা 
রচিত কুটার নিশ্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের 
চারি পারে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োগযোগী নানারগ জব্যাদি সঙ্জিত 
হইয়াছিল এবং এক এক জন মহিলার উপর ৰা দুই তিন জনের উপর অব্যধিপেষ 
বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট nen কাছারও নিকট নাদাপ্রকার রেশমী 
কাপর, কাহারও নিকট ঢাকাই শাস্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলেনা, কাহারে! 
নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি ।---এখানে অনেক প্রকার fena সংগ্রহ mi 
হইয়াছিল 1..মহিলাশিল্স কি কি ছিল তাহার এইখানে একটু বানা করি। 

প্রথমতঃ স্বীলোকনিন্দিত মাছ কচ্ছপ লাট কুমড়া প্রহ্ৃতি কতকগুলি এমন 
নমর শিল্প ছিল যে তাহা দেখিবামার খ্বাভাবিক বলিয়া জন হয় 1 

একজন একখানি ক্ষীরের ফুলশয্যা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষীরনিশ্মিত 
আসনে ক্ষীরনিন্িত বর কলা, ক্ষীরনিগ্রিত AAN, ক্ষীরনিস্মিত থালায় ফুলশয্যার 


স্ব্ণকূমারী দেবী 


নানা উপকরণ-_ক্ষীরের কোন থালায় আম, কোন থালায় নেবুঃ কোন থালায় 
সন্দেশ ইত্যাদি 1 

একজন রমণী একখানি মাটির গ্রাম্য ছবি নির্শ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন । দুখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গণে 
রমণী ধান শুকাইতেছেন। গোয়ালে গরুটা মুখ বাঁড়াইয়া! আছে, অদূরে একজন 
মাথায় কাঠ লইয়া আদিতেছে। খাঁচায় একটা! পাখী, দাওয়ার একটা বেড়াল, 
পাশে দৌলনায় ছেলে শুইয়া আছে । 

একজন রমণী পু'তির খাট, চতুর্দোলা, পালকী, কোচ, চৌকী, পাখা ইত্যাদি 
দিয়াছিলেন। একজন কানির ফলের ডালা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ 
সব প্রস্তুত করিয়াছিলেন | রমণী-নিন্মিত বড়ির, ও ধান চালের wem চিক বাজু 
বালা হার a3 ইত্যাদি নানারপ গহনা ও দড়ির শিকা, রেশম, পশম, জরী ও সুতার 
নানারপ দ্রব)__কাগড়, শাল, মোজা গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কাথা, চৌকী-ঢাকা 
ফুল, ফল, পাখী, ইত্যাদি নানী প্রকার জিনিন ছিল। পি'ড়ার um আলপানার, 
কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আঁকা সুন্দর ছবি প্রভৃতি মহিলা-রচিত শিল্পেরও 
অভাব ছিল না । শিল্পী মহিলাদিগ্নের মধ্যে ৭ জন মহিলার শিল্প সবেবাংকৃষ্ট 
হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত । কিন্তু দানপ্রাপ্ত 
শিল্পের জন্যই সখিসমিতির পুরষ্কার core, স্থতরা ৫ জন মাত্র এই কারণে সখি- 
সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প mute করা ব্যতীত আগর! কাশ্মীর, বোম্বাই, 
মোরাদাবাদ; কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নান! স্থান 
হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে 
নানারপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল। 

মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতি- 
নাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় y 
দর্শনে বিশেষ সস্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন | 


এইখানে একটি কথা, কেহ কেহ বখিসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি C 
বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সধী ব্রাহ্ম ইহ! অস্বীকার করি না; কিন্ত হিন্দু 


নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা ২১ 


সহীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন 
যোগ নাই-_দেশের সন্্ান্ত মহিল! মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং 
করিয়াছেন e 

সকলেই অবগত আছেন-_সখিসমিতি একটি বৈজ্ঞানিক-দশ্মিলনী নহে-_একটি 
সামাজিক নিমন্ত্রণ সম্মিলনী ৷ ইহার উদ্দেশ্যই মেলা মেশা, গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দেশে 
আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করা। 

বাস্তবিক নির্দ্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মানুবের এত প্রবল যে উপযুক্ত 
উপায়ে বদি সেই আমোদ দেওয়া হয় তাহ! হইলে তাহ! দ্বার! যেমন যথার্থ শিক্ষা 
হয় হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং যেখানে মনের উদ্দেশ্য থাকে গল্প 
করিয়া শিক্ষা, করিব-এবং শিক্ষা দিব_দেখানে শগলেই এই কাধ নুচারুরূপে 
সমাধা হইতে পারে স্থতরাং কিরপে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে 
অনাথাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে-এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত 
সথিনমিতিতে গান, গলস্বল হইয়া থাকে সত্য, কিন্ত অবিশুদ্ধ আমোদের ঘুণাক্ষর 
এখানে নাই । 

১২৯৮ সালের “ভারতী ও বালকে’ সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও নৃতন 
নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।* এই সংখ্যায় মুদ্রিত “সথিঘমিতি ও শিল্প 
মেলার কক্রাদভার সথিগণ*-এর তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি 1— 

Sud afaa ঘোষ (Mrs. M. Ghose). শ্রীমতী «mimi ঘোষ Mrs. L. 
Ghose. শ্রীমতী ললিতা রায় Mrs: P. L. Roy. প্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত Mrs. 
R. C, Dutt, pe সৌদাসিনী গুপ্তা Mrs, B. L, Gupta. শ্রীমতী থাকমণি' 
মল্লিক Mrs, 0. C, Mullick. প্রীমতী সরলা রায় Mrs. P. K. Ray. শ্রীমতী প্রসন্নতারা 
egi Mrs. K. G. Gupta. JaA হিরগয়ী দেবী Mrs. P. Mukerji. ATÂ 
মৌদামিনী দেবী Mrs. S. P. Ganguli, ATA বদন্তকুমারী দাস Mrs. G. N. 
LL লী 

« এই প্রসঙ্গে ve সালের ama 'ভারতী'তে প্রকাশিত “দাত বংদরে 
সথিনমিতি” প্রবন্ধ পঠিতব্য 1 


২২ স্বর্ণকুমারী দেবী 


Dass, শ্রীমতী চন্দ্ৰমুখী বহ্ছ Miss, C. M. Bose, JIA গিরিন্দমোহিনী দানী 
Mrs, N. N, Dutt, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী Mrs, R. Tagore. ATA বিধুমুখী 
রায় Mrs. R. N, Ray. শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী Mrs, Bagchi, শ্রীমতী স্থরবালা 
দেবী Mrs, T, N, Mukharji, AT afgaat) দেবী Mrs. J. Ghosal. 
etfi i 
এই নারীকল্যাণ-কাধ্যে "sati দক্ষিণহন্তম্বরূপ ছিলেন তাহার 
জ্যেষ্ঠ কন্যা--হিরগ্রয়ী দেবী। সরলা দেবী লিখিয়াছেন : 
fafa তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-বিয়দফিক্যাল সভা 
afie l নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ স্থাপিত 
হইল। মাদাম ব্রাভাটস্ি ও কর্ণেল অন্কট সর্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের 
উপদেশ দিতেন। মাদাম ব্রাভাটদ্বির দলভঙ্গের পর খিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন 
মান্য গড়িয়া গেল 'সথিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলানমিতি স্থাপন 
করিলেন। ধিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সুত্রে যীহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ 
হইয়াছিল তাহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরন্ত হইল । নামকরণ রবীন্্নাথ-কৃত। 
অন্তঃপুরে স্তরীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্র 
প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলায় মহিলাদের দ্বার অভিনয় 
করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরগৃয়ী দেবী এ সব 
কাৰ্য্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ( ‘ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৩৭৪) 
এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, ১৮৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 
“লেডীস্‌ থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন। 
faa বিধবা-শিল্পা্রম, বালীগঞ্জ £_কালক্রমে সখিসমিতির 
আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার aF 
হিরগয়ী দেবী ১৯*৬ খ্রীষ্টাব্দে রপাস্তরিত আকারে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি 
গড়িয়া তোলেন।* ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৯ আষাঢ় ১৩৩২) হিরখয়ী 
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* এই প্রসঙ্গে ১৩১৫ সালের আঙ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হিরগয়ী দেবীর 
“মহিলাশিল্পসমিতি” প্রবন্ধটি পঠিতব্য। 


নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা . ২৩ 


দেবীর] মৃত্যু হইলে সরলা দেবী জোষ্ঠা ভগিনীর কথা যাহা লেখেন, 
তাহাতে বিধবা-শিল্পাশ্ৰম সম্বন্ধে এই অংশটি আছে £_ 
tajan অনেকগুলি সন্ভানবিয়োগে festa সন্তানবাংসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় 
সখিসমিতির আশ্রিত কোন কৌন অনাথ বা ছুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে 
রাখিয়া পালনের জন্ উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰতিষ্ঠিত 
বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠি 
মিরমাণ সখিদমিতি সম্্রীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া উহ! বর্তমান বিধবা-শিলাশ্রমে পধ্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের 
অনতিপূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুরমহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন খুলিয়া ছিলেন । 
মূল সথিসমিতি ও ক্লাভবনের সুংমিএপজাত এই বিধবানশিল্পাশ্রম, feum? দেবীর 
fa কীর্তি leap একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত 
হইতেছে-_কমিটির প্রেসিডেন্ট পূজনীয় গ্রীমতী feit দেবী 1er [হিরগ্য়ীর] 
দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কান্তি অঙ্গু রাখার 
wg সখিদমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শ্রমের জন্ম। 
(ভারতী, FEA ১৩৩২, পৃ. ৩৭৪-৭৫ ) 
্বরণকুমারী দেবী জীবনের শেষ দিন পৰ্য্যন্ত এই বিধবা-শিল্পাশ্রমের 
সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালন করেন 
সধী-শিল্প-সমিতি। ১৯৩১ শ্রীষ্টাবে স্বরণকুমারী এই সমিতিকে তাহার 
রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। 


কংগ্রেস £ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 
জানকীনাথ আমরণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
্বর্ণকুমারীও স্বামীর শিক্ষায় রাজনীতির v) করিতেন। ১৮৯০ 
aaa ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে 
্বর্কুমারী “প্রতিনিধি”-রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। আর কোন 
মাহলা প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। 


সাহিত্য-সেবার পুরস্কার 


ব্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী :_১৩৩৬ সালের ১৯- 
২১এ মাঘ কলিকাতায় ১৯শ বন্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অন্ুষ্ঠিত হয়। 
এই অধিবেশনে ্বর্ণকুমারী লাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সন্মিলনে উপস্থিত 
হইতে না পারায়, তৎপদে স্বর্ণকুমারী দেবী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত 
হন। ইতিপূর্বে বঙ্গীয়-াহিত্য-সম্মিলনে মূল সভানেত্রীর পদলাভের 
সৌভাগ্য আর কোন মহিলার ঘটে নাই। তবে ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২ 
তারিখে মিউড়িতে অনুষ্ঠিত ১৭শ ব্জীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে তাহার কন্যা 
সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন i 


জগন্তারিণী সুবর্ণ-পদক :—:»:s খ্রীষ্টাব্দে, শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে 
তাহাকে 'জগতারিণী স্বর্ণপদক" দান করিয়া কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
্ব্ণকুমারীর প্রতিভার সমাদর করিয়াছেন | মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই 
সর্বপ্রথম এই পদক লাভ করেন। 


মৃত্যু 


্বর্ণকুমারীর স্থদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জল। জীবনের শেষ 
দিন পর্য্যন্ত তিনি ব্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। ৩ জুলাই ১৯৩২ 
(১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) তারিখে বালীগঞ্জের বাসভবনে তাহার জীবন- 
প্রদীপ চিরতরে নির্বীপিত হইয়াছে। 


্র্ণকুমারী ও বাংলা-সাহিত্য 


রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে বাংলা দেশে যে- 
সকল স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক অদ্যাপি স্নান হইয়া আছে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা 
সহোদর! স্বর্ণকুমারী দেবী তাহাদের অন্যতম | রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব এখন অন্তরালে গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর বিস্থৃত 
ও বিলুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ্েরা স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার স্থযোগ 
পাইবেন। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনীটি বাংলা দেশের বর্তমান সাহিত্য- 
রসিক-সমাজে স্বর্কুমারী দেবীর সাহিত্য-কীঠির কিছু পরিচয় বহন 
করিবে। 

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংল! দেশের 
সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, ্বর্নকুমারী দেবীর কণ্ডেই দেশের নারী- 
সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া: উঠে। প্রথম 
হইলেও তাহা, wp কলগানমাত্র নয়। গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, 
কৌতুক-নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ (সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ) 
_ সহত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। 
উৎকর্ষের দিক্‌ দিয়াও তাহা যে গণনার অযোগ্য নয়, ্বর্ণকুমারী দেবীর 
রচনাবলী যাহারা পাঠ করিবেন, তাহাদের কাছেই তাহ। স্পষ্ট হইবে। 
এইগুলি অপঠিত আছে বলিয়াই স্বরণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাদৃশ 
বিখ্যাত হন নাই-যদিচ সাহিত্য-সম্াঙ্জী নামে অভিহিত করিয়া দেশের 
লোক এবং জগত্তারিণী-পদক দিয়া কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় তাহার 
সন্মান করিয়াছেন । কিন্ত এই সকল সম্মানের মূলে তাঁহার প্রতিভার 
প্রতি খাতির ততথানি নাই__ফতথানি বঙ্গীর নারীসমাজে তিনিই 


২৬ স্ব্ণকুমীরী দেবী 


প্রথম বলিয়া আছে। আমরা তাহার রচনার কালাহ্ুক্রমিক তালিকা 
মাত্র দিয়াছি, এগুলি সংগ্রহ করিয়া যাহারা পাঠ করিবেন, তীহারাই 
অনুভব করিবেন, স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শিল্পীও সামান্া নহেন। “ভারতী'র 
সম্পাদিকা হিসাবে তাহার প্রতিষ্ঠার কথা আজ আমরা ভুলিয়া গেলেও 
তিনি যে এ কার্য করিয়া বাংলা দেশের নারীদের অক্ষমতার অপযশ 
ঘুচাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | 
স্বদেশ-প্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার Gus তাহার প্রথম 
উপন্যাস ‘দীপ-নির্ব্বাণে'র “উপহার”-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন__ 
আধা-অবনতি-কথা। পড়িয়ে পাইবে ব্যথা, 
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রন্ধীর, 
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি, 
ঢেকেছে ভারত-ভাু ঘন মেঘজাল-_ 
নিভেছে সোণার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল ! 
এই হ্বদেশ-প্রেম তাহার প্রায় সকল রচনাতেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ 
গোড়ার দিকে নানা বিষয়ে দিদি স্বর্কুমারীকে অন্থনরণ করিয়া 
চলিতেন। স্বর্ণকৃমারীর কবিতা অতিশয় মধুর; তাহার গন্ধের ভাষাও 
চমৎকার। একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
পুরী মরু-রাজ্য; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বানি,_আশে বালি, পাশে 
বালি, «trs বালি, বিছানায় বালি, calcu বালি ঝ1 1 করিতেছে._বৃষ্টতে ইহার 
ক্ষয় নাই, আর্ত্রতার fea নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ 
অনবরত তঙ্জন গঞ্জন করিয়া বালু-তীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া 
দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত «naim কিন্তু বালির এক কণী 
নাশ করিতে পারেন নাই । 
ব্যঙ্গ ও কৌতুক রডনাতেও তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। তাহার 'পাক- 
চক্র” প্রহসনের ঘটকীর গানটি উপভোগ্য ; উহা এইরূপ :_ 


স্বর্ণকুমারী ও বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


আমি কি যেমন তেমন ঘটকী, ও fifa t 
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে ভারে ভারে সিঙ্গি ! 
রং বেরঙের, সুগুণ TAN, 
এক একটি বর আস্ত তুরপ,_ 
আমার হাত ধর 
আর কনে সবি, হরেক fafa— 
এমন কেউ কথনো পান নি। 
চাও বদি গো গুণের মেয়ে-_ 
তার-_না ফুরাবে অন্ন দিয়ে” 
আনব-_ স্বয়ং দ্রৌপদী 
fii পটল পারা চক্ষু চেরা 
চাও কি রূপের বহি? 
নয়__যদি চাও টাকার থলে, 
তাহাও বল খুলে খেলে 
ওগো_বিলাত যাবে_ তোমার ছেলে” 
সবাই কবে sf । 
বেশী কথ! কি কব আর, 
ভবে করি যাত্রী পার_ 
আমি কাণ্ডারী, 
ছেলে মেয়ে, মা বাপেরা, 
পার হতে চাও যারা যারা 
আঁচল ধরে দাড়াও তারা i 
আমি-নহি ত সামান্তি। 


তিনি খাটি বাংলা বুলির প্রয়োগকুশল শিল্পী ছিলেন। তাহার 
পরিচয় কৌতুক-নাট্যগুলিতে আছে। প্লজ্জাশীলা* হইতে উদ্ধৃত 


করিতেছি__ 


২৮ 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


সিদ্ধেশ্বরী । কামিনী যে! এতক্ষণে কি আসতে হয়? বৌনঝির গায়ে- 
হলুদ সব কর্বি কর্ম্মাবি, না. একেবারে বেলা পুইয়ে এলি ! 
নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এনে হলুদের পালাটা, এড়াবে, বেটি হচ্ছে না 
সোনার রং ফলিয়ে তুল্‌বো। লো ছাড়ব না । 
কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস্‌ 
নে। নিজের! ত রং ফুটিয়েছিস সেই ভাল ! চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ 
কর। 
কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিব! হার পরেছ গলে, 
দেখে তোমার মুখশণী মুনিজনার মন ভোলে । 
.সিধু। ( সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ) কীমিনি তোর কি মিষ্ট 
গলা ভাই! আমার সারাদিন শুন্তে ইচ্ছা করে। 
নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন ফিতে কোথায় 
গেলি বল দেখি? 
কামিনী। সে তোর ঠাকুরজীমাইকে জিজ্ঞাস করিস। হটিয়ে ন! লাটিয়ে 
বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, মেখান 
থেকে এই সব জুটিয়ে জাটিয়ে আনেন। যাহ'ক কার কথ! তখন বলছিলি? বল্‌ 
wi? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে ? 
নিধু। এই বোনেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল। 
কামিনী। কেন তার কি হয়েছে কি? 


সিধু। হবে আর কি! যতদুর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে . 


গাউন পরে এসেছে। মা গো আমরা ত সাত জন্মে পারি নে! দেখে অবধি গা 
কস্‌কম্‌ কর্ছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বীকাইয়া অধরৌষ্ঠ ভঙ্গী 
করিয়া ঘৃণা প্রকাশ ) 

fup আর acm কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্টে গেল! 


কামিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে. বিবি সীজলে ! ওমা 
কোথায় যাব মা? 


Au এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা 


্বর্ণকুমারী ও বাংলা-সাহিত্য ২৯ 


কামিনী । গায়ে জামা__তাঁ 

দিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি মোটা! ঘাগরা। সাড়ি সে 
শুধু নাম রক্ষে ! দেখে অবধি লজ্জায় দেস্নায়. একেবারে মরে যাচ্ছি। 

কাঁমিনী। এই যে বল্লি গাউন! 

সিধু। গাউন না! দে গাউনের বাব!! নিমন্ত্রণবাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, 
নেট পর, পায়নাপল পর, eb না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না I 
(‘কৌতুক নাট্য,’ পৃ. ১-৩) 


বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং তাহার বাণীদাধনার কথা 'গীতি-গুচ্ছে'র একটি 
গানে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 


ওগো কমল আঁদনা_ রঞ্জিনী বীণাপাণি। 
আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি 
তোমারেই শুধু জানি! 


ওগো মধুরছন্দা, হৃদয়ানন্দা, 
ন! জানি প্রভাত sl জানি সন্ধ্যা, 
তোমারি পর্বের অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন «2 মানি। 


আমি জানি ate তাহ! ভাল কি মন্দ, 
বাসহীন কিবা! মধুরগন্ধ, 
শুধু শ্রীতিপুরিত গরমানন্দ লভি গো চরণে দানি! 


আমি, না চাহি অন্য বিভব afa, 
চাহি at মুক্তি চাহি না৷ সিদ্ধি, 
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী। 


. তাহার সমগ্র জীবনের সাধনায় তীহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি 
ভারতীর প্রসাদ ও অমৃতবাণী লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল 


E স্বর্ণকুমারী দেবী 


| বিভাগ লইয়া আলোচনা করিতে গেলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলা . 
দেশের কোনও নারীর সাহিত্য-কীন্তি এত বিরাট্‌ নয় ; তিনি শুধু অগ্রণী 
নন, শ্রেষ্ঠ। তাহার সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য 
দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে । 


মীর মশাৰ্ৰফ হোগেম 


১৮৪৭-১৯১২ 


বাল্য-জীবন £ বিবাহ £ চাকুরী 


১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর ( ১২৫৪, ২৮ কান্তিক ) নদীয়! জেলার 
গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশার্রফ হোসেনের জন্ম হয়।* 
তাহার পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন । ইহাদের বংশমর্য্যাদা ও 
বংশ-পরিচয়ের উপাধি__সৈয়দ ; কার্ধ্যের পারদশিতা অনুসারে রাজদত্ত 
উপাধি__মীর | 

মশার্রফ শৈশবে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা করেন। 
তাহার পর কিছু দিন কুষ্টিয়ার ইংরেজী-বাংলা স্কুলে এবং এক বৎসর 
পদম্দী নবাব-স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬৪ সনের অক্টোবর মাসে 
তিনি পদম্দী-স্থল হইতে বিদায় লইয়া পিতার নির্দেশে কৃষ্ণনগর 
কলিজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভন্তি হন; উমেশচন্দ্র দত্ত তখন 
কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ । কিছু দিন পরে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে 
সঙ্গীদের সহিত কলিকাতা বেড়াইতে আনেন এবং পিতৃবন্ধু নাদির 
হোসেনের ( তৎকালে আলীপুরের আমীন) চেতলার বাসায় কয়েক 
দিন অবস্থান করেন। ইহার অল্প দিন পরেই নাদির হোসেনের 


_____ী 
iex» আশ্বিন ১৩১০ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশিত মশার্রফ হোসেনের 


পিতার জীবনী হইতে এই তারিখ গৃহীত হইয়াছে। 


৩২ মীর মশার্রফ হোসেন 


আগ্রহাতিশহ্যে, মুয়াজ্জম হোসেন পুত্রকে বন্ধুর বাসার থাকিয়া পড়াশুনা 
করিতে অনুমতি দেন I 


চেতলায় অবস্থানকালে নাদির হোসেনের প্রথমা ww] লতিফ-উন্‌ 
নিমার সহিত তাহার বিবাহ-সম্দ্ধ গোপনে স্থির হয়। কিন্ত দৈব 
ছুর্বিপাকে, তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সন্ধে, হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া 
কন্া আজীজ-উন্-নিসার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায় (১৯ মে 
১৮৬৫)। ইহার আট বৎসর পরে তিনি বিবি কুলম্থমকে বিবাহ 
করেন ( মাঘ ১২৮০ ) I 


মশার্রফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব 
এস্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদে কাজ 
করিয়াছিলেন । 


সাহিত্য-সেবা 


ছাত্রাবস্থা হইতেই মশার্রফ হোসেন বাংলা-সাহিত্যে আক্ষ্ট হন। 
তিনি আত্মকথায় লিখিয়া গিয়াছেন *_ 


কলিকাতীর সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । নহকারী সম্পাদক ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে 
দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহ! আছে। আমি অনেক সংবাদ তাহাদের 
কাগজে লিখিতাম। ভীহীরাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নিদিষ্ট 
করিয়াছিলেন__“আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা” কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর 
পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা ।-_দাদাসিদা! ভাবে লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া 


সাহিত্য-সেবা ৩৩ 


gia প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন।* কোন কোন নংবাদ বাদও দিতেন । 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া গাঠাইতাম | কুমারখালিতে দে সময়ে গ্রামবার্তী- 
প্রকাণিকা৷ প্রকাশ হইত। কুমারধালি, আমার বাটা হইতে নিকটে । গ্রামবার্তা 
সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় সেহ 
করিতেন। আমিও তাহাকে cm ভাতীর স্ঠায় মান্য করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে 
গ্রামবার্কায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখতাম । মক্তারপুরে [ যশোহরে ] 
বন্দিয়া বসিয়। থাকি, কোন eee নাই ।--দংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে 
লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথ বাবু কপতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র 
লিখিলেন, এক এক দিন বহু দুর নৌক! করিয়া দেখিয় আনিয়। লিখিতাম। তিনি 
কাটিয়া eiia নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথবারু, আর 
কলিকাতীর দিকে ভুবনবাবু * আমার সামান্য লিখা মংশোধন করিয়া গ্রভাকরে 
প্রকাশ করা আরম্ত করিলেন। (“আমার জীবনী, পৃ, ৩৩৬-৩৭ ) 
ইহা ১৮৬৫ সালের মে মাসে তাঁহার বিবাহের দুই-তিন মাস 
পূর্বেকার কথা। এই সময় “সংবাদ প্রভাকরে' তিনি একটি প্রবন্ধ 
লেখেন। তীহার আত্মকথায় প্রকাশ I 
গ্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুমলমানের বিবাহপদ্ধতি-_মনের কথা 
যাহা মনে উদয় হইল; যেরপ বিবাহ হইয়া! থাকে, তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য 
লিখিলাম। (পৃ.৩৩৯) 
মীর মশার্রফ হোসেন দীর্ঘ কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া 
21015278171 
* "ap ভুবনচন্সের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ” করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ 
দত তৎসম্পাদিত ‘জন্সহুমি'তে ( ভাদ্র sese ) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে 
মশার্রফ হোসেনের রচনা! সম্বন্ধে এই অংশটুকু আছে :_“কুষ্টিয়া-নিবানী সৈয়দ a 
মশীরফ ' হোনেন নামক এক মুমলমান যুবক দুইখানি বাংল! পুস্তক লিখিয়৷ তাঁহাকে 
দেখাইতে আনেন, তিনি etel উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন, 
একখানির নাম 'বসন্তকুমারী” অপরথানির নাম ‘বিযাদসিন্ধু' V 


৩ 


৩৪ মীর মশার্রফ হোসেন 


গিয়াছেন। তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানঘোগ্য :_ 


মীর সাহেবের pp মুললমান-লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার 
মত গন্য ছিল না এখন অনেকে সুখপাঠ্য গন গ্রন্থ রচন! করিতেছেন, মুসলমান 
গগ্যলেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্যন্তও মীর সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গগ্যলেখক 
বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্যসেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়ানিবাসী 0 
মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল 0 
হরিনাথ ইহার সাহিত্যগুরু ; প্রথমে 'গ্রামবার্তী'য় পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া d 
লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব ‘আজিজন্‌ নেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত 
করেন। মু্ললমান-সম্পীদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত । 
তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয় বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন । 
কুষ্টিয়া একদ! নীলবিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়। উঠিয়াছিল । তাহার যথার্থ কাহিনী 
মীর সাহেব ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । পল্লীনিবানী মুদলমীন লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয় 
সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা, সবিশেষ কৌতুহ্লপূর্ণ। ৪* বৎসর পূর্বের 
দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রীযন্ত্র ছিল না, ছিল eT- 
মহাশয়ের পাঠশালা! বা ছুই একটি বঙ্গবিদ্যালয়, ছুই চারিখানি কলেজ এবং দুই 
দশখানা ভাল পুস্তক । তংকালে একজন মুলমীনের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা 
করিবার বহু বাধাবিদ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া! মীর মশীরফ হোসেন 
যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অলপ শ্রাঘার বিষয় নহে। (প্রদীপ, 
পৌষ ১৩০৮) 


গ্রন্থাবলী £ মীর মশার্রফ হোসেনের রচিত পুস্তকগুলির একটি 
তালিকা দিতেছি | বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল, 
লীইত্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত । 


্রস্থাবলী ৩৫ 


১। ag (উপন্যাস )। শ্রাবণ ১২৭৬ (২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ )। 


পৃ. ৬১। ^ 

"aai প্রথম বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । একটি কৌতুকাবহ গল্প 
অবলম্বন করিয়া ইহার রচন! কার্য সম্পন্ন কর! হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক- 
বিশেষের অনুবাদ নহে । আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের 
পক্ষপাতী হইয়া দে বিষয়ের রন প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের 
পথিক না হইয়া হথাসাধ্য এই গল্পটি wem) করিয়াছি। ভীষা-দঙ্গতি ও OW 
বন্ধন যত দুর পারিয়াছি, নাগগ্রস্ত রাখিতে ত্রটি করি নাই। গ্রন্থ রচন| করিয়া 
গ্রন্থকার নামে পারচর দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম pe SERO হোদেন। 
কুষ্টিয়া_লাহিনীপাড়া। ৩০এ শ্রাবণ/-১২৭৬ |" বিজ্ঞাপন। 


২। গোরাই faa অথবা গৌরী-সেতু (কবিতা)। পৌষ 
১২৭৯:(২০ জানুয়ারি ১৮৭৩)। পৃ. ১৮। 

ইহার সমীলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্গদর্শনে’ (পৌষ ১২৮০ ) A 
মন্তব্য কারয়ীছিলেন, তাহা, উদ্ধারযোগ্য ; তিনি লেখেন 1— 

্রন্থখানি পদ্য AT মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রকাশ 

কারয়াছেন। তাহার রচনার ats, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে 

api ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুমলমানের দেশ-_একা হিন্মুর 

দেশ নহে । কিন্ত হিন্দু মুনলমান এক্ষণে পৃথক্_পর্পরের সহিত সহৃদয়তাশৃষ্য । 

বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বে হিন্দু মুমলমানে এক্য জন্মে 


শিখবেন না, কেবল 94, te চালনা করিবেন, তত দিন দে একা afia না। 
কেন না, জাতীয় একের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন 
সাহেবের বাঙ্গালাভাষানুরাগিত! বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। vani করি, 
অন্ত ভুক্ত সুদলমান হার দার অনুব্তী হইবেন 


৩৬ মীর মশার্রফ হোসেন 


e| বসন্তকুমারী নাটক। মাঘ ১২৭৯ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ )। 
পৃ. ১২৭। 


৪। জমীদীর দর্পণ (নাটক )। চৈত্র ১২৭৯ (১ মে ১৮৭৩)। 
পু. ৭২। 


€| এর উপায় কি? (emm)! ইং ১৮৭৫ |, 
১৮৭৫, ২৫এ নেপ্টেম্বরের 'শ্রীমবা্তাপ্রকাশিকা'য় বিজ্ঞাপিত । 


বিষাদ-সিন্ধু t 

মহরম পর্বব। ১২৯১ সাল (১ মে ১৮৮৫ )। পৃ* ২০৪ | 

উদ্ধার পর্ব ১ আবণ ১২৯৪ (১৪ আগষ্ট ১৮৮৭ )। পৃ, ১৯১। 

এজিদ-বধ পর্বব॥ ১২৯৭ সাল (১০ মার্চ ১৮৯১)। পৃ, ৪৩। 
(“চান্দ্ৰ মাসের বৎসরের প্রথম মানের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের 
৮ই মহরম তারিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালীভূমিতে 
উপস্থিত হন; এবং এজিদ-প্রেরিত AILE রণক্ষেত্রে প্রীণত্যাগ করেন; সেই 
শোচনীয় ঘটন মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে p এ ঘটনার মূল কি এবং কি কারণে 
সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগৃঢ় তত্ব বোধ হয় অনেকেই 
অনবগত আছেন। পারস্ত ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মুল ঘটনার সারাংশ লইয়া 
Raag বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া 
প্রাচীন কবিগণের রচনা-কৌশল এবং শাস্তের মর্যাদা রক্ষা কর! অত্যন্ত ছুরহ | 
Apt লোকের পক্ষে তদ্বিযয়ের যথার্থ গৌরবন্রক্ষার আকাঙ্জা বামনের বিধু 
ধরণের আকাঙ্জার ন্যায় এক প্রকার ছুরাকাজ্জা বলিতে হইবে । তবে মহরমের 
মুল ঘটনাটি বঙগভাবাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়। দেওয়াই 
আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শীস্থানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে 
বাধ্য হইয়া ‘বিষাদ-সিন্ধু'মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে 
হইল ।”_মুখবন্ধ 


v 


্রন্থাবলী ৩৭ 


সমসাময়িক সাহিত্যে ইহা কিরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, 


তাহার দুইটি নিদর্শন দিতেছি :— 


৭ 


v 


|| 


«rá বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং DEI 
‘আজীজন্‌ নাহার’ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কাঁধ্য fale করিয়া সাহিত্য সমাজে 
বিশেষ পরিচিত, werk তাহার লেখনীর নুতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য প্রসিদ্ধ 
মহরমের আমুল বৃত্তান্ত বিষাদনিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদদিদু নামের সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছে । ইহার এক একটা স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে 
চক্ষের জল রাখা বায় না।.*“মু্লমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই 
অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে po ('গ্ৰামবাৰ্তাপ্ৰকাশিকা', ১১ জো ১২৯২) 

"e| মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস l ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, 
ঘটনাগুলি যেমন fes, নায়ক নায়িকার fas ইহাতে তেমনি হুন্দররূপে 
চিত্রিত হইয়াছে | ইতিপূর্বে একজন মুমলমানের এত পরিপাটা «trad রচনা 
আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।” (ভারতী; ফাল্গুন ১২৯৩) 


সঙ্গীত লহরী, ১ম খণ্ড। ১২৯৪ সাল। "ow! 


গো+জীবন (প্রবন্ধ )। ২৫ ফাল্ধন ১২৯৫ (৮ মার্চ ১৮৮৯ ) I 


পৃ. ৬৬। 

“কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন, এই 
অভিপ্ৰায়ে এই পুস্তকথানি লিখিত। CM বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি 
দিয়াছেন, তাহ! পড়িলে মনে হয়, লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উৎথিত, 
তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলাম I লেখক anta হইয়| এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় 
দিয়াছেন-_যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া 
কেবল আনন্দ নহে, আমাদের আশ্চ্য্যও জন্মিল । ভরসা! করি, অন্য মুমলমানগণ 
তাঁহার অন্ুনরণ করিবেন 1” (‘ভারতী ও বালক” চৈত্র ১২৯৫) 


Ned মীর মশাররফ হোসেন 
।৯। Quen গীতাভিনয়। ৭ আশ্বিন ১২৯৬ (২৩ জুন ১৮৮৯ )। 


পৃ. ১৩৮) 


“বেলা, নখিলরের কথ নুতন রহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেহুলার কাহিনী 
বড়ই আদরের । কথাটা, বে একেবারেই উপকথ।_ এরূপ বোধ হয় না। 
ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, aret পর্বতের চিহ্ন_এবং ত্রিবেণীর নিকট 
নেতা ধোপানীর পাট ( এই ক্ষণে পাথরে পরিণত ) আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। 
এই ঘটনা লইয়াই বশোহর অঞ্চলে প্রথম ভানান যাত্রার স্থষ্ট হয়। ভাদানের 
ভাষা'দোবে, রচয়িতার অধথা। বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই 
শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই । কিন্তু শুক্তিতেই যুক্ত afeta 
নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই wwe সামান্য প্রস্তরেই কোহিনূর এবং দীরইয়াই নুরের 
sw! এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণেঁদৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি, মনসা 
ভানানই “বেহুল! গীতীভিনয়” ।*-*১২৯৬--৭ই আখিন। মীর মশার্রফ হোসেন, 
শান্তিকুগ্র,_ টাঙ্গাইল ৷” 


১০। উদাসীন পথিকের মনের কথী (উপন্যাস )। (২৯ 
আগস্ট ১৮৯০)। পৃ. ১৯৮। 


"eg কথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্ত, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই 
ব্যক্ত হইয়াছে | কিন্তু আজ পর্যন্ত মনের কথা: মনেই রহিয়াছে । মনের কথা! 
অকপটে মুখে প্রকাশ, কর! বড়ই কঠিন। বিশেষ সংবারীর পক্ষে নান! fax, 
নানা ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতিস্থান নাই। 
সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই । আপন বলিতে, 
কেহই নাই; সত্য কথা বলিতে দোষ কি ?*-*এই অনার, অপরিচিত, অস্থায়ী 
“আমি,” আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা 
অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ 'জানেন, আর 
মাঁজানেন। কারণ, শোনা কথাই পথিকের মনের  কথা।***উদাসীন 
পথিক ।৮-_মুখবন্ধ 


্রস্থাবলী ৩৯ 
১১। গাজী fam ta বস্তানী, প্রথম অংশ ( উপন্যাস )। ১৫ আশ্বিন 


১৩০৬) ইং ১৮৯৯ | পৃ. ৪০০ l 
আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই) কেবল “সত্বাবিকারী উদাসীন 
পথিক” কথাগুলি মুদ্রিত আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয এই পুস্তকের 
সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :— 

“গাজী মিয়ার বন্তানী একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র, হুশোভিত সুলিখিত 
উপন্যাম । ইহাতে নাই, এমন রম ছুল্পভ! কটু, তিজ্, কথায় | অগ্লমধুর,_ 
মধুর, অতিমধুর,_যাহ| চাও, তাহাই agal অথচ সকল রমের উপর দিয়া 
কাতর করুণরন উছলিয়। পড়িতেছে। 

গ্রন্থকার cun xxm ক্ৰুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন ন; "i 
কথ| সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। Ge গাজী মিয়ার কথা 
স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় ape কণ! ধারণ করিয়া যেখানে 
যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাদপ, আঘাতধ্বনি ফুটিয়। 
উঠিয়াছে, কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা gia ছিটকাইয়। গড়িয়াছে! দে 
আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয় ত তুমি আমি আর 
তাহারা কেহই বাদ যায় নাই le 

qpa কথা মফস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী funt প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
আবশ্যক অনাবশ্তক অনেক প্রকারের পলী-চিতর অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে 
aaraa ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কথ্ন 
কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই_ এই পুস্তক লিখিত 
হইয়াছে! কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, ধিন্তাধিনা, তেনাচেরা, দাগাদারী, 
ges "ee ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহ! কিছু mel বন্তানীর পল্লী-চিত্র 
ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয় ; পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ইংরাজরাজ্যের বাহিরে 
বিলাতি «if, ভিতরে টিনের পাতা; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, 
আদালত আছে। আগীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই! ছোট 
লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদমায় হুবিচারের ব্যাথাত ঘটে না; কিন্তু ছোট 


8e 


মীর মশাররফ হোসেন 


বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দশার একশেষ হয়। বিচার 
প্রণীলীর দোষে বহু ব্যয় করিয়| মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণীন্ত ঘটিয়া থাকে, 
কখন বা এত করিয়াও স্থবিচার প্রাপ্ত হওয়! যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, 
দেশীয় কর্মচারীর; গাজী fen] সেই কথ! বুঝাইবার জন্য নানা! কথার অবতারণা! 
করিয়াছেন emper] প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 

গাজী মিয়া কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরূপ স্থতীব্র ; 
সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কাধ্যকলাপের মর্দোদধাটন 
করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথ! মনে হইবামাত্র দেখিলাম, গাজী মিয়ার 
আতয্মগৌপনচেষ্টা, সফল হয় নাই। পুস্তকের cup তাঁহার পরিচয় পরিক্ফুট | 
তিনি একজন af স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুধলমান সাহিতা-সেবক। auam 
সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে “বিষাদশসিন্ধুরচর়িতা” শ্রীযুক্ত মীর মশারফ 
হোনেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত । যে লেখনী হইতে 
“বিষাদ-মিন্ধু’ প্রস্থত হইয়াছে, ‘গাজী মিয়শীর বন্তানী'ও যে সেই লেখনী হইতে 
azo হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন 
কাহিনীবিস্তাস-কৌশল mew সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে এ পর্যন্তও কেবল 
“বিষাদ-সিন্ুর রচয়িতাতেই' লক্ষিত হইয়াছে।" ( প্রদীপ,’ পৌষ ১৩০৮) 


১২। মৌনুদ শরীফ (গ্ধ-পদ্য)। ইং ১৯০৩। 


১৩। মুসলমানের বাংল! শিক্ষা ঃ 


১৪। 


১মভাগ। (১ অক্টোবর ১৯০৩)। 
২য়ভাগ। (১৫ মে ১৯*৮)। পু.৫৩। 


RR খোদেজার বিবাহ (কবিতা )। (২৫ মে ১৯০৫ )I 


১৫। হজরত ওমরের ধর্ল্ম-জীবন «spe (কবিতা )। ১ শ্রাবণ 


১৩১২ (১১ আগস্ট ১৯০৫ )1 পু. ৪২। 


গ্রন্থাবলী ৪১ 


১৬। হজরত বেলালের জীবনী। (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯*৫)। 
পূ. 831 


১৪। হুজরভ আনীর হাম্জার ধর্ম্ম-জীবন লাভ (কবিতা )। 
কান্তিক ১৩১২ ( ১০ নবেম্বর ১৯০৫ )| পৃ. ২২। 


১৮। মদিনার, গৌরব (কবিতা )। (ot ডিসেম্বর : ১৯০৬ )। 
পৃ. ১২০। 


১৯। মোশ্লেম-বীরত্ব (কবিতা )। (২০ জুলাই ১৯০৭ )। পৃ. ১৯৬। 


২০। এস্লামের জয়। (8 আগন্ট dor ) I 57.931 
২১। আমার জীবনী । ইং ১৯*৯-১০। 

«B আত্মজীবনী ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ এবং 
শেষ xj ১১শ-১২শ খণ্ড ২ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত হয়।এই ১২টি খণ্ড 
আবার একত্রে বীধাইয়। (পৃ. ৪১৫) প্রচারিত হইয়াছিল। 

ইহাতে লেখকের প্রথম বিবাহ ne জীবনের ঘটনা! চিতীকর্মক ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের শেষে ‘গাজী মিয়ার বন্তানী'র শেষাংশ ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; “আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়ার বস্তানীর শেষ 
অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে ।” 


২২। বাভীমাগ (কবিতা )। ডিসেম্বর ১৯০৮। পৃ. ১৩১। 
২৩। হজরত ইউসোফ। 


‘আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫) ইহা "su" বলিয়া 
বিজ্ঞাপন আছে। 


২৪। খোতৰা। 


৪২ মীর মশীর্রফ হোসেন 


২৫। বিবি কুলম্থম। চৈত্র ১৩১৬ (৯ মে ১৯১০ )। পৃ. ১৬৭। 


“টাঙ্গাইল আমার কা্যক্ষেত্রের মধ্যে কুলসুম বিবির কথা কাধ্য বিবরণ 
যাহা ১৩৪৬ সালে গাজী furta বন্তানী মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ 
করিব। ১৩০৬. সালে প্রকাশ হইয়াছে সত্য, বন্তানী ছাপাখানায় প্রায় ৫ বংসর 
গড়িয়াছিল, ats কারণে নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় নাই।**কাপি প্রস্তুত হইয়া 
ছয় বর পর ছাপা শেষ হয়।...একটি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম | 
গাজী মিয়ার বন্তানীতে গাজী মিয়া! আমাকে “ভেড়াকান্ত" বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। গাজী furta চক্ষে আমি “ভেড়ীকান্ত” বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছি। 
বিবি gau “বউ” আখ্যায় সম্বোধিত! ও পরিচিত হইয়াছেন । গাঠকগণ স্থির 
করিয়া লইবেন ‘ভেড়াকান্ত’ আমি, আর ‘বট’ dem বিবি [মৃত্যু ২৬ অগ্রহায়ণ 
১৩১৬ ] |" (পৃ. ৬৯-৭১ ) 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় 

মশার্রফ হোসেনের অনেক রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে 
১৩১৪ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা ‘ভারত-মহিলা’য় প্রকাশিত “প্যারী- 
সুন্দরী” (কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত আম্লা-সদরপুরের ভূম্যধিকারিণীর 
সহিত নীলকর কেনী সাহেবের সংঘর্ষ-কাহিনী ) উল্লেখযোগ্য | 


‘আজীজন্‌ নেহার’ : মশার্রফ হোসেন কিছু দিন একখানি 
মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন; ইহা_আজীজন্‌ নেহার’ । হুগলী 
কলেজের মুসলমান ছাত্রবর্গ এই পত্রিকা প্রচারে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-বৈশাখ ১২৮১ ( এপ্রিল 
১৮৭৪ )। পরবর্তী ১লা মে তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ “শ্রীপৃ₹” 
স্বাক্ষরিত একখানি “প্রাপ্ত পত্রে” প্রকাশ :— 

আজীজন নেহার উক্ত শীর্ষক একখানি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে 
আরম্ত হইয়াছে ;***আমি “আজীজন নেহারকে' বিভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। 


মৃত্যু ৪৩ 


এই পত্রিকা কয়েকজন মুনলমান যুবকের লেখনীবিনিমূ্ত সরল বাঙ্গালা ভাবায় 

লিখিত। দেখুন, যে মুসলমানদিগের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দী ও 

উদ্দ ভাবা পুনর্বার আত্যন্তিক প্রভীয় উদ্দিত হইয়াছে, যাহাদের জন্যে অত্যপ্পকাল 

স্বদেশ-প্রতি-নিবৃত্ ক্যান্থেল বাহাদুর সুমিষ্ট, সরল, সংস্কৃতালঙ্কৃত আধুনিক বাঙ্গাল! 

ভাষার পরিবর্তে শ্রতিকঠোর হিন্দি-পারমী-কলস্কিত আদালতী বাঙ্গালার প্রচলন 

বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যাম্বেলপ্রিয় মহম্মদীয়গণ মধুময় 

বাঙ্গাল! ভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেমন সমর্থ হইয়াছেন। 

মীর মশার্রক হোসেন এই সময় চুঁচুড়া বড়বাজারে অবস্থান 

করিতেন। ২৮ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে? “কর্ণ- 
খালি”র এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে ৮ 

আবরি [আরবি?] বঙ্গ-বিগ্যালয়ের নিমিত্ত একজন পণ্ডিতের "ique 

হইয়াছে। বেতন মাসিক ১০২ টাকা। কর্দীকাজ্জীগণ অবিলম্বে আমার নিকট 

আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন । pm হইলে তাঁহার আহারীয় ব্যয় লাগিবে 

ip আবেদন পত্র চু চুড়! বড়বাজার মোগলটুলি আমার বাসার ঠিকানায় প্রেরণ 

করিবেন, এবং অন্য অন্ত বিষয়ও তথায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন ৫ই বৈশাখ 

১২৭৮1 মীর মশীরফ , হোসেন । 


মৃত্যু 
১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মীর মশার্রফ হোসেন পরলোক গমন 
করেন। এ বৎসর e ফাস্ন চু চুড়ায় পঞ্চম বন্দীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের 
অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির মভাপতিরূপে WURDE সরকার তাঁহার 
অভিভাষণে মীর মশীর্রফ হোসেন সদ্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিযে 
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :— 


88 মীর মশার্রফ হোসেন 


রাণীর বিহীরক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ কিছুই নাই***মায়ের 
যেমন জাতিবিচীর নাই, আমরাও দেইরপ আজি যেমন মনোমোহন 33 ও 
গিরিশচন্দ্র ঘৌষের জন্য বিলাপ করিতেছি, মীর মোদীরেফ, হোসেনের জন্য সেইরূপ 
গভীর দুঃখে আত্মহার! হইয়াছি। আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, মনোমোহন বা 
গিরিশচন্দ্রের অন্ততর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয় ;_আমি এমন 
কি, এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমীর বিরোধী ছিল। 
মীর মোনারেফ, হোদেনকে আমি কখনও দেখি নাই, তাহার 'বিযাদমিদ্ধ' আমাকে 
বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা! করিয়াছিলাম, এই সন্মিলনে তাহাকে প্রাণের 
সহিত আলিঙ্গন করিয়! হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিব । শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি 
এখন বিহেন্তবিহারী। হারা কখন মুশিদাবাদের মহরমের সময় মশিয়াগীতি 
শুনিয়াছেন, তীহারাই বুঝিবেন, মহরমের আখ্যান-কাব্য “বিবাদ-দিদ্ধু' কিরূপ 
প্লীবনী করণারনে টল টল করিতেছে । আর নেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু, 
লিখিতে পারিলে আপনাকে «9 মনে করিবে । ('বন্ছধা ফান ও চৈত্র ১৩১৮, 


পৃ. ৩৮৬-৮৭ ) 

মীর মশার্রফ হোসেন দীর্ঘকাল বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাহার স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ তারিখে পরিষদ্মন্দিরে তাহার চিত্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। 


মশাররফ (হাসেন ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংলা দেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুমলমানের দান সম্পর্কে যদি 
"exei বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক দিকে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান, অন্য দিকে “বিষাদ-সিল্ধু-প্রণেতা 
মীর মশাররফ হোসেনের স্থান ঠিক aail এ দেশের মুসলমান 


মশার্রফ হোসেন ও বাংলা-দাহিত্য ৪৫ 


সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী এবং এখন পর্যন্ত তিনিই প্রধান 
সাহিত্যশিল্পী হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'দীতার বনবাস’ 
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, ‘বিষাদ-শিল্ধু’ 
তেমনই আজও পৰ্য্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে 
ঘরে পঠিত হয়; বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব seen হিসাবে সকল 'সমাজেই 
এই গগ্কাব্যখানির সমান আদর। আর একটি কথা, আজ তাহার 
সম্পর্কে আমাদের স্মরণীয়_তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল 
সাম্প্রদায়িকতার উৰ্দ্ধে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান__বঙ্গমাতার এই ছুই 
বিবদমান সন্তানের মিলন-সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, WIR অতীতের 
কারবালা-প্রান্তরের ট্র্যাজেভিকে তিনি সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর ট্র্যাজেডি 
করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের এই 
প্রতিভাবান্‌ সাহিত্যিককে আজ আমরা নামে মাত্র চিনি, তাহার 
জীবনীর এবং জীবনের সকল কীত্তির পরিচয় তাহার ন্ব-মমাজের 
লোকও রাখেন না। রচনার নিদর্শন-্বরূপ আমরা তাহার বিভিন্ন পুস্তক 
হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি £_ 


বিষাদ-সিদ্ধ £ মাবিয়া গীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাচিবার আশ! 
অতি কম; এজিদের নে দিকে দৃক্পাত নাই, পিতার সেবাশুশ্রযাতেও মন নাই ; uos 
গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের স্ুকোমল বদনমগুলের আভা, নেই আয়তলোচনার নয়ন- 
ভঙ্গীর ay দৃষ্য দিবারাত্রি তাহার অন্তরপটে আক! । ভুরযুগালের অগ্রভাগ, যাহ! NUT 
বাণের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাঁতর। 
সেই নাসিকার সরলভাবে সর্বদাই আকুল। নেই ঈষৎলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার 
আশা নততই বলবতী । আজ পর্য্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহ্রীশৌভা ভুলিতে পারেন নাই । 
সামান্য অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে ছুলিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মন্তুক 
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আজ পৰ্য্যন্ত অবিশ্রান্ত দুলিতেছে। ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি যাহ! অরদ্ধচন্্রাকারে 
চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিংভাগ ললাটের শোভা বর্ধন করিয়াছিল, তাহার 
মনপ্রাণ সেই জালে আটকা পড়িয়া আজ পথ্যন্তও ছট্ফট করিতেছে। নেই হানিপুণ 
মুখখানির হাঁসির আভা, যাহ! জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কত বার নিদ্রা 
গিয়াছেন, কত শত বার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ নেই মধুর হাসির আভাটুকু 
আজ "ue চক্ষের নিকট হইতে সরিয়| যায় নাই। সমন্তই মনে জাগিতেছে।" 
(মহরম 71 ) } 

রাজার অভাব হইলে atal গাওয়া বায়, রাজবিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজামধ্য 
বিঘোর বিদ্রোহানল প্র্থলিত হইলে যথাসময়ে অবগ্তই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া 
দিলে দে fad তেজও একেবারে বিলীন হইয়। উড়িয়া যায় । মহামারী জলপ্লাবন 
ইত্যাদি দৈব-দুব্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেষ, হইলেও নিরাশসাগরে ভানিতে হয় 
না_আশা থাকে । রাজার মজ্জা! দোষে, কি উপযুক্ত Wu] অভাবে রাজ্য-শীদনে অকৃত- 
কাৰ্য্য হইলেও আশ থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশয়ে মন্ত্রদীতাগণ অবিচার, 
অত্যাচার নিবারণ উপদেশ না দিয়া অহরহঃ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি "t 
অনুমৌদন করাতেই যদি রাজ! প্রজীয় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে।_ দে ক্ষেত্রেও 
আশা থাকে, কিন্ত স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে নহজে নে মহামণির মুখ আর 
দেখা যায় mb) বহু আয়ামেও আর দে রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীন স্থধ্য একবার অস্তমিত 
হইলে পুনরূদয় ওয় বড়ই ভাগ্যের কথা ! 

রাজা আর রাজ্য, এ দুইটা পৃথক্‌ কথা_ পৃথক ভাব-_পৃথক্‌ সম্বন্ধ রাজা নিজ 
ুদ্ধিদোবে অপদস্থ হউন, wf মায় অবহেলা করিয়া পরপদতলে দলিত হউন 
স্বেচ্ছাচারিত্ব দৌষে অধঃপাঁতে বাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কাধ্য অনুরূপ werd 
পাপানুষায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, হুযন্ত্রাবিদেধী, নীতিবঞ্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন 
রাজার রাঁজাপাট যত সত্বরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিক্ষয়। SRT 
মঙ্গলের আশা। দামক্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, 
পিরীতের দায়ে, প্রণয়বাঁসনায়, পরিণয় ইচ্ছায়, যদি এই রাজা যথার্থ ই পরকরতলস্থ হয়, 
পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা! লোপ হয়, তবে নে দুঃখের আর সীম! থাকিবে 
না। নে সনঃকন্টের আর ইতি হইবে না। রাজী প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং 
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করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা l দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য 
প্রজার । রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল 
থাকে, স্বদেশ fas জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মুল্যের 
পরিমাণবৌধ থাকে, একতা বন্ধনে আস্থা থাকে, ধৰ্ম্মবিদ্বেষে মনে মনে পরল্পর বিরোধ না 
থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা এবং ঘৃণার ছারা না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, 
আলস্তে অবহেলা এবং শৈখিল্যের বিরোধী বদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে; Rata চর্চা 
থাকে, এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকে. তবে যুগযুগান্তুরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক 
বর্ম গতে হউক, কোন কালে হউক, পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন-পরাধীন-গাগনে স্বাধীনতা-নধ্যের 
পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা! যাইতে পারে । (fincas পৰ্বৰ ) 


‘সঙ্গীত sims £ আর বীচি না প্রাণ সই রে, পোড়া শীতে মজাইল। 
অভাগার ভাগ্যেতে বিধি, বুঝি এই লিখেছিল। 
কাপে অঙ্গ থর থর, 
বুঝি গাঁয়ে এল জবর, 
কারে বলি ধর ধর ভাগ্যে কেহ না জুটিল। 
বুকে বুকে মুখে মুখে, 
কত জনে আছে সুখে 
(কেবল) কান্দি আমি মন দুঃখে, এবারকীর শীত একা! গেল। 
বিধি যদি সদয় হয়ে, 
দিতেন হতভাগার বিয়ে, 
দেখতেন শীতে ue, মনে বড় খেদ রহিল। 
* * * 
রবে না fis চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের i হবে । 
আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার, নামটি রবে; 
হবে সব লীলা সাঙ্গ, দোনার অঙ্গ, ধুলায় গড়াগড়ি বাবে । 
সংসারের 1মছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারদাজি ফুরাইবে 
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশ মিটে যাবে। 
তোমার এই আক্মস্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কীদ্বে সবে? 
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তারা গেয়ে বাদা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথ! না কহিবে । 

দেখ তোমার এই টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে; 
আবার হাত থাকিতে, প রহিতে, পরের কান্দে যেতে হবে। 
চিরকাল ক'রে হেলা, গেল বেলা, এখন সন্ধ্যাবেলায় মার কি হবে; 
(এই) জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশা'র ভরসা ভবে । 


* * * 


চল মন ষ্টেশনে, টিকিট কিনে, 
একবার তারে দেখে আমি | 

১। যার যেখানে হচ্ছে মনে, 
যাচ্ছে করে হাসি থুলী। 
তোমার কি ভাবনা, ঠিক বল না, 
ভাবছ কি আর পথে বসি ॥ 

২। অরে! বাজলে ঘড়ি, আসবে গাড়ী, 
তাজ তুপড়ি বান্দে! কনি। 
কর কি দৌড়ে চল, করে বল, 
যাবে চলে বাজলে বশী ॥ 

e| তোমার কি নাই ঠিকানা, পথ চিন না, 
জান না সে কোন দেশবাসী । 
ভাল কি সম্থলে, পথে চল, 
বল তোমায় তাই জিজ্ঞাসি | 

৪। কত দিন উচট খেলৈ, দৌড়ে মলে, 
ছটকে পলে, তিন চার রদি__ 
এতে আর Cer যাবে, s 
কারে পাবে, ভাবে, মশ! দিবানিশি ॥ 

* * * 

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল 1 
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল ॥ 
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(তোমার ) টাকাকড়ি হীরা মতি যা যেখানে ছিল। 
যে পেল নে লুটে পুটে আপন ঘর ভরিল রে ॥ 
যাদের নামে কীপিয়াছে বাহক পাতালে। 

এখন তাদের বুকে মারছে নাথি বানরের দলে রে ॥ 
বিদ্যা বৃদ্ধি সাহস বলে বলী ছিল যারা । 

শেল কুকুরের মত মার! যাইতেছে তারা রে 1 

যা দেখেছ আছে এখন তার ত কিছু নাই। 
সুখের দফা শেষ করেছে বিড়ালচখ ভাই রে ॥ 
রেল চলেছে কল চলেছে চলেছে আর কত। 
সঙ্গে সঙ্গে ফাটছে পিলে খেয়ে এড়ির গুত রে॥ 
সূর্য্য এখন চিত্র করে বিদ্যুতে দেয় আলো! । 
তেল সলিতার বিনে বাতি ছুলিতেছে ভাল রে ॥ 
ছয় মাসের পথের কথা এক পলকে আমে । 
পেঁড়ের খবর নিচ্ছে লোকে আপন পিড়েয় বসে রে I 
জলে খেলে কলের বোট কত বা জাহাজ। 
গঙ্গার বুকে বাধ বাধিল কলি মহারাজ রে 1 
দেখে শুনে ভুলছে লোকে হায় রে কারিগরি ! 
ঘরের খবর কেউ রাখে না এই ত বাহাদুরি রে। 
(ওরে ) সাত sorgt পারে গিয়া তোমার পুত্রগণ। 
শিক্ষালাভ করিতেছে মনের মতন রে I 

আবার বলবীধ্য দেখাইতে কোন কোন নারী । 
বীর বেশেতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে সারি দারি ॥ 
মৃত্যুলীব জাগিতেছে গলাবাজীর বোলে 1 
ভারতদভা জাতিসভা হচ্ছে দলে দলে রে I 

নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুমলমান। 
ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে ॥ 


৪৯ 
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দিনে দিনে বাঁড়তেছে বি.এ, এম্‌ এর দল I 
মেয়ের! সব শিক্ষালীভে হয়েছে পাগল রে ॥ 
জাগ জাগ ওরে ভারত ঘুমিও ন আর) 
তোমার ছেলে তোমার মেয়ে সকলই তোমার রে ॥ 

*গোনজীবন? ই ভারতের অনেক স্থানে গো বধ লইয়| বিশেষ আন্দোলন 
হইতেছে। সভা সমিতি বমিতেছে, বক্তৃতার ভৌত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গলা সংবাদ 
পত্রিকায় হদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কৌন স্থানে হিন্দু enia একজে 
এক প্রাণে এক যোগ্নে গৌবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন । কোন কোন ইংরেজী 
পত্রিকায় আবার প্রতিবাদ চলিতেছে। এ ময় আর নীরব থাকা! উচিত মনে 
করিলাম না। 

আমি মোমন্মান_গে| জাতির পরম শক্ত। 'আমি গোমাংন হজম করিতে পারি, 
পালিয়া frt বড় বলদটিরশলীয ছুরি বসাইতে পারি, ধর্মের দোহাই দিয়! দুগ্ধবতী গাঁভী, 
দুগ্ধপায়ী গৌবংসের প্রাণ সংহার করিয়া গোড়া উদর. পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্ত 
্যায়চক্ষে যাহ! দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা! পাইতেছি, তাহ! কোথায় ঢাকিব? 
স্বাভাবিক ভাব কোন্‌ ভাববশে গোপন করিব ? মনে এক মুখে আর হইল না। fem 
মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন। Gh সাহেব |. ক্ষমা, করিবেন । হুফি সাহেব ! 
কিছু মনে করিবেন ন|। কি করি, জগৎ পরাধীন_কিন্ মন স্বাধীন e 

আমাদের মধ্যে “হালাল” এবং “হারাম” দুইটি কথা৷ আছে। হালাল গ্রহ্ণীয়, হারাম 
পরিত্যজ্য। এ কথাও স্বীকাধ্য যেঁ-গোমাংস হালাল, থাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংসও 
অন্য মতে ( সাফি) হালাল। আমার মতে ( হানিফি ) হালালও বলিতে পারি ন স্পষ্ট 
হারামও বলিতে পারি না। মীবীমাঝি একটা! নাম আছে ( মক্রুহ ) আবার ও সাফি 
মতে জলন্ত মাত্রই হীলাল। দৃষ্াস্তচ্ছলে এ কথা৷ বলিতে পারি যে, রজকের পদ যতটুকু 
জলের মধ্যে বস্তু ধৌত সময় ডুবিয়! থাকে, সাফি মতের দায় দিয়! সে মনুষ্যপদটুকুও জলসধ্য 
হইতে কাটিয়া লইয়া aah পোড়া, সিদ্ধ, রুম, যাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিয়া! উদরে 
ফেল, কোন চিন্তা নাই; কখনই পাপের খাতায় নাম উঠিবে না।__ইহাও শাস্ত্রের কথা। 
কিন্তু শানে এ কথা লিখ! নাই হে, গৌহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই 
হইবে, ন! করিলে নরকে পচিতে হইবে । বরং যাহা aaa n বরাহ-_সে বিষয় 


মশাররফ হোসেন ও বাংলা-মাহিত্য es 


পবিত্র কোরাণশরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে “খাইও না” (হারাম) লিখা আছে। 
খাইলে প্রধান: নূরক “জাহানাম” তাহাতেই চিরবাম করিতে হইবে, আর নিস্তার নাহি) খান্ত 
সম্বন্ধে বিধি আছে যে; খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসন্মানি 
খাকিবে না মহাপাগী হইয়া নরকমন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে_-এ কথা! কোথাও লিখা নাই । 

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া থাইতে পারি,_খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে 
ভাদিয়া টপাটপ: গিলিতে পারি--শাস্রের কথা_গিলি না। গোসাপ উদরদাৎ করিতে 
পারি-বিধি আছে। ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঠাও খা, সে 
পাঁঠার দিকে তত ঘো'ি না; যে ছাগীতে ga দেয়, তাহাকেই “আলাহ আব্বার" শুনাই। 
পীঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই, তাহা। বলিতে পারি না। রমন! পরিতৃপ্ত আশয়ে 
তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাসোটা চর্ধিদার জিনিদ 
বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও 
তাঁহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ, শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। 
মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গে! জাতির 
গলায় ছুরি বদাইতে আর efe ওদিক্‌ চাহি ন|। এত খাদ্য থাকিতেও কি গোমাংস 
না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগর,, মেষ, ছাগল, মৃগ, «netta, সকলি ত চলিতে 
পারে? এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল 
পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে? 

গ্বোছুদ্েই আমাদের জীবন। দশ মান মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ 
দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়! কীদিতে থাকি, সে সময়,_-হায় ! অমন কঠিন সময় 
কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষ! হয়? মনে মনে একটা wn উঠিতেছে_মায়ের ত দুগ্ধ 
আছে? আছে। কিন্তু গো-রম মায়ের উদরে না গেলে মায়ের শুনে দগ্ধ পাই কৈ? 
মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্বেও অনেকেই গো-রদে জীবন রক্ষা করিয়াছে। fazia, পরানে 
সন্যোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, gu জীবের জীবন। জগতে দুদ্ধ ছাড়া এমন 
কোন একটি খা নিদ্দিষ্ট নাই যে, শুধু সেই «tulo খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। 

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য | সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি, প্রাণ সঞ্চার হইতে 
বিয়োগ পর্য্যন্ত দুদ্ধের প্রয়োজন I সেই ছুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে 


আর কি রক্ষা আছে |" 


৫২ মীর মশার্রফ হোসেন 


আর একটি কখা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসন্মান উভয় জাতিই প্রধান। পরল্পর' 
এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্ত মর্শ্মে এবং কর্ম্মে এক-_সংসারকাধ্যে ভাই না বলিয়া 
আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন 
উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, 
এমন চিরদক্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয় লাভ কি? 

ধর্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে D 
উন্নতির পথেও H গড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়__হয়'না। এ অবস্থায় গো]. 
হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী 
আঁতীর মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, আর যাহা! রক্ষা, তাহা বার বার বলিব D] যাহাতে সকল দিক্‌ 
রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি? 


g 


সংশোধন ও সংযোজন 
দ্বিতীয় খণ্ড 


চরিতমাল! নং ২২__বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 

পৃ, ৮২, পংক্তি ৫-এর পর এই অংশ বনিবে £__ 

এই গ্রন্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে বঞ্কিমচন্দরের বাল্যরচনাগুলি স্থান পাইয়াছে। ইহাতে 
প্রকাশিত “বর্ষায় মানভঞ্জন” কবিতাটি (পৃ, ৬৪) ২১ জুলাই ১৮৫২ তারিখের ‘সংবাদ 
প্রভাকরে' মুদ্রিত হইয়াছিল । এগুলি ছাড়া গুপ্ত-কবির ‘সংবাদ সাধুরপ্রনে' প্রকাশিত 
আরও দুইটি প্রাথমিক রচনা (“শরদর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন” ও "erg বর্ণনাচ্ছলে 
দম্পতির কথোপকথন” ) আমি 'প্রবাদী'তে ( মাঘ ১৩৫৩ ) "tex fore করিয়াছি। 

পৃ. ৮৪--ইহার শেষে এই অংশটি সংযৌজন করিতে হইবে £_ 

পাত্রাবলী £ পরিষৎ-প্রকাশিত বন্ধিম-গ্রন্থাবলীর “বিবিধ” sco বন্ধিমচন্দরের ৮ 
খানি পত্র স্থান পাইয়াছে। ইহা! ছাড়া ঠাকুরদা মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্র 
১৩৩১ সালের 'সচিত্র শিশিরে' মুদ্রিত হইয়াছে। , 

নাট্য-রূপ 2 কলিকাতা সাধারণ-রঙ্গালয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া বন্ধিচন্রের 
উপন্যাসগুলির নাট্য-রূপ প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। নাট্য-রপের সবগুলি পুস্তকাকারে 
পাইবার উপায় নাই; কয়েকখানির কেবল গানগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। ('গিরিশ- 
PRA “অমর-গ্রন্থাবলী', ‘অতুল-গ্রস্থাবলী' wes) p এ-যাবৎ এই কয়টি নাট্য-রপ 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে 2— 


বিষবৃক্ষ *** অমুতলাল বঙ্গ e হও মার্চ ১৯২৫ 
paiga E 3 v ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ 
রাজসিংহ m 3 e 3E মে ১৯২৬ 
দেবী চৌধুরাণী n অতুলকৃষ্ণ মিত্র: ২ জুলাই ১৯৩২ 
দুর্গেশনন্দিনী .. গিরিশচন্দ্র ঘোষক *** ৩ মার্চ ১৯৩৩ 


কপালকুগুলা m agape মিত্র ese ১৪ অক্টোবর ১৯৩৯ 


৫৪ সংশোধন ও সংযোজন-__২য় খণ্ড 


সীতীরাম *** গিরিশচন্দ্র ঘোষ *** ২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ 
ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল ) **- অমরেন্্রনাথ দত্ত ee Ee (1) 

ইন্দিরা ও কমলাকান্ত m 3 se ১জুন ১৯৪০ 
সন্তান ( আনন্দমঠ ) D EM MEE 
সীতারাম e Jiag ভদ্র ** মে ১৯৪৬ 


প্রথম নয়খানি বন্মতী-প্রবর্তিত “নাট্য-সিরিজে” প্রকাশিত হইয়াছে; তারকাঁ-চিহ্নিত 
দুইখানির আখ্যা-পত্রে ভুলক্রমে “অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত” মুদ্রিত 
হইয়াছে। 


চরিতমালা, নং ২৩_মধুস্থুদন দত্ত ঃ 


*[ ২৯, ২১ পংক্তির শেষে তারকা-চিহ্ন বনাইয়। এই পাদটাক! সংযোজন করিতে 
হইবে ₹- 

* বঙ্গীয়-াহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, গৌরদান বদীককে লিখিত (২৪-১১-৮৯) রাজ- 
নারায়ণ qu একখানি পত্র এবিষয়ে আলোকপাত করে। রাজনারায়ণ লিখিতেছেন £-- 

"The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady 
with whom he lived as wife but this myself and my. son knew before 


T corresponded with you about Modhu's life. You did nol teli me 
anything about ite” 


এই সময়ে কুচবিহারে ম্যাজিষ্টেটির পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্য সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় po amem এই পদপ্রার্থী হইয়া কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ 
ভুগের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ £_ 


Oaleutta Police, 27th January 1860. 

My dear Raja Sahib,—I see an advertizement in the ‘Englishman’ 

in which your Highness wants a magistrate, Allow me to offer my 
Services to. you. Your Highness knows that I have been for several 
years connected with the Calcutta Police and understand criminal 
matters pretty well...Your Highness must know that I shall have to 
Saoriües my prospects here if I go up to your country, and the offer 


ংশোধন ও সংযৌজন-__২য় খণ্ড ৫৫ 


must be tempting enough to induce me to doso. 1 shall undertake 
to give you such a Police-Establishment throughout your Principality 
in one year, that your Highness will win the praise of the British 
Government...( উৎসাহ" ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৭-৮ ) 

পৃ, ৯৬, পংক্তি ১৩-১৪ £ "(emm নাট্যশালার**'দ্ষটব্য' )” কথাগুলি বর্জন করিয়া 
তৎপরিবর্তে এই অংশ বসাইতে হইবে £_“বেঙ্গল থিয়েটার ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় 
অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহা উদ্ধত করিলেই এ-বিষয়ে কাহারও 
সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। বিজ্ঞাপন দুইটি এইরূপ — 

The Bengal Theatre,—...Next Saturday, Maya Kanan, or the 
Enchanted Grove, the posthbumous production of the late Michael 
Modusudan Dutta, wil be produced, (The Englishman for 17 April, 
1874.) be 

Bengal Theatre...This Evening Baturday, 25th April, 1874, For 
the Socond time. Maya Kanana ; or The Enchanted Grove By the 
lato Mr, Michael M. B. Datta...( The Englishman for 25th April, 1874. ) 


atipa তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিগ্ভাবাগাণ, 
গিরিশচন্দ্র fastas, লালমোহন বিগ্ভানিধি 


রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, 
গিরিশচন্দ্র fautes, লালমোহন fagtfafs 


CATA বন্যোগাধ্যায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিয় 
২৪৩1১, আচাৰ্য্য ARPE রোড 
কলিকতা-৬ 


প্রথম সংস্করণ__আশ্বিন ১৩৫০; দ্বিতীয় সংস্করণ_-চৈত্র ১৩৫০ ) 
তৃতীয় সংস্করণ_চৈত্র ১৩৫৩ 3 চতুর্থ সংস্করণ__মাঘ ১৩৬৬ 


মুল্য-_৬২ নয়া পয়সা 


মুদ্রাকর- শ্রীরগ্রনকুমীর দাস e 
শনিরগ্রন প্রেস, ৫৭ Ew বিশ্বাস রোড, কলিকীতা-৩৭ 


১১-৩০-৮২৬৩ 


qo ভর্বালক্কাৰ 


১৭৯৩ 7১৮৪৫ 


পরিচয় 


দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কার সে কালের এক জন 
খ্যাতনামা কৰি। তাহার পিতামহ রূপরাম (ওরফে গোপাল ) 
মুখোপাধ্যায়, আদি বাসস্থান হুগলী জেলার গরিটা গ্রাম হইতে আসিয়া 
হরিনাভিতে বসতি করেন। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন 
পুত্র রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও RWE | এই রামচন্দ্রই আমাদের দ্বিজ 
বামচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে তীহার 
জন্ম হয়। 
রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদ্ম ছিলেন। তীহাকে Roa 
‘তর্কালঙ্কার’ ও “তর্কপঞ্চানন'-_সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত 
দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ ভাহাকে 
“কবিকেশরী’ উপাধি দিয়াছিলেন,_ 
ntf দিলেন ab 
বুধগণে শ্রীকবিকেশরী I 
রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবরৃষ্ষের পৌত্র APE বাহাদুরের 
আশ্রয়ে তাহার “ভাষদ্‌*-রূপে কাটয়াছিন; কালীরুফের আদেশেই 
রামচন্দ্র 'মাধবমালতী? ও ‘হরপার্কতীমঙ্গল' রচনা করেন। 


apata 


রামচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন$ এগুলির অধিকাংশই 
কাব্য। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ-_প্রধীনতঃ 
বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শ্রচিত গ্রন্থাবলীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি 1 
১। wfhwwetwfe — €শীরীরিলাস। পৃ. ১৪০+১২৯+-৩ 
(শুদ্ধিপত্র )+৪ (স্বাক্ষরকারিদ্দিগের নাম )। 
এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র-হীন এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 
আছে। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, 
৪ "খানি ধাতু-খৌদাই। শ্রন্থ দুই ভাগে” বিভক্ত৷ প্রথম ভাগে 
'গৌরীবিলান, পৃ. সংখ্যা ১-১৪০; দ্বিতীয় ভাঁগে__ক্কালীর' অভিশাপ, 
“পৃ. সংখ্যা ১৯২৯) প্রথম ভীগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: 
এত বলি KA হানিল অসি ছুর্গীস্থুরে ৷ 
পড়িল দহ্জপতি পুষ্পবৃষ্টি কুবপুবে ॥ 
তুৰ্গাস্থর সংহাঁরিয়া হৈল মার দুর্গা নাম । 
কি কব নামের গুণ নাহি তাঁর অনুপাম ॥ 
বরপ্নহত্য। আদি করি পঞ্চম যহাঁপাঁতকী | 
দুর্গা! নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নাঁরকী ॥ 
ছুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এই ‘ত শুমিলা। 
অতঃপর ইতিহাস কহি epa লীলা ॥ 
কস্কালী জন্মিল শপে গৌড়ে ভূপতিকন্যা। 
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ aT I পৃ. ১৪৭) 
ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরস্ত। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে 
আরম্ভ করা হইয়াছে। 'আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি ।-- - 


— € d 


নির্ঘণ্ট পত্র 

গণেশের বন্দনা ১, চৈতন্য বন্দন। ২, গুরুদেব বন্দনা ২, সরস্বতী 
বন্দন] ৩, Six বন্দন| ৪, লক্ষ্মীর বন্দনা ৫, সর্ববদেব বন্দনা ৫, 
ব্যাসদেব বন্দন ৭, কাঁলী বন্দনী ৮, ভগবতী বন্দনা ৯, গ্রন্থোপাখ্যান 
১০ স্বদেশের কথন ১২, অগন্তোর কাশি পরিত্যাগ ১৩, শক্তি নিরূপণ 
১৪, E প্রকাশ ১৫, রাজরাজেশবরী রূপ বর্ণন। ১৬, সরস্বতীর 
উৎপাত s^, স্থষ্টির আরম্ভ ১৮, অমৃত মন্থন ১৯, দক্ষয্ঞ ৩৪। 

দ্বিতীয় পাঁলাঁরস্ত এবং হিমীলয়ে উমর জন্ম ৩৫, মহাদেবের 
তপন্তা ৪৪, তাঁরকাস্থরের উপাখ্যান ৪৫, রতিবিলাঁপ ৪৯। 

তৃতীয় পালারভ্ভ ,উমাঁর তপস্তা ৫৪, ব্ৰহ্মচারীবেশে শিবের 
আগমন ৬৬, নাঁরদের আগমন ৭২.। 

চতুর্থ ালারস্ত এবং বিবাহ উদ্যোগ ৭৪, হরগৌরীর হিমালয় 
পরিত্যাগ we, অর্ধনারীশ্বর fé ৮৫, কাশী নির্মাণ ৮৬, 
তিলভাণ্ডেশ্বরের উপাখ্যান ৯০ l 

ষ্ঠ পাঁলারন্ত এবং মেনকাঁর স্বপ্নে উমাদর্শন ৯২, হিমালয়ের 
কাশী প্রস্থান ৯৪, হিমালয়ের দর্পচূর্ণ ৯৮, মহাদেবের নিকটে গোৌরীর 
বিদায় ১০২, হিমীলয়ে আগমন ১০৪, মহাদেবের আগমন ১০৬, 
কৈলাসে উমার গমন ১১০, দেবতারদিগের শব ১৯২ Ww s 

অষ্টম পাঁলারস্ত এবং গণেশের জন্ম ১১৫, Sgeti x6 ১১৭, 
ককাঁরাঁদি স্তব ১১৮ কার্তিকের স্তব ১২০। 

নবম পালার এবং ভাঁরকীহুরের যুদ্ধ ১২৬, তারকার বধ 
১৩৩ দুৰ্গানামমাহাত্ম্য ১৩৭, প্রথম পরিচ্ছেদ ১৪ । 

ভগবরভীর একীন্বর যাত্রা ১, কংকাঁলীর অভিশাপ ৩, 
বৌর্বতীর জন্ম ৪, বেদবতীর বিবাহ ৭) সন্যাসীর উষধগ্রহণ ১২, 


৮ রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কার 


বাঁদর বর্ণন। ১৪, ব্রহ্মপুত্র নদের আগমন ২২, রাণীর মান ২৩, উভয় 
দাসীর কথা ২৯, বড় রাণীর কাছে রুমির কথা৷ ৩২, ক্ষমার আগমন 
এবং হিংসা! বর্ণনা ৩৩, fopra সহিত ত্রাহ্মণীর কথ! ৩৯, রাজার 
নিকটে গণকের আগমন ৪২, রাজার আক্ষেপ ৪৩, বেদবতীর বনবাস 
৪৯, পঞ্চাশ অক্ষরে স্তব ৫৪, ভগবতীর IRF ৫৭, বিদ্যাধরীর 
সহিত রাণীর কথা! ৬১, বল্লালের জন্ম ৬৩, বল্লীলের বিদ্যাভ্যাস ৬৫, 
রাণীর বিরহ ৬৮, রাজার যজ্ঞারস্ত ৭৩, বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন ৭৫, 
কান্তকুজ দেশে ভাটের গমন ৭৬, পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন ৮০, JAIE: 
সভাবর্ণন| ৮২, বল্লালক্তৃক পশুধারণ ৮৭, রাজার পরাভব ও পিতা! 
পুত্রের যুদ্ধ ৯১, রাণীর রোদন ৯৯, রাজার চেতনা ১০২, রাণীর সহিত 
রাজার পরিচয় ১০৩, রাণীর আক্ষেপ উক্তি ১০৫, বারোমাস্তা কথন, 
১০৭, রাজার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাদেশ ১০৯, ভগবতীর পৃজা৷ ১১০, 
রাণীর সহিত রাজার নিজদেশে গমন ১১১, বড়রাণীদিগের মহিত 
আলাপ ১১২, যজ্ঞ সমাপ্ত ১১৩, কৌলীন্যের নিরূপণ ১১৪, বারেন্দ্রের 
কুল ১১৫, কায়স্থের কুল ১১৬, রাণীর স্বর্গারোহণ ১১৭, লক্ষ্মণ সেনের 
জন্ম, কায়স্থ ব্রাহ্মণের মিলিত সমাজ নিরূপণ ১২১। 


আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না! গেলেও, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের: 
লাম গ্রন্থমধ্যে বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে | দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £__ 
(ক) অভয়ার পাদপন্মে মধু করি আশ। j 
afa শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৩২), 
(খ) গরিটা সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম 
তার we দ্বিজ রামধন। 
তাহার তনয় তিন cè রামচন্দ্র দীন 
গৌরীগুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ১১৩), 


রচনাবলী a: 


(51) শ্রীকবিকেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম 
Aafaa রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২) 

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক ( =ইং ১৮১৯) 
এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে £_ 

. শশী খষি বেদ শশী শকনর রায়। 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়__ 

১৮১৯ Alia রচিত ‘হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে “স্বাক্ষরকারিদিগের নাম”-এর মধ্যে নীলমণি, 
মল্লিক ও রামমোহন রায়ের"নাম পাইতেছি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণি 
মল্লিক পরলোক গমন করেন, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত 
XE করেন। 

“গৌরীবিলাঁস' গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে 
হুর, তাল, ধা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক crew ভট্টাচা্্য 
লিখিয়াছেন, “জয়ঘোষ নামে ইহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাহার 
উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন।'-'এই 
সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোঁষ সমুদয় ব্যয় নির্বাহ 
করিতেন ।৮* এই জয়নারায়ণ ঘোষের পিতা রাঁমমোহনেরণ অর্থেই 
“‘গৌরীবিলাস’ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র 
বলিতেছেন £ 

পুস্তক প্ৰস্তত করি ছিল অভিলাষ 1 
গায়ক ছারায় গীত করিব প্রকাশ ॥ 
ESATA i iaa 
* ‘সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, পৃ. ১৪। 
1 “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ওয় সংখ্যা, ১৩৪০ সাল, পৃ. ১১৫ ) 


১০ রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কীর 


অর্থ বিনা সে সকল না ইয় পূণিত ৷ 
শ্রীবীমমৌহন ধনী করিলেন হিত ॥ 
ছাঁপিল। পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়। 
অমসার্থকতা। হয় গুণিগণে লয় d 
“গৌরীবিলাসে' কবি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আরও 
কতকগুলি নৃতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। “গৌরীবিলাস' হইতে 
কিছু কিছু অংশ উদ্ধত হইল এগুলি হইতে তাঁহার বুচনাঁশক্তির 
আভাস পাওয়া যাইবে £ 


হংস যেন ত্যজে নীর ভোজন করয়ে ক্ষীর 
গুণীর নিকট গুণ সাজে । 
নতুবা বস্তু না পাঁয় বাছুড়ে বাদাম খায় 
COF যেন.পন্মবন মাঝে ॥ (পৃ. ১২) 
তোঁটক ছন্দ ॥ 
জটাঁজাঁলে ভালে গলে অস্থিমালা। 
বোবে| বোম বৌবো৷ বোম শিব mg cete ॥ (পৃ. ৩০.) 
পঞ্চাঁবলী ছন্দ ॥ 
“তোমার রূপে us কূপে বন করেছে আল। 
তন্ম মাথায় ' সে বুড়াটায় সাজ বে না cel ভাল ॥ 
পদ্মমুখে গন্ধে স্থখে ভ্রমর করে ভোগ। 
সে ছাঁর মুখ দেখ লে দুখ পলাচ্ছে ভোগশোগ ॥ 
পাঁচটা মাথা জটায় গাথা তালের জটা যেন৷ 
নবীন চাদে রাহুর ফাদে. . সাধে পড়িবে কেন॥ 
তোমার কেশ বিনৌদ বেশ তাঁতে বকুল ফুল। 


o তাঁহার জটা, বিষম কটী গঙ্গা তৌ কুল কুল ॥ 


রচনাবলী 5১ 
কপাল মাঝে সি'দূর সাজে প্রভাতের রুণ। 
তাঁর কপালে আগুন জলে  তাঁতে মদন খুন ॥ (পৃ. ৬৭), 
একাবলী ছন্দ ॥ 

সাজিল শঙ্কর বরের বেশ। ঢুলু ঢুলু E নয়ন ভঙ্গা। 
চারি দিগ আল রূপের শেষ ॥ কুলু কুলু কুলু মস্তকে jd 
রজত অচল SEN রুচি। ধক ধক ধক ললাটে বহ্ছি। 
বিভূতি ভূষণে শোভিছে শুচি ॥ শশধর উর্দ্ধে উদয় অহ্নি ॥ 
কটিতটে ধটা বাঘের ছাল | 
কলেবরে কিবা কঙ্কাল মাল ॥ 18717 এ 

Ex : রচিল সুন্দর কবি কেশরী ॥ (পৃ. ৭৭) 


ললিত প্রবন্ধ ছন্দ ॥ 
পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশরগামিনী | 


অঙ্গে অর্দ সাঙ্গ শিব অর্ধ অঙ্গধাঁরিণী ॥ 
পঞ্চানন সঞ্চারিল অর্ধতন্ সুন্দরী । 
অর্ধ রজতাঁঙ্গ আভা শুদ্ধ শোভা মাধুরী ॥ 
অর্ধ অতসীর সম অর্ধ রত্বশোভিতং। 
wes অস্থিমাল| ভন্ম তথি ভূষিতং ॥ 
অর্ধ কটি ব্যা্বাজিন উত্তরী গজাজিনং। 
অৰ্দ্ধ শুভ্র বস্ত্ীবৃত স্ছনবীন লোলিতং ॥ 
অর্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য RATE পয়ৌধরং। 
অর্দোদবে অর্ধ যজ্ঞ সুত্রে ফণিবরং ॥ 
অর্ধ মুখ হেম ইন্দু অর্ধ নিৰ্ম্মলঃ শশী। 
অর্ধ কিবা শ্শ্রশোভা অর্ধ অরুণ রশ্মি ॥ 
দক্ষ অক্ষি হৈমপানে ঢুলু ঢুলু চৌলিতং। 
ইন্দীবর নিন্দি বামে লৌচন হুলোলিতং | 


৯২ 


রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কার 


সিন্দুরাভ বিন্দু ভালে অন্ধ ইন্দু বদ্ধিতং। 
চন্দনেন চচ্চিতান্দ অর্ধ ভস্মে মদ্দিতং ॥ 

অর্ধ শিরে বদ্ধ বেণী গুঞ্জে ভ্রমরাঙ্রেণী। 

অর্ধ জটাজুটঘটা গায় তরঙ্দিণী ॥ 

দেখে অপরূপ রূপ দেববুন্দ NVA | 
তৎপদীরবিন্দে বামচন্দ্রচিত্ত সঞ্চরে ॥ (পৃ. ৮৫ ) 

fma ছন্দ ॥ 
বাজিল রে রণডঙ্ক।। 


- দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে টিমি টিমি ঘোর (ঘোঁষণ বঙ্ক ॥ 


তাথই থই থই নীচয়ে ধেই ধেই মারই মারই ql | 

সাজ রে সব দল কুলু কুলু কল কল ঘনরোল X] কুরু «wl d 

ECCE REC PLPL ঘাগর ঝনঝন নৃপুর বাজে। 

কত পরিপন্থি আমারী দন্তী নিশান খন্তী বিরাঁজে ॥ 

তরয়ার চকমকী ঝকমক ধকধকী 5 বন্ম পরি বাজে | 

মুল মুদগার কামানে পুরি শর ধান্থুকী খরতর গাঁজে ॥ 

রণরবে রঞ্জন চঞ্চল AFI শন শন ঘন বাণ ডাকে । 

মারই বববই কাটই তাঁড়ই মাভই মীভই হীকে ॥ 

গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম খম খম দম দম দীঁপে। 

সারি সারি ঢাঁলি পাঁকি সঘনে সঘনে হীকি ধান্ুকী ধরি qu চাপে ॥ 

মদভরে গব্বিত লোচন লোহিত চব্বিত দন্তই দন্তে | 

চলিল দলবল মেদিনী টল টল প্রলয় হয় বুঝি অস্তে ॥ 

কম্পিত ফণী ফণা কৃর্মের বেদনা! অধীরা ধরণী হৈয়ে কম্পে d 

কহে রামচন্দ্র কবি ধুলায় ঢাকিল রবি অচল চলিত হয় লক্ষে ॥ 
(পৃ. ১২৮২৯) 


রচনাবলী ১৩ 


RI অক্রর সংবাদ | 


ইহা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং “অব্যবহিত পরেই পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫০ 
Aa মুদ্রিত এক খণ্ড “অক্রুর সংবাদ’ আছে; ইহার আখ্যাপত্রে 
প্রকাশ £_-্শরীরুষ্ণলীলামৃত অক্ৰর সংবাদ নামক গ্রন্থ ॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
তর্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্তৃক অশেষ গন্য [পদ্য ?] রচিত অক্র,র সংবাদ 
মথুরালীল11৮ পুস্তকের শেষে রচনাকাল--১৭৪৫ শক (ইং ১৮২৩) 


দেওয়া আছে :— 
সাগরেরংপূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বমি 
এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম ॥ 


e|, আনন্দলহরী। ইং ১৮২৪। পৃ. ৬২। 
ীপরীদর্গা।__জয়তি__শিবাবতীর স্রীশস্করাচাধ্যনিজরুতা আনন্দ- 
লহরী শ্রীরামচন্ত্র বিদ্যালঙ্কারকৃত স্তদীয়ার্থ সাধু ভাঁষা সংগ্রহঃ 
কলিকাতার কলুটোলার সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন 
১২৩১ সাল 1 
রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 
ইহাতে রূপটাদ আচাধ্য-ক্ষোদিত একখানি ধাতু-ক্ষৌদাই চিত্র আছে। 


পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৮ 
আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ। E 
ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্র দ্বিজ ॥ - 


১৪ র্‌ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


ইন্দু ইন্দুপিত। বেদ বাণ পরিমাণ 

এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান ॥ ১৪২ ॥ 
ইতি আনন্দলহরী spe: সন ১২৩০ শাল ॥ 
তারিথ ২০ চৈত্র ॥ 


৪1 নলদ্ৰময়ন্তী। ইং ১৮২৭। পৃ. ৯২। 

. শ্রীশ্রীপরমেশ্বর শরণং। নলদময়ন্তী উপাক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত . 
নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষক্রীড়া৷ ছারা রাজ্যশ্চ,ত এবং কলি- 
পরিত্যাগানস্তর পুনঃরাজ্যাভিশিক্ত। কলিকাতা । মহেন্দ্ৰলাল 
প্রেষে ছাপা! হইল, নম্বর ২৭, শীখারিটোল! ১২৩৪। 
নিলদময়ন্তী’ও দুর্গামঙ্গলান্তর্গত। পরবর্তাঁ একটি সংস্করণের পুস্তকের 

আখ্যাঁপত্রে আছে :— emn!) শ্রীঞ্রী/দুর্গামঙ্গলাস্তরগত নলদময়স্তি 
উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তন্তাষ| শরীয়ত রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কারের 
দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া। হুইয়।।”* কবি "নলদময়ন্তী"র 
অনেক স্থলে ‘নৈষধচরিতে’র ছায়া অবলম্বন ক।রয়াছেন। 
নিলদময়ন্তী”র শেষে কবি 'কঙ্কালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :- 
; নল দময়ন্ত্রী কথ! করিলে শ্রবণ। 
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমোচন ॥ 
অতঃপর বলি কন্কালীর অভিশাপ । 
রচিল শ্রীরামচন্দ্র মংগীত আলাপ ॥ 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ‘নলদময়ন্তী’ও ছুর্গামন্্লান্তর্গত। ভারত- 
চন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় "lr e স্বতন্ত্র কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। 


৯ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ, (১ম 46, ১ম সংখ্যা ) পৃ. ১৬৪-১৫ ড্রেষ্টব্য । 


' 
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“গৌরীবিলা, “কঙ্কীলীর অভিশাপ’ ও RRE লইয়। ‘দুর্গামঙদ্ল’ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । 


&1 কৌতুকসর্ববন্ব নাটক। ইং ১৮২৮। পৃ. ৭৮। 


বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।' 
মিউজিয়মের পুজ্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণন। দেওয়া আছে £ 
GOPINATHA  CHAKRAVART! কৌতুক aga নাটক। শ্রীযুক্ত 
afara রাজার উপাথ্যান। [Koutukasareasea nataka. A Sanskrit 
play ,with intervening portions appearing in a Bengali version 
in prose and verse by Ramschandia Tarkalankara.] pp. 78. 
১২৩৪ [Caloutta ? 1828.5 8. 


৬। চন্দ্রবংশ। ইং ১৮২৯। 


১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পীতীম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে ‘চন্দ্রবংশ’ মুদ্রিত হয় be 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে. আখ্যাঁপত্রহীন এক খণ্ড চন্দ্রংশ' আছে; 
তাহার পৃ. সংখ্যা ৪4১৪৪ । পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনাকাল ১৭৫০ 
শক (=ইং ১৮২৮-৯) এই ভাবে দেওয়া আছে £ 

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান 
রন্সিকজনের রসলভ্য। 

মৈত্র বাণ শূন্য ডাকে সমাপন ওঁ শাকে 
কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য ॥ 

কৰি এই গ্রন্থ রচনার Sors সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :— 

শুন ভাই সর্বজন, চন্দ্র বংশ বিবরণ 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার। 


—————— 
* ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ১ম খণ্ড ( দ্বিতীয় সংস্করণ ), পৃ. ৯৭। 


১৬ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


নহুষের অবতংসে জন্ম যার চন্দ্রবংশে 
যযাতি ভূপতি নাম যার ॥ 

কব কাব্য আঁগ্যরন যাহাঁতে রসিক বশ 
কাল গুণে আদর অধিক | 

ভক্তি মুক্তি রস প্রতি অনেকে না লয় মতি 
দেখিলাম প্রায় চারি দিক ॥ 

কিন্তু পূর্ববকবি যারা প্রকাশ করেছে তারা 
আদ্য রস সংস্কৃতে গুপ্ত । 

সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত 
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত ॥ 

ভাষায় কিঞ্চিৎ করা অনেকের মন হর! 
গুণিজনে না ধরিবে দৌষ। 

দ্বিজ রামচন্দ্র কয় যদ্যপি অগ্রাহ হয় 
বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ ॥ 


৭। শাভাতগীয় কর্মবিপাক | ইং ১৮২৯ (?) 


১৮২৯ Aa 'কর্মবিপাঁক' গীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়। 
পাঁদরি লঙের মতে প্রথম সংস্করণের প্রকাঁশকাল--১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ । 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক শ্রীরামপুরে পুনশ্ম দ্রিত হয়; ইহার এক খণ্ড 
(পৃ-৬১) বাঁধাকাস্ত দেবের, লাইব্রেরিতে আঁছে। আখ্যাপত্রে 

| প্রকাশ £_-“শাতাতপীয় কৰ্্মবিপাক। অর্থাৎ শাঁতীতপ মুনিকর্তৃক 
সংগ্রহ মহাপাপ ও অতিপাঁপ ও সামান্য পাঁপকারি মন্ুঘ্যদিগের জন্ম 
জন্মীস্তরে তৎপাঁপ চিহ্ন যে সকল রোগ -উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
বিবরণ । seid শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বার! সংগৃহীত হইয়া-**৮ 


রচনাবলী ১৭ 


wi মাধব মালতী ( উপাখ্যান )। ১২৩৭ সাঁল। 


ইহা ১৭৫২ শকে রচিত ও অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়। vU 
সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত (পৃ. ৯২২) “মাধব মালতী 
নামক smi শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং” এক খণ্ড আছে। 
গ্ৰন্থ-শেযে কবি ‘মাধব মাঁলতী’র রচনাকাল ১৭৫২ শক ( ইং ১৮৩০-৩১ ) 
এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন £_ 
চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাটবদন 1 
চন্দ্রহীসবুদ্ধি যাতে শক নিরূপণ ॥ 
কবির শেষ-জীবন শোঁভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে stn- 

ছিল। কালীক্বষ্ণ দেব বাঁহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা 
'করেন। কবি লিখিতেছেন :_ 

মহারাজ! «pe বিখ্যাত নগরী ৷ শিশুরাম পসপুরে té guia 
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে t করি ॥ শান্তিপুরে বাস গৌসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥ 
আরোপিত কখনের নাম হয় স্তব। এই নবরত্ব লয়ে সর্বদা আমোদ । 

সে সব বর্ণনা হরে নহে অসম্ভব ॥ আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ ॥ 
দ্বতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম। মান্তের কি কব যাঁর fen পদ 
সেইমত তাঁহার তাঁবত দেখি কর্ম্ম ॥ হুকুম আছিল যার করিবারে বধ I 
তাঁর ছিল নবরত্ব ইহার সে রূপ। বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান। 
সভাস্থের কিব| কব নিজে বিদ্যাকুপ॥ গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান ॥ 
সাক্ষাৎ বরদাপুভ্র নামে জগন্নাথ I অধিকার হাতে গড় গঙ্গামগুলাদি। 
তর্কপর্ধীননরূপে ভূবনবিখ্যাতি ॥ . হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥ 
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর। রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি। 
বলরাম কাঁমদেব আর গদাঁধর ॥ মুখ্য বিন। কৰ্ম্ম নাই তাহার সন্ততি | 
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তীর পুত্র বাহাদুর রাজ! রাজকু্ণ। 'কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥ 
কি কব তাহার গুণ ন শ্রুত ন দুষ্ট ॥ . তার পুত্র কালীরুষ্ণ রহাদুর নাম । 
পিতাতুল্য মান্য নীম তাবত কর্মেতে। নবীন প্রবীণ যিনি সর্ধবগুণধাম ॥ 

বিশেষ তাহার গুণ দয়ার ধর্শ্মেতে ॥ , আগ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ I 
দেবীবর বল্লালের যে ব| ছিল ঘাটি । কবি রামচন্দ্র প্রতি করিল! আদেশ ॥ 


>) আচার রত্বাকর গ্রন্থ। ইং ১৮৩৪ (? ) 
১৮৩৪ Qirra নবেম্বর সংখ্যা Calcutta Christian Observer 
পত্রে (পৃ. ৫৭৪-৭৫ ) এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অস্থবাদ করিয়। দেওয়া 
হইয়াছে'। অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্তব্য সদাচার 
" কথনই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু b 


১*। হরপার্বতীমঙ্গল। 
আমরা এই গ্রন্থের রচনা v] প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই, তবে 
ইহা যে ১৮৩৯ Aeta পূৰ্ব্বে প্রকাশিত, তাহা স্থনিশ্চিত i 
১৮৫১, Ria মুদ্ৰিত ‘হরপার্কতীমঙ্গলে'র এক 46 পুস্তক 
| (পৃ. ৩৩৯) ব্ীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ I— 
“এহরপার্বতী মঙ্গল মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকুষ্ণ বাহাদুরের 
অনুমত্যম্থদারে 1 ততৎ্সভাসদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী 
ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক রচিত ॥ বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। খলের 


* সুন্ণী শ্রী'শবছুল করিম "বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, 

পৃ, ২৬৮) গ্রন্থে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড ‘আচার-রত্রাকরে'র সন্ধান দিয়াছেন। 
T List of Bengalee Printed Books to the year 1889... Haraparvati 
Mangal, Praise of Hara and Parvati,... pages 864,— Report of the General 


i- Committee of Public Insiruction,...for the year: 1838.39, App. No. 5, 
p. 40. 


* 


Y 
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স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর ॥ CRI I ভেক 
১:1৮ 
হরপার্বতীমঙ্গলে'র কবির “আত্মপরিচয়” ৪48 
করা হইল £ 
মুখটা বিখ্যাত কুলে, C মেলবদ্ধ যার ফুলে, 
শহ্করের তনয় গোপাল। 
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ, 
আদান প্রদানে সম ভাল ॥ iis 
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে fau 
কামদেব সার্বভৌমাখ্যান |. “৭ 
বিবাহ তনয়! তারি, তাহাতে সন্তান চারি, 
রামধন তৃতীয় সন্তান ॥ 
তদজজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণীরবিন্দ, 
একান্ত হৃদয়মীঝে 'ভাবি। 
বিনোদরাম তা স্থৃত, রিল বিনয়যুত, 
সংপ্রতি নিবাস হরিনাঁভি ॥ 
১১। কালীপুরাণ। 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত এবং 88৮1 
হয়। ১২৫৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের এক খণ্ড (পৃ. ৪4-২৭৫ ) বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে আঁছে। ইহার আখ্যাপত্রে আছে/_“ূল কালীপুরাণ। 
অর্থাৎ কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজ| ইত্যাদি বহুবিধ প্রকরণ 
আছে। বক্তা মহামুনি 34 গোস্বামী ॥ শ্রোতা ুধ্যবংশোভ্তব সগর 
রাজা seii শ্ৰীযুত রামচন্দ্র sa tarta কর্তৃক বিরচিত RRT” 


২০ 


রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


গ্ৰন্থশেষে ইহার রচনাকাল-_১৭৫৬ শক ( ইং ১৮৩৪-৩৫ ) এই ভাবে 


. ব্যক্ত করা হইয়াছে £:_ 


রূসবাঁণ সমুদ্র পশ্চাত স্থধাকর I 

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর ॥ 
গ্রস্থারস্তে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তীহার AAS রচনাগুলির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে শৌভাবাঁজীর-রাঁজবংশের পরিচয় দিয়] 
জানাইয়াছেন cx, এই see কাঁলীরুষ্ দেব বাহাছুরের আদেশে রচিত। 


আমর! এই অংশটি নিয়ে উদ্ধত করিলাম :— 

নিবাস জাহ্বীতীর হরিনাঁভী গ্রাম । তাঁহার তনয় রাজরুষ্ণ বাহাদুর । 
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কর নাম ॥ রূপে গুণে দয়! ধর্শ্মে তাবতে প্রচুর ॥ 
মেলি বদ্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত। তাঁহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ। 
অধুনা উপাধি ew Tet বিখ্যাত ॥ শিবরুষণ জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব স্থলক্ষণ ॥ 
sp কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা FAFE মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে | 
বহু রস বহু ছন্দে তাহাঁর স্থচনা॥ শাপে স্থরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে ॥ 
গৌরীর বিলাস নলদযয়ন্তী কথা । শান্ত বীর দেবীরুষ্ণ নামেতে তৃতীয় । 
মাধব মালতী চন্দ্রবংশোদয় গাঁথা ॥ চতুর্থ অপূর্ববুষঃ সর্ববজনপ্রিয় ॥ 
কৌতুক সৰ্বস্ব হরপার্কতী মঙ্গল। পঞ্চম মাধবরুষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান | 
আঁনন্দলহরী ভাষা আচার সকল ॥ শ্রীনৃপেন্দ্রকুষণ ষষ্ঠ উপেন্ত্র সমান ॥ 
কর্ণ্ম বিবেকার্থ আর আঁছয়ে অনেক ৷ সপ্তম AEE মদন মূরতি। 
অক্রর সম্বাদ ষষ্ঠী পিতল! কতেক ॥ যাদবেন্দ্রকুষ নাম অষ্টম সন্ততি ৷ 
করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান । কৃষ্ণচন্দ্র xA দেওয়ান বাটার | 
সংপ্রতি রচিব ভাষ! কালীকা পুরাণ ॥ সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর ॥ 
বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্চরাজ। বৃহস্পতিতুল্য সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত | 


নবরত্ব সম যার পণ্ডিত সমাজ ॥ 


মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়! শান্ত ॥ 


মৃত্যু ২১ 


সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম ৷ সেই বাক্য অঙ্গুদারে হইল রচিত । 
ক্ষম| ধৈৰ্য্য দয়াশীল ধান্মিক উত্তম ॥ সম্প্রতি ছাপায় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত d 
sepu রামচন্দ্র আজ্ঞা দিল তারে । রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই | 
কালিকা পুরাণ ভাষ! গীত রচিবারে। নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাই ॥ 

উদ্ধত অংশে কবি স্বরচিত গ্রস্থাবলীর একটি তালিক! প্রদান 
করিয়াছেন । তন্মধ্যে “গৌরীবিলাস' হইতে “অক্রুরসংবাদ' পধ্যন্ত গ্রন্থের 
নাম ছাড়া ষষ্ঠী ও শীতল] সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনার আভা পাওয়া 
যাইতেছে; বোধ হয়, ইহা! xÜnere ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। 
তভিন্ন 'অমরভাষাঠ বা অমরকোষের অন্ুবাদও তিনি করিয়াছিলেন | 
aofa আয়ুতে কুলাইলে অন্তান্ত গ্রন্থ রচনা করিতেও তাহার বাসন! 
ছিল দেখ! যাইতেছে। কিন্তু ‘কালীপুরাণে'র পরে তিনি অন্য কোনও 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই। 


সম্পাদিত 

কালিকামঙগল £ প্রাণরাম চক্রবর্তিরুত। ১২৪৩ সাল। 

ইহা! “১২৪৩ সালে প্রযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার শর্শ্ম। কর্তৃক সংশোধিত 
হইয়| শিবাদহে মুদ্রিত agrena গেজেট,’ € মাঘ ১২৭৪, পৃ. ৬২১ 
দ্রষ্টব্য । 


মৃত্যু 
আন্কমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিকেশরী রামচন্দ্র পরলোক গমন 
করেন। Se নিত্যধন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন £_ 
রামচন্দ্র দুই বিবাহ করেন; তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা 
ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্ৰ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান; Cl 


রামচন্দ্র তর্কালঙ্কাঁর 


গোৌঁলোকমণিও বালবিধবা অবস্থায় বহু দিন tifosi ছিলেন | এইরূপে 
তাঁহার 'বংশলোঁপ হয় । এখন তীহার মধ্যম ভ্রাতা মীধবচন্দ্রের 
বংশধরেরাই হরিনাভিতে বাস করিতেছেন | ইং ১৮৪৫.সালের ১৬ই 
জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন 
ভট্টাচার্যের মৃত্যু হওয়ায় তাহার প্রথম পত্নী গৌরীমণি দেবী ও 
তাঁহার ভ্রাতুপুত্র (মাধবচন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিত হইয়া 
তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; 
FO বুঝ! যায়, ইং ১৮৪৫ (sit ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে 
রামচন্দ্র মারা যান ।--“রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র,” 
‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক,” ওয় সংখ্যা, ১৩৪০ | P 

মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কাঁলীকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


১৩০৫ সালে একখানি পত্রে শরচ্চন্ত্র শাস্্রীকে লিখিয়াঁছিলেন :— 


প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাতি 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। c es ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের 
কাল হইয়াছে ।--“পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,': ১ম সংখ্যা, ১৩০৫, 
পৃ. ১৪। 


কালীরুষ্ণের এই উক্তি মোটামুটি ঠিক বল! যাইতে পারে। 


git. বি্যাবাগীশ 


বংশ-পরিচয় 
মুক্তীরাম বিদ্যাবাগীশের নিবাস_হুগলী জেলার অন্তর্গত মলয়পুরে। 
তাঁহার পিতার নাম রীমমোহন। ২৪ পৌষ ১২৮৩ তারিখে অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার-সম্পাদিত 'সাঁধারণী' পত্রে (পৃ: ১৩০ ) ভাঙ্গামোড়ার নিয়লিখিত 
সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :— 
es স্থানে [ মলয়পুরে ] গিয়া আমরা wer ieri 
কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত মুক্তারাঁম বিদ্যাবাগীশ 'মহাঁশয়ের 
প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের ললাটাঙ্কিত কবিতাটি পাঠ,করিয়] সাধারণের 
বিদ্িতার্থে প্রকটিত করিতেছি £ 
নির্মমে সাফলেরামভূদ্রেবতনয়াত্মজঃ | | 
রামমোহনস্ুন্সঃ ্রীমুক্তীরামঃ শিবালয়ম্‌ ev, 
১২৫৬ সালে সাফল্যরামের পৌত্র ও রামমোহনের পুত্র 
রীমুক্তারাম শিবালয় নির্মাণ করিয়াছেন। 


gae : ' 
মুক্তারাম কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজের প্রায় প্রত্যেক 


২৪ মুক্তারাম বিছ্যাবাগীশ 


শ্রেণীতেই- যেমন জ্যোতিষ, স্মতি__রুতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম 
পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন তিনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ খ্রষ্টাব্দের 
প্রথম ভাগ yw পূর্ণ তিন বৎসর স্মৃতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ 
QUAE কলেজ ত্যাঁগ করেন | 


ঢাকুরী-জীবন 
সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কশ্মে ব্রতী 
হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাঁহার চাকুরী-জীবনের 
কথা কিছু কিছু জানা যায় । 


হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন পাঠশালা’ 


বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা! দিবার 
উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ‘পাঠশালা!’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ovs. jew 
জানুয়ারি মাসে পাঠশালায় পাঠারস্ত হয়। মুক্তারাম “পাঁঠশালার 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।* এই পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত 
ছিলেন। 


* General Report of the late General Committee of Publio Instruc- 
tion, for 1840-41 & 1841-42, p. 59 n. 

এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :— "The Patehala was opened and came 
into operation at the close of 1839-40... It is situated a few yards 
from the [Hindoo] College, in the north westerly direction and 
across the College Street. It a lower roomed house of good 
ventilation." (Pp. 72-73.) 
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সাহিত্য-সেবা ২৫ 
হিন্দুকলেজ 


১৮৪১ Aaa ১৬ই জানুয়ারি মুক্তারাম মাসিক ১৫২ বেতনে 
হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন i 


কলিকাতা মাদ্রাসা 
দুই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে শিক্ষকত| করিবার পর 
মুক্তারাম কলিকাতা! মাদ্রাসার ইংরেজী-স্কুল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর 
পণ্ডিতের পদে মাসিক se. বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তাহার 
নিয়োগকাঁল--২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষ/-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 
প্রকাশ 8 
By the demise of Sreenauth Roy, the Bengalee Master, on the 
15th June 1843, the office became vacant and was filled up on the 
26th! of the same month by the appointment of Mooktaram, & 


Pundit in the Junior Department of the Hindoo Oollege.— General 
Report on Public Instruotion,...... for 1848.44. p. 45. 


এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পৰ্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। 


সাহিত্য-সেবা 

পাঠশালায় শিক্ষকতাঁকালে মুক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক তুবন- 
মোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা"র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় 
একখানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন | ১৮৪০-৪২ gaa শিক্ষা- 
বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইরূপ উল্লেখ পাওয়া Ix I— 

* General Report on Public Instruotion,...for 1840-42, p. 52, 

+ এই শিক্ষণ-বিয়ক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকবর্গের নামের তালিকায় getaan 
নিয়োগকাল--২৯ জুন ১৮৪৩ দেওয়া আছে। 


২৬ ুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 


Geography, in 2 Parts, Compiled by Mooktaram 
with 4 Supplements. Bhuttacharjea, a teacher of the 
Pautsallaa, and Babpo  Bhobun- 
mohun Mittra, an Assistant 
Teacher of the Hindoo College. 
There is an engraved The first part, containing 
Map of Hindoosthan. Asia, is printed. 

The second with Europo, 
Africa and America, is ready for 
Press. These 2 parts are for the 
Junior Department. 

The 4 Supplements, giving 
in detail, the description of the 
four Quarters of the Globe, are 
for the Senior Departmente,* 


বন্গীয়-নাহিত্য-পরিষদে ' এক খণ্ড: “শিশুসেবধি । ভূগোলস্থত্র' আছে ; 
ইহাই মুক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
৬৩4-৪, আখ্যাঁপত্র এইরূপ :— 
শিশুসেবধি। ভূগোল স্ুত্র। হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়- 
দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বৃত্তান্তের সংক্ষেপ 
সংগৃহীত । হিন্দুকালেজ অজাপুরস্থ শ্ীব্রজমোহন চক্রব্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে 
IMRS হইল । সন 23831 
অতঃপর আমর! মুক্তারামকে সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত দেখিতে 
-পাঁই। সেকালে যে-কয়খীনি বাংলা সংবাদপত্ৰ ছিল, সংবাদ 
-পর্ণচক্জোদয়'ণ, তাহাদের অন্যতম: ইহার তৃতীয় সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্ 


* General Report of the late General Committee of Public Instruo- 
tion, for 1840-41 & 1841-42, App, VI, pp, xxxvii—viii. 


॥1:7১::জুন ১৮৩০ তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
zava বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক ৷ কধিত.আছে, কিছু দিন পত্রিক1 পরিচালনের 


সাহিত্য-সেবা ২৭ 


'আট্ের আমলে ( ১৮৪১-১৮৭৩ ) বহু সুলেখক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি 
দ্বারা ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 
ক্তারাম বিছ্যাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত্বরূপ ছিলেন | : 

অদ্বৈতচন্ত্-সম্পাদিত, ১৮৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰকাশিত; 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'ও 
মুক্তারাম নিয়মিতভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব, তিনিই কৰিপুরাঁণ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পৰ্য্যন্ত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়] ইহাতে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইচাদ সেন মুক্তীরাম-কৃত 
কন্ধিপুরাণের বঙ্গামুবাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন। , ; 

ুক্তারাম বিদ্ধাবাগীশের “সাহায্যে” সম্পাদিত হইয়। যেসকল d 
পূর্ণচন্দরোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিতেছি j 


১। : জৰীঞ্জহুরিভক্তিবিলাসঃ সটাকঃ। (বন্াক্ষরে) মহামহো- 
পাঁধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট সংগৃহীতঃ। সংবাদ 
ূর্ণচন্দরোদয় সম্পাদকোদেবাগতো বহুতর RE পণ্ডিতবরৈঃ 
সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশেন শোধিতঃ। 
শকাব্দাঃ ১৭৬৭ | পৃ. 9১৭ | J 


$ 


NEES OE E, 
পর তিনি ঢাকা কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে পারে; কারণ, 
১৮৪*-৪২ খ্ৰীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ 
তারিখে “ga” ৩০২ বেতনে ঢাক! স্কুলের (পরে, কলেজ ) হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। 
১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯ জানুয়ারি?) মান হইতে ‘সংবাদ পুর্চিন্রোদয়ে'র সম্পাদক- 
রাগে উদয়চন্্র আচ্যের নাম প্রকাশিত হয় (teri মাময়িক পত্র, পৃ. ov)! 


২৮ মুক্তীরাম বিদ্যাবাগীশ 


২। সেক্সপিয়র কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অপুর্বেবোপাখান মেং ল্যান 
ও মিশ ল্যান্ব কর্তৃক রচিত । Rupe মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও 
অন্যান্য স্হৃদগণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক 
বঙ্গভাষায় সংকলিত, সন ১২৫৯ সাল। . পৃ. ৫০০ | (ইহাতে 
শেক্সগীয়রের একখানি এবং উপাখ্যানগুলি-সংক্রস্ত অনেক- 
গুলি কাঠখোদাই চিত্র আছে।) 

১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বন্থমতী-কীধ্যালয় কর্তৃক পুনমু fans হইয়াছে; 
ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-রূপে d “৬মুক্ঞারাম বিদ্যাবাগীশ”- 
এর নাম মুদ্রিত হইয়াছে। 


৩। শব্দান্ুধি। অথাৎ বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত 
শব্দ sene গৌড়ীয় সাঁধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক 
গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্ান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত 


সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয় সম্পাদক কতৃক সংগৃহীত। * 


শকাবা ১৭৭৫ | পৃ. ৬০৪ | 


si আরবীয়োপাখ্যান। আরব দেশীয় অদ্ভুত গল্প সমূহ ipe 
পা্রি এড বার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষার 
পুস্তক হইতে । শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্ঠাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ 
পূর্ণচন্দরোদয় সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয় সাঁধুভীষায় অন্ুবাঁদিত। 

y ইহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা 

নিয়ে দেওয়া হইল :— 


, প্রথম খণ্ড e ১৭৭৫ শক পু. সংখ্যা ২৯৪ 
দ্বিতীয় খণ্ড... ১৭৭৬ » ৩ 
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তৃতীয় খণ্ড "d ১৭৭৬ শক পৃ. সংখ্যা ৩১৯ 
চতুর্থ খণ্ড... ১৭৭৮ » , ৩৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড iy ১৭৭৯» ৩৪০ 


" 


এই গ্রন্থের ১-৪ খণ্ড কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক ঘোসাইটিতে, 
এবং ex খণ্ডটি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহার নিকট দেখিয়াছি । 


৫|  বেণীসংহার। মুক্তীরাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাঁদিত। ১৯১২ সংবৎ। 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 


৬। ভ্রীমন্ভাগবত | মহষি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্বন্ধ । পৃজ্যপাঁদ 
শ্রীমচ্ছশিধর স্বামিরৃত শ্রীভাগবতদীপিকাঁর ব্যাখ্যান্্সাঁরে 
প্রযুক্ত মুক্তা রাম বিগ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক 
কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় অন্ুবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭। 

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়| দ্বাদশ স্বন্ধে প্রকাঁশিত হয়। 
প্রথম চারি স্বন্ধের বঙ্গানুবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়, শেষ খণ্ড 
প্রকাশিত হয়_৭ বৈশাখ ১৭৮৮ শকে । মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১০ম 
স্বন্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদে পূর্ণচন্্র-সম্পাদক অদ্বৈতচন্্রআঁঢ্যকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন; বাকি অংশের অঙ্তুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন 

তত্ববোধিনী সভাঁর সহ-দম্পাদক আনন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশ 1 

৭। নূতন অভিধান। জগন্নারায়ণ www | fata ও জ্ঞানাধি 
জনগণের ব্যবহারার্থ Supe মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সম্পাদক কর্তৃক বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন 
পূর্বক পুনর্নবীরুত | শকাঁবাঁঃ ১৭৭৮। পৃ. ৩৫৬। 

“সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাঁদক: জগন্নারায়ণ শর্মা (মুখোপাধ্যায় ) 
সঙ্কলিত নূতন অভিধান’ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় xa হইতে সর্বপ্রথম 


, Wo মুক্তীরাম বিছ্যাবাগীশ 


প্রকাশিত হয়-১৮৩৮ AA; ইহার পত্র-সংখ্যা ১২০ ও শবদ-সংখ্য। 
১২০০০ ছিল ।* 
৮। অমরার্থ দ্বীধিতি। অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহক্ৃতাঁভিধানস্থ শব্দ 
. সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাঁশিকা। -শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 
সাহায্যে পূৰ্ণচন্দ্ৰ সম্পাদক কর্তৃক কৌলক্রকাঁদির সংস্কৃতাভিধান 
হইতে সংকলিত । সন ১২৬৩। পৃ. REH | 
>i অন্দীমঙ্গল।. নবদ্ধীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অন্কুমতি 
ক্রমে মহাকৰি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত 
 মুক্তারাম বিদ্ধাবাগীশ সাহায্যে পূরণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক অনেক 
স্থানের পুস্তকের সহিত এক্য এবং সংশোধন পূর্বক মুদ্রিত। 
dE পুস্তকের ইংরেজী আখথ্যাপত্ৰে আছে_Revised by Pundit 
Mooktaram Bidyabagis. 
আমর! ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বহু কাঠখোদাই চিত্র-সম্বলিত দ্বিতীয় 
সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক দেখিয়াছি। প্রথম সংস্করণের পুস্তক প্রকাশিত 
হয়--১৮৫১ টানে ।.১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়ে’ 
প্রকাশ :_ 
১২৫৮ সালের ঘটন!|।--'*-কাঁঠিক ।---স্থকবি ভাঁরতচন্দের 
এ সমগ্র পুস্তক সংশোধন পূর্বক এ যন্ত্রে প্রকাশ পায়। 
১০। হিতোপদেশ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে sibus 
, "mre কতৃক সংশোধন পূর্ববক। ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩। 
ইহার “ভূমিকা”য় প্রকাশ £_“:-'বাঙ্গাল| ভাষায় তাঁহার [ সংস্কৃত 
হিতোপনদেশের ] vw Te অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানি 


ব্রিক সমাচার; ২য় বর্ষ, পৃ. ২৪০, ২৮৪ RT | 


মৃত্যু ৩১ 


পূর্বাপর সংলগ্ন ৰ! অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের 
সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় 
স্বীকার করতঃ এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিলাম।” 


মৃত্যু 


১ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে fene মুক্তারাম বিগ্যাবাগীশ পরলোক 


গমন করেন। তাহার মৃত্যুতে বাংল! দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও 


স্মার্ভকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ কাপ্টেন 
লীস্‌ (W. N. Lees) বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশন্তি রচন। 
করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহ। উদ্ধৃত করিতেছি t— 


Pundit Mooktaram Vidyabagisb, the late Head Pundit, 
Anglo-Persian Department of this Institution, died on the 1st 
April 1860... 

Mooktaram Vidyabagish was a Pundit of rare acquirements, 
Possessing a good knowledge of Sanscrit as a language, and a 
general aoquaintanoe with Hindu Literature and Philosophy, he 
would have maintained the position of a man of learning in any 
society of his countrymen. His speoiality, however. was Law, 
and in this branch of knowledge there was no Pundit in Caloutta 
who held a higher place, or was more frequently consulted, than 
the deceased Pundit, His equality of temper and his kindness of 
disposition peculiarly fitted him for an instructor of youth, and, 
with his many other excellent qualities, endeared him to his 


pupile, as well as 6০ all who knew him. His loss is deplored, but 
not more deeply than it deserves to be, for I regret to record that 


মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 


m Vidyabagish are now not 


E 


Pundits of the merit of Mooktare: 
often to be met witb.* " 


———————— 
* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of 


the Bengal Presidency, for 1859-60, Appendix A, P- 170: Report of 
the Principal, Captain W. N. Lees, L, L. D. 


গিরিশচন্দ্র বিদ্যার 


১৮২২--৯৯০৩ 


জন্ম; বংদ-পরিচয় 

চব্বিখ-পরগণাঁর অন্তঃপাতি মদনমল্ল পরগণার মধ্যে রাজপুর গ্রামে 
১৮২২ শ্রীষ্টান্দের ২৬এ সেন্টেম্বর গিরিশচন্দ্র বিগ্ভারত্বের জন্ম হয়। তাঁহার 
পিতার নাঁম-_রামধন বিগ্াবাচস্পতি; ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রান্ধণ 
ছিলেন। রামধন “রাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে 
‘কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎ ভাগে" 
কর্ণওয়ালিম্‌ রাস্তার পশ্চিম প্রানে পুদ্ধরিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর 
Afan, কলিকাঁতাঁর অধ্যাপক” হন। 


বাল্য ও ছাত্রজীবন 


গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার “বাঁলাজীবন” afan গিয়াছেন। ইহাতে 
প্রকাশ :ঃ_ 

আমাদের বাটীর অতিসন্লিকট উত্তরাংশে---তারাচীদ সরকারের 

* বাটী ছিল। নিকটস্থ নৃতন পুকুরের পশ্চিমাংশে বাসকারী মাণিক 

গুরু নামে এক ব্রাহ্মণ, ও সুরকারের চণ্ডীমণ্ডপে Tu বালকদিগের 

পাঠশালা করিয়াছিলেন; আমার পঞ্চমবর্ম বয়স উত্তীর্ণ হইলেই হাতে 

4Q হইয়া, ও মাণিক গুরুর নিকট তালপত্রে লিখন আরম্ভ করি।'-- 

এক বৎসর কাল ও পাঁঠশালে আমার তাঁলপত্রে লিখন ও সামান্ত 


৩ 


৩৪ 


গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 


সামান্ত অঙ্ক শিক্ষা হয়। পরে যখন কলাপাতে লেখা আরম্ভ হয়, 
নানীগ্রকীর নাম লিখিতে ও চিঠিপত্রাদি লিখিতে শিক্ষা! হয়; তখন 
এ পাঠশালা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যেখানে ভবশঙ্কর 
ভট্টাচার্য্য (চত্তীচরণ ত্যায়াল্কারের কনিষ্ঠ পুত্র) বদ্ধিষ্ণু হইয়া 
পাকাবাঁড়ী নির্মাণ, করিয়াছেন, এ স্থানে পূর্বের নারায়ণ দের বাড়ী 
ছিল; তিনি নিজ চণ্ডীমণ্ডপে কিঞ্চিদধিকবয়ন্ক বাঁলরদিগের শিক্ষার্থ 
এক পাঠশীল। করিয়াছিলেন। আমি ৬ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই 
ও পাঁঠশালে শিক্ষা আস্ত করি । তথাঁয় সকলপ্রকার বাঁঙ্গল! অক্ষর 
লেখ! ও পত্রা্ি-লিখন-গ্রণালী এবং শুভঙ্করের অন্ধ সমুদ্রায় এক 
বৎসর মধ্যে শিক্ষা,করি। তৎকালে বাঁজপুরে আর অধিক, বিদ্যা 
অভ্যাসের উপায় ছিল xii অতএব কলিকাতায় ১ খানি টোলঘরে 
বাসকাঁরী আমার পিতা আমাকে তথায় আনিলেন । 

ওঁ সময়ে (ইং ১৮২৪ ata) কলিকাত| পটোলডাঙ্গানামক 
স্থানে গোলদিঘীর উত্তরাংশে, রাজকীয় বৃহৎ প্রাসাদে, কেবল ব্রাহ্মণ 
ও বৈষ্যজাতীয় ছাত্রদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। 
এ দুই জাতি ভিন্ন অন্ত জাতির ( অর্থাৎ শৃত্রের ) সংস্কৃত পাঁঠ নিষিদ্ধ 
ছিল। অন্তজাতীয় বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ তৎকালে এ সংস্কৃত 


- কালেজের দুই পার্খে বৃহৎ দুই একতাঁল। বাঁটীতে হিন্দুদিগের অর্থ- 


সাহায্যে হিন্দুকালেজ নামে পাঠশালা স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কালেজে 
নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ অনেকগুলি এদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হালিসহর-_কুমীরহট্র-নিবাসী শিব- 
প্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গর্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাঁকরণশীস্ত্রে 
একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাকরণ-পাঠের ছাত্রসংখ্য। অধিক 
হওয়াতে আর দুই জন পণ্ডিতও নিযুক্ত হন। গঙ্গাধর ৪০ টাকা 


বাল্য ও ছাত্রজীবন ৩৫ 


বেতন পাইতেন এবং রুলিকাঁতা সিমুলিয়া শিবচন্্র দাসের গলির 
ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন ।-.. 

তর্কবাগীশ মহাশয় কাঁলেজের অধ্যাঁপনাকম্খ শেষ হইলে, 
বেলা ৪টার সময়ে বাটী আসিয়া, বন্তাদি ত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করিয়া, আমার পিতার চতুষ্পাঠীর দীবায় বসিয়া, রাস্তার 
লোক দেখিতেন এবং নানা গল্প করিতেন। এমত সময়ে আমি ৮ 
বৎসর বয়সে পড়িয়াই কলিকাতায় আসিলাম । আমার আহারের 
জন্য পিতা অতিশয় বিব্রত হইলেন। আমাকে না খাওয়াইয়া 
কোথাও যাইতে পার্তিন না। 

তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে দেখিয়া অতি সন্ধষ্ট হইলেন, এবং 
সংস্কৃত কাঁলেজে আমার পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতৃঠাকুর 
বলিলেন, “আমি কি করিয়া ১০টাঁর মধ্যে খাওয়াইয়া দিব” | 
তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, “গিরিশ ১০টার মধ্যে আমার 
বাঁড়ীতে খাইয়া কাঁলেজে যাইবে”। পিতৃঠাকুর এ প্রস্তাবে অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইলেন। তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাঁহার 
বাটাতে সকালে খাইয়া পড়িতে যাইতাম ; তারি পর মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কাঁলেজের নিয়মাুসারে পরীক্ষা দিয়া 
মাঁদিক ৫২ পাঁচটা টাঁকা। বেতন পাইতে লাগিলাম t 

এইরূপ সংস্কৃত কলেজে প্রায় ১৩ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্তায়, স্মৃতি সকল শাপ্রই কিছু কিছু 
শিথিলাম ॥ বৎসর বৎসর পরীক্ষোতীর9৭ণ হইয়া ক্রমে ৮২ টাকা করিয়া 
বেতন পাইতে লাগিলাম) তাহাতে পিতাঠাকুরেরও যৎকিঞ্চিৎ 
খরচের সাহাষ্য হইতে লাঁগিল। পাঠের শেষাবস্থায় স্যায়-ন্মৃতি- 
অধ্যয়নকাঁলে ২1৩ বৎসর ১৫২ টাকা করিয়া স্কলাসিপ পাইতাঁম। 


৩৬ গিরিশচন্দ্র বি্যারত্ব 


শেষে যখন ২০২ টাকা স্থলাসিপ হইল, তখন কালেজের নিয়মাঙ্ছুসারে 
আমাকে কালেজ ত্যাগ করিতে হইল, ২*২ টাকা স্বলাসিপ ভোগ 
করিতে পাইলাম ন! ।--হরিশ্চন্্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ব £ ৬গিরিশচন্দ্র- 
বিদ্যাঁরত্বের জীবন-চরিত”' পৃ. ৮-১১। | 
গিরিশচন্দ্র ১২ ৰংসর € মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন ; 
তন্মধ্যে এক বৎসর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক 
শ্যামাচরণ শর্মম সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তিনি ১৮৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। 
এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ' সেক্রেট্রী ও সংস্কৃত কলেজের 
পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ₹_ 
Certified that the bearer, Girees Ohunder Bhurme, was a 
distinguished pupil of the Govt. Sapakrit College, in which he 
tudied 12 years and which be bas just been obliged to quit 
owing to the expiry of the time fixed for the college course, He 
stood third last yoar and first this year, on both which occasions 
I conducted tbe examinations. He was last year awarded & 
Sebolarship'of 15 Re. a month, and bss {frequently obtained 
Prizes, He bas studied every branch of Sanskrit Literature and 
Beience taught in tbe 10861806100 with success and will no doubt 
in dne time get a certificate to that effeot, Amongst tbe Banskrit 
Essays of this year, the subjeot of whioh was *'Bsnevolenoe" his 
Essay ranked the first. He is a very intelligent anà wel]-disposed 
young mav. 
College of Fort William 
19 Jany. 1844 
P.S, He bas studied the English language one year since 
the institution of the English Department. Heis 80008602061 to, 


and excels in Bengalee composition. 1 à 
১ G. T. M. 


G. T. MARSHALL 


চাকুরী-জীবন ৩৭ 


১ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে 
যথারীতি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! তাহার জীবনচরিতে 
মুদ্রিত হইয়াছে | 


ঢাকুরী-জীবন 


সংস্কৃত কলেজের Om পরীক্ষা দিয়া গিরিশচন্দ্রকে বাড়ী ছুটিতে 
হইয়াছিল; সেখানে তীহার পিতা তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ছুই 
এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃহীন নিঃসম্বল গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় 
আসিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন । বিদ্যাসাগর. তখন 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁংলা-বিভাঁগের সেরেন্তাদার; তিনি 
গিরিশচন্দ্রকে, আশ্বস্ত করিয়া! বলিলেন, গিরিশ, ভাঁবিস না) যত দিন 
তোর কোন চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক। | 

গিরিশচন্দ্রকে বেশী দিন বসিয়া! থাকিতে হয় নাই। তিনি ৯৪ 
জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজের 
গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছুকাল কাৰ্য্য করিবার পর, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ( তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ) চেষ্টায় 
গিরিশচন্দ্র ১৮৫১ Aerma জুন মাস হইতে ব্যাকরণ-শ্রেণীর পঞ্চম 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্রের চাকুরী-জীবন সংস্কৃত কলেজেই 
নিবদ্ধ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে ৩৭ বৎসর ১১ মাস 
১৮ দিন কাৰ্য্য করিয়াছিলেন তীহীর চাঁকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত তালিক। 
নিয়ে দিতেছি 1 


১ ffa faa 


AT বেতন কাৰ্য্যকাল 
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ব্যাকরণ শ্রেণীর 
ex অধ্যাপক we. ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫-_১১ SC. ১৮৫১ 


ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক s, ১২ নবেম্বর ১৮৫১--১৪ জুন ১৮৫৫ 
ক্যাকরণ-শ্রেণীর ex অধ্যাপক se, ১৫ জুন ১৮৫৮--৩১ মার্চ oves 
ব্যাকরগ-শ্রেণীর ২য় অধ্যাপক eo, ১ এপ্রিল ১৮৬*_-১১ জুন ১৯৬৩ 


3 "৬০২ ১২ জুন ১৮৬০-২১ ফেব্রুরারি ১৮৬৪ 
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব]া করণের 
অধ্যাপক ৭৫২. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪-_২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ 
3 ৮০৯: ১ মার্চ ১৮৬৬৩, জুন ১৮৭৩ 


সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক few ১ জুলাই ১৮৭৩--১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 
সংস্কৃত-দাহিত্য ও ব্যাকরণের 
অধ্যাপক ১৫০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪-_-৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ 
৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিয়া 
গিরিশচন্দ্র পর-বসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তাঁরিখ হইতে মাসিক ৭৫২ 
পেন্শনে অবসর গ্রহণ করেন | ন 


miaa afosi ও কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ 


গরিশচন্দ্র কৃতী *pes ছিলেন। তিনি স্বীয় উদ্যমের ফলে অতি 
সাঁমীন্ত অবস্থা হইতে শেষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় “বিষ্যারত্ব-ন্ত্র স্থাপন করেন।* কিছু 


* ইহার পূর্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র আর এক ব্যক্তির সহযোগে গড়পারে 
'কিপিকাতা| স্থচার যন্ত্র নামে একটি মুত্রাযত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই qaaa 
বিজ্ঞাপন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বনাকের 'রাজন্বসম্প শীরয় নিয়ম’ পুস্তকের 
মলাটে এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে :_ 


দাঁনাদি পুণ্যকন্ম ৩৯ 


দিন পরে বটতলায় আর একটি fautes স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র 
স্বীয় যন্ত্রের নাম রাখেন-_গিরিশ-বিদ্ঠারত্ব-যন্র | 

১৮৫৮ গ্রীষ্টান্দে তিনি পাঁরসীর বাগানে ৫ কাঠ! জমি ক্ৰয় করেন; 
এই পারনীর বাগান প্রথমে রোস্তমজী নামে এক জন পাঁরসীর ছিল। 
জমি কিনিবার এক বৎসরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাটী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন | তাঁহার বাটার উত্তরবর্ত্তী গলির নাম__গিরিশ-বিদ্যারত্ 
লেন। তিনি রাজপুরের তদ্রীসনেও পাঁকাবাটা নির্মাণ করেন । 


দানাদি পুণ্যকর্ম 


গিরিশচন্দ্র স্বগ্রীমে একাধিক ুষ্করিণী খনন, কাশীতে “গিরিশেশ্বর” 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা (Ex ১৮৮৪), বরাহনগরে ভাঁগীর্থী-তীরে Aata- 
মদনমোহন ও গৌরনিতাঁইয়ের মন্দির-সংস্কার, দশ হাজার টাকার 
কোম্পানীর কাগজের মৃলধনে STRA টাউনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের 
মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দরিদ্রভাঁণ্ডার প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৯) প্রভৃতি 
সংকর্ে অর্থের সদ্যবহাঁর করিয়া গিয়াছেন। 


2381-১1-15 


বিজ্ঞাগন। 
সর্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই । 
প্রীলালচাদ বিশ্বাস, বিনি ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এক্ষণে উক্ত 
ax পরিত্যাগ পুরঃসর Suv গিরিশচন্দ্র Ramya সহযোগে, মাং কলিকাত। c 
বাহির মৃজাপুর চানাধোপ1 পাড়ায়, নং ১৩ ভবনে “কলিকাতা quio যন্ত্র স্থাপন 


afma t 
কলিকাতা সচার বন । শ্রীলালটাদ বিশ্বাস, তথা 
১২৬২ m : 
Ll summ t 


মৃত্য 


১৯০৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ওরা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। 


ন্থাবলী 
গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে ১৯০৯ jew তীয় (জ্যেষ্ঠ পুত্র 
হরিশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে “জীবনচরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে 
` “পিতৃদেবের” গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি যাহ! লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত 
করিতেছি :i— ; 

ৰ সংস্কৃত কালেজের চাকরি করিবারসময় পিতৃদেব কতকগুলি 
সমস্ত] পূরণ করিয়াছিলেন। এগুলি “সমস্তাকল্পলতা” নামক পুস্তকে 
মুদ্রিত হইয়াছে। - 

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ 
AFE ভাষ| হইতে বঙ্গভাষায় অস্থবাঁদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি 
গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ES ১৮৫২ সালে মর্লিনাথ- 
কৃত সঞ্জীবনী-টীকাসমেত সমগ্র “রঘুবংশ” প্রকাশিত করেন... পরে 


হং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আহিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার- * 


চরিতের বঙ্গান্থবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। “বিধবা বিষম f" 

নামে একখানি ga নাটক-_বিগ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে বিধবা- 

বিবাই-প্রচলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন সেই সময়--( ইং ১৮৫৮৯ 
E de eO io) 


TS RISE বিষম বিপদ’ নাটক reo rca cte প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮ 
সেপ্টেম্বর ১৮২৬ তারিখের 'সন্বাদ wp প্রকাশ esatta দিবস হইল ‘বিধবা 
fex ferte! নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষ নাটক দেখিয়াছি।” পরবর্তী ২,এ 
সেপ্টেরের "Ica fas ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে এই নাটকের না আছে। ইহার 
ল্য নিদিষ্ট হইয়াছিল /১। 


— 


লন N 


্রন্থাবলী ৪১ 


সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬৪ (১৭৮২ শাক ) সালে 
বৈশাখ মাসে “শব্দসার” নামক একখানি বুযুংপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাঙ্গলা 
অভিধান প্রকাশ করেন। “উৎকর্ষমবিধান” নামে একখানি বালক- 
পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে 
প্রণয়ন .করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে “মুগ্ধবৌধ, 
ব্যাকরণ” সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাঁধন এবং পাঁণিন্তাঁদি' 
ব্যাকরণের সুত্রেল্লেখমমেত প্রকাশ করেন I প্রথমশিক্ষার্থী বালক- 
দিগের জন্য “মুগ্ধবোধসার” নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ , 
সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। “কাদঘ্বরী কথা” সরল-টাকা- 
সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্বভাগ 
১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন । উত্তরভাগটা বি. এ পরীক্ষার 
পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয়ের অন্গরৌধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কৃত এল্‌, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটা সংগ্রহ 
করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা! চারি বৎসর 
+ পাঠ্যরূপে নিদ্দিষ্ট থাকে ।-- 

পূর্বে বল দিয়াছে ex fore ভাতে ছানি পড়িয়াছিল। 
পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখাঁনি 
লিখিয়াছিলেন, এবং “শ্রীকৃষ্ণাষ্টক” নামে ৮টা শ্লোকও রচনা 
করেন। 

পেন্সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২থানি পুস্তকের পাওঁলিপি 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম-মন্সার, ২য়__কাশীখগুসার | 
(পৃ. ৯৬৯৭) 

উপরের তালিকায় গিরিশচন্দ্রের একখানি পুস্তকের নাম বাদ 


82 গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 


পড়িয়াছে। উহা! ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্াত্রশিক্ষা” । ইণ্ডিয়া 
আঁপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরসিক ছিলেন | কোন লেখকই তাহার সাহায্য 
ভিক্ষা করিয়া! বিমুখ হইতেন না। নীলমণি বসাকের ‘বত্রিশ সিংহাসন,’ 
লালমোহন বিদ্ঠানিধির ‘কাব্যনির্ণর’ প্রভৃতি গ্রন্থের পাঁঙুলিপি ।তনি 
সযত্বে সংশোধন করিয়া! দিয়াছিলেন। 


লালমোহন বিদ্যানিধি 


১৮৪৫--১৯১৬ 


.আত্মপরিঢয় ও বিবরণ 
বিগ্ভানিধি মহাশয় কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত “আত্মপরিচয় ও বিবরণ” 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই “আত্মপরিচয়” 
নিম্নে quare হইল :— এ 
শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের 
আত্মপরিচয় ও বিবরণ 


fem নদিয়া বনগ্রাম সবডিবিজান মহেশপুর সমাজের রমেশ-, 
vs ভট্টাচার্যের পুত্র ও রাঁমলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র, ৬রামরাঁম 
তর্বপঞ্চাননের প্রপৌত্র, নদিয়ার প্রধান রাজজ্ঞাতি ৬তারণচন্ত্ 
রায়ের দৌহিত্র“ 

শ্রীলালমোহন বিদ্যা নিধি ভট্টাচাৰ্য্য 

জন্ম সন ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি। 
পঞ্চমবর্ষমধ্যে বিদ্ধারস্ত | সপ্তমবর্ষমধ্যে পাঠশালার বা্দালা লেখাপড়া 
সমাপ্তি । একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সংপূৰ্ণরূপে 
afl ১৩শ বৰ্ষমধ্যে যুগ্ধবোধ, অমরকোঁয অভিধান, কবিকল্প্রম 
ধাতুপাঠ ও ভটিকাব্য অধ্যয়ন | এই সমুদায়ের অধ্যয়ন মহেশপুরের, 
দিগ্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন হয়। তংপরে মহেশপুরের 
মডেল স্কুলে প্রবেশ তথা হইতে ১৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮৫৮ ইং সনে 
সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬৮ মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার স্মৃতি, 


৪৪ লালমোহন বিদ্যানিধি 


্তায়াদি অধ্যয়ন এবং তদ্বিষয়ে কৃতার্থতার নিদর্শনস্বরূপ কীলেজ 
কমিটি হইতে বিদ্যানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ 
১৮৬২ ইং অন্দে বাঁজাঁল! ভাষায় প্রথম অলঙ্কারগ্রন্থের রচনাকরণ। 
তাহাতে সংস্কৃত কাঁলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাঁউলের সঙ্গে বিশেষ 
আম্ুগত্য এবং তকার্য্যেই বন্ধভাষার কাব্যেতিহাসাদির সভায় 
বিশেষ cere এবং রহস্তসন্দর্তাদিতে লেখন। তাহাতে 
বিদ্াগুলীতে বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৬৮ শালের জানুয়ারিতে 
কটক কাঁলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। ১৮৭০ শালে 
দিনাজপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটা ইন্‌স্পেক্টারের কার্যে নিয়োগ, 
১৮৭২ খৃঃ অব্দে ছোঁটনীগপুরের ডেপুটী ইন্স্পেকটারের পদে 
অধিবেশন । ১৮৭২ খৃঃ অন্ধ হইতে ১৮৮৮ পৰ্য্যন্ত বর্ধমান জিলায়, 
নদিয়া, মুসিদাবাদ জিলাঁয় কথন স্থলমমূহের তত্বাবধানকাধ্যে কখন 
41 ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকতায় থাকিয়া পুস্তকাঁদি লিখন। এই 
সময়ে বদ্দদর্শনে ভারতীয় আরা জাতির আদিম অবস্থার বর্ণন ও 
তদ্বিষয়ে রুতার্থতাঁলাভে বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপণ। তৎপরে সম্বন্ধ 
নিৰ্ণয় গ্রন্থের লিখন ও প্রকাশকরণ। 
মরকারী কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পরে এই আত্মপরিচয় * 
লিখিত হয়। “সম্বন্ধ-নিৰ্ণয়’ গ্রন্থের suf পরিশিষ্ট_১ম খণ্ডে ( ৪র্থ সং, 
পৃ. ১৫৫-৬৮ ) তাঁহার পুত্র মাঁণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার একটি সংক্ষিপ্ত 
জীবনী* মুনিত করিয়াছেন। ইহ হইতে বিষ্ঠানিধি মহাশয়ের শেষ 
জীবনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি £_ 


x» এই জীবনীর মতে--কি প্রসাণের বলে জানি নাঁ-বিদ্যানিখি মহাশয়ের জন্ম- 
তাঁরিথ ৬ চৈত্র ১৭৬৪ শক (ইং ১৮৪৩)। কিন্ত বিদ্যানিধি মহীশর স্বয়ং পআক্মগরিতে” 
যে তারিখ দিয়াছেন, তাহ! হইতে "ইং ১৮৪০৮ পাওয়া বার 


গ্রস্থাবলী ৪৫ 
১৮৮৮ খৃঃ অন্দে তিনি ১০২ বেতনে হুগলী নর্শ্যাল স্কুলের 
হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।'--তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে 
৩৪ বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কার্ধ্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই 
আগষ্ট হুগলী seria স্থূল হইতে অবসর গ্রহণ করেন In 
তিনি ১০২৩ সালের ১২ই আশ্বিন রাত্রি sre ঘটিকাঁর সময় 
(১৯১৬ avt সেপ্টেম্বর ) শাঁন্ডিপুরে জাহুবীতীরে ইহুধাম ত্যাগ 
করেন। 


পরস্থাবলী 


বিদ্ভানিধি মহাশয় যে-সকল পুস্তক রচনা বা সম্পাদন করিয়। 
গিয়াছেন, প্রকাশকাল সমেত সেগুলির একটি তাঁলিকা দিলাম । 


> কাব্যনির্ণয়। নবেম্বর ১৮১২ d 

ইহা বাংলা ভাষায় অলঙ্কারাঁদি বিষয়েআঁজিও একখানি প্রামাণিক 
গ্রন্থ হইয়| রহিয়াছে। লেখক ইহাতে Aata, SAA, মধুকুদন 
দত প্রমুখ বিখ্যাত কবিদিগের রচনা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত fani 
বাংলার ছন্দ, দোষ গুণ, রীতি ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন। 


২। জন্থন্ধনির্ঘয। [ ১৮ নবেদ্ব? ১৮৭৫ 1 পৃ. ২৮৭। 

'স্বনধনির্ণয'_ব্দদেশীয় আদিম জাঁতিসমূহের সামাজিক বৃত্তাস্ত। 
“বঙগদর্শনে সমালোচনাকাঁলে বঙ্ধিমচন্্র মুক্তকঠে গরন্থখানির প্রশংসা 
. করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন 1— 


* ইংরেজী মতে "ue 4" হইবে। 


৪৬ লালমোহন Ratai 


পত্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, 
ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাধিয়। উঠিত ; 
বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় 
প্রশংসা পড়িয়া! যাইত ; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহাঁর 
প্রশংসা গুন! যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরৃষ্ট ক্রমে তিনি 
বাঙ্গালি, বাঙ্গাল! দেশে «f, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক fafami 
বাঙ্গালি সমীলোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দুরে 
থাক্‌__কিছু re] গালি গালাজ খান নাই, ইহ তাঁহার সৌভাগ্য। 
বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, SR 
বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া 
প্রমাণ সংগ্রহ করে ন।।'--অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃ. ৩৫২-৫৩ | 
বিগ্ভানিধি মহাশয় “সন্বদ্ধনির্ণয়ে'র কয়েকটি ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্ট 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেগুলি 8 
(ক) maafa ১ম-২য় পরিশিষ্ট o শ্রাবণ  ১৩০৭। 
পৃ ৪২৪-4-৯৬। 
(4) সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র । ১৩১২ সান। পৃ. ১৪২। 
(গ) স্ন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট । বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ২৮২। 
৩। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা ইং ১৮৯১, জুন। 
পৃ. ২৯১। 
লেখকের ভূমিকায় প্রকাশ, ইহার “কিয়দংশ আধ্যদর্শন ও কিয়দংশ 
বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল।-.:কতকণগুলি qua প্রস্তাব লিখনপূর্কাক 
প্রবন্ধের উপক্রমণিক। ভাগের সান্দত। সম্পাদন করিলাম ।” 
8| মেখদুতন্‌ (দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সটাক সংস্করণ )। ইং 


১৮৯৪। পৃ..১০২। 


গ্রস্থাবলী ৪৭ 


৫ |, The Meghaduta. Trans. into English Verse with 
notes and illustrations, by H. H. Wilson. 
Edited by Lal Mohan Vidyanidhi. 1901. 
pp. 93. 

বি্ভানিধি মহাশয় কয়েকখানি স্কুলপাঁঠ্য sese লাখয়া গিয়াছেন। 

সেগুলি « T 

(ক) saama ( ধাতুপাঠ) পরিভাষা সমেত। সংবৎ 
১৯২৩। 

(খ) পত্র-প্রবন্ধ বা আদর্শ পত্র-লিখন-প্রণালী। [২৭ 
অক্টোবর ১৮৭৬] 

(গ) শিক্ষাসোপান, ১ম ভাগ। সাহিত্য ও ব্যাকরণ। 
[২০ ডিসেম্বর ১৯০৩ ]। পৃ. ৮৭। 

(ঘ) চাকর্ু-প্রবন্ধ ! (গন্ধ ও পদ্য ) জুন ১৯১০ | 
এই সকল পুস্তক ছাড়া বিদ্যানিধি মহাশয় IANS, বঙ্গ 

দর্শন) ভ্রমর,’ "আধ্যদর্শন, “বান্ধব,” 'নিবপ্রভা, সাহিত্য-সংহিতা)' 
‘প্রজাপতি,’ ‘এডুকেশন গেজেট” ‘বঙ্গুমতী,’ ‘প্রতিভা!’ প্রভৃতি পত্রিকায় 


xe সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেগুলি একত্র করিয়া 


গ্ৰন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত। 


৬ - 


সাহিত্য-দাধক-চরিতমীলা” সন্বন্ধে অভিমত 

Aara রায় বিস্তানিধি--“অধিকাংশ পুস্তক আদ্যোপান্ত 
পড়িয়াছি, উপকৃত ও গ্রীত হইয়াছি। কয়েকথানি পড়িয়া xis 
হইয়াছি, মালাকার শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, 
পরিশ্রমের ও সমাহরপ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি।”...“কয়েক বংসর 
ব্রজেন্দ্রবাৰু বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান 
প্রচারের নৃতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াতকলম 
হউক eaii, চৈত্র soto | 


